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উৎসৰ্গ 


আমার স্ত্রী ইফফাত সিদ্দিকাকে 
দীর্ঘ দুইটি বছর 
দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ধরে করা 


তোমার ক্রমাগত স্যাক্রিফাইসগুলো বাদে 
এই বইটি সম্ভব হতো না। 


থ্যাংকস ইপু 


২০১৯-এর শেষ কয়েকঢা মাসে আম 


কৃতজ্ঞতা স্বীকার 


র হাতে অফুরান সময় ছিল। 


প্রায় এক দশকের গবেষণা গুছিয়ে নিয়ে, আমি বইটা লেখা শুরু করি। 


ওই কয়েক 


টা মাসে আমি ধ্যানের মতো গভীর মগ্নতায় ঢুকি। সে কী 


নিমগ্নতা, আমি কারো সাথে কথা বলি না, তাকাই না, পরিবারের কোনো 


কাজে সাহা 


য্য করি না, কোনো প্রশ্ন করলে শূন্যের দিকে তাকিয়ে থাকি, 


ডাকাড 


অসহযোগিতা সইতে হয়। 


কি করলে বিরক্ত হই। দীর্ঘ কয়েক মাস আমার পরিবারকে, আমার 


সেই দফা বইয়ের মূল গবেষণাটি শেষ করলেও, 
শেষ করতে পারিনি। 


পুরো বইটা লেখার কাজ 


২০২১-এর অক্টোবরে আমি আবার নতুন করে বইটা লেখার কাজ শুরু 


করি। এই দফা আমার বড় ছেলেক যুগভেরিকে যখন বললাম, বাবা আমি 


তার কান্না থামাতে থাম 


[তে অনুভব করলাম, ২০১৯-এর কয়েকটা মাস 


আবার বইটা লেখা শুরু করছি, আমাকে বিস্মিত করে সে ফুঁপিয়ে কেদে 
উঠল। না, প্লিজ না, আবার না। 


আমার পরিবারকে আমি কত অবহেলা করেছি, কী পরিমাণ মানসিক 


চাপের ভেতর দিয়ে তারা গিয়েছিল। অবস্থা এমন হয়েছিল যে, আমার 


পাড়া প্রতিবেশীরাও জেনে গিয়েছে আমি বই লিখছি। অনেকেই আমার 


স্রাকে প্রশ্ন করত, তোম 


র হাজব্যান্ডের বই লেখা 


শেষ হয়েছে? 


২০১৯-এ যুগভেরির বয়স ছিল নয়। এই দুই বছরে আমার ছেলে অনেক 


বড় হয়ে গেছে, অনেক ম্য 


চিউর হয়েছে । এই দফা যখন আবার বই লেখা 


শুরু করলাম, সে আমাকে অসাধারণ সাপোর্ট 


দয়েছে। অক্টোবর থেকে 


জানুয়ারি প্রতি বেলা সে আমার খবর নিয়েছে, আমার সকল কাজ গুছিয়ে 


দিয়েছে, চা বানিয়ে দিয়েছে, বাজার করে দিয়ে 


ছে, ঘর গুছিয়ে দিয়েছে, 


আনা 


হতাকে কোলে রেখেছে, আমাকে ঘরের কে 


নো কাজ ছুঁতে দেয় নাই। 


আমি কী সৌভাগ্যবান একজন পিতা। 


আমাকে বারে বারে বলেছে, তুমি বই শেষ করো, আমি দেখছি। মাশাল্লাহ 


২০১৯-এ আমার স্ত্রীর সাথে সময় দিতে পারা 


না-পারা 


নয়ে 


যে দর 


কষাকষি করতে হয়েছে এইবার তা একদমই করতে হয়নি 


বলেছে, 


তোমার বই শেষ করো, আমার ফুল সাপোর্ট পাবে । আমার চাওয় 


তোমার বইটা যেন শেষ হয়। 


সেই বই ফাইনালি শেষ হলো। 


য়া একটাই, 


আসলেই বলার ভাষা নাই, এই বইটা লেখার প্রক্রিয়ায় আমার পরিবারকে 


কী পরিমাণ ভোগান্তি পোহাতে হয়েছে। আমি সত্যই আমার স্ত্রী ইফফাত, 


স্যাক্রিফাইসের জন্যে। 


আমার সন্তান যুগভেরি, রূজবেহ আর আনাহিতার কাছে তাদের এই 


এই বইয়ের গবেষণার কাজে সাহায্য করায়, অনেকের কাছেই আমি খণী। 


চিন্তাগুলো পরিশুদ্ধ করতে সাহায্য করেছেন। 


অসংখ্য লেখক, গবেষক ও অর্থনীতিবিদ বিগত দুই বছর আমাকে আমার 


তাদের মাঝে আমি সবচেয়ে বেশি কৃতজ্ঞ, অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী অর্থনীতি 


জ্যোত রহমানের কাছে। 


তিবি 


বদ 


জ্যোতি রহমানের কাছে যখনই কোনো একটি ড্রাফট পাঠিয়ে মন্তব্য 


চেয়েছি, তিনি তার অভিজ্ঞতার ডালি খুলে পরামর্শ দিয়েছেন। বইয়ের 


কাঠামো নিয়ে, তার পরামর্শখুলো না পেলে এই বই 
প্রকাশনা হতো। ধন্যবাদ জ্যোতি ভাই। 


ট অনেক দুর্বল একটি 


লেখক গবেষক ত্যাক্টিভিস্ট বন্ধু ফয়েজ তৈয়্যব, মারুফ মল্লিক ও সুলতান 


মোহাম্মদ জাকারিয়া সব সময়েই সাথে ছিলেন, সাহস দিয়েছেন, পরামর্শ 


দিয়েছেন। আপনাদের ধন্যবাদ । 


৮১ 


এই গবেষণাটির বেটা রি 


ডংয়ের সময় মালয় ইউনিভার্সিটির প্রফেসর 


নিয়াজ আসাদুল্লাহ, নর্থ সাউথের এডজাঙ্কট ফ্যাকাল্টি ডক্টর সালেহ 


শাহরিয়ার, কাতার নর্থ ওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটির প্রফেসর হাসান মাহমুদ, 


নর্থ ক্যারোলিনা ইউনিভার্সিটির প্রফেসর মাশুক সালেহিন ও চার্লস স্টুয়ারট 


ইউনিভার্সিটির প্রভাষক শিবলি আব্দুল্লাহ-এর কাছে মূল্যব 


পেয়েছি। আপনাদের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা । 


ন মন্তব্য 


বেটা রিডিংয়ের কালে অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী গোলাম কিবরিয়া, জ্যান্টিভিস্ট 


পিনাকী ভট্টাচার্য, আশফাক মাহিন, তানভীর ক্লিয়ন, মোহাম্মদ গোলাম 


নবী, শাফায়ত চৌধুরী, ফাহিম বসুনিয়া, অর্ণব ওয়াহিদ, ওয়াসিফুর গফুর, 
কে এইছ সাদিক, নাবিল ফয়সাল, মোহাম্মদ জামান, ফাবিহা তাসনিম, 
সারোয়ার হোসাইন, মুস্তাফিজুর রহমানসহ নাম না-জানা বন্ধুরা বইটির 
ড্রাফট পড়ে ফিডব্যাক দিয়েছেন। আপনাদের মন্তব্য এই বইটিকে সমৃদ্ধ 
করেছে। ধন্যবাদ । 


তাদের মধ্যে ডক্টর মারিহা তেহসিন, ফাবিহা তাসনিম, মুস্তাফিজুর রহমান 
এবং ফাহিম বসুনিয়া ভাইয়ের কথা আলাদা করে উল্লেখ করতে হবে। 
তারা বইটি ইম্প্রভ করার কাজে অনেক সময় দিয়েছেন। আপনাদের 
আলাদা করে ধন্যবাদ। 


২০২০-এ প্রথম ড্রাফটি সমাপ্ত করার পর, বেশ কিছু বন্ধু ও গবেষক 
মতামত জানিয়েছিলেন। 


তাদের মধ্যে মোহাম্মদ জাহিনুল ইসলাম, সাইনুল হাসান, সারোয়ার জাহান 
চৌধুরী, সাদায়েন পারভেজ, ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের কাউন্টি 
ইকোনমিস্ট গোলাম মোরতাজা, মাবরুর মাহমুদ, ড. মোহাম্মদ সরোয়ার 
হোসেন, সাংবাদিক আহমেদ কামাল, কামরুল আহসান, প্রফেসর সালেহ 
নাকিব, প্রফেসর আলি রিয়াজ, ফাহাম আব্দুস সালাম, চেঞ্জ ইনিসিয়েটিভের 
একজিকিউটিভ ডিরেক্টর মু. জাকির হোসেন খান, প্রফেসর নাঈম 
মোহাইমেনসহ সকল বন্ধু শুভানুধ্যায়ী ও গবেষককে ধন্যবাদ। আপনাদের 
মন্তব্যের ভিত্তিতে আমি আরো দুই বছর সময় নিয়ে, এই বইটি সম্পূর্ণ ঢেলে 
সাজিয়েছি। আপনাদের মতামতের জন্যে কৃতজ্ঞতা 


ডক্টর তৌফিক জোয়ারদার ও সাইনুল হাসানকে বিশেষ করে ধন্যবাদ 
দিতে চাই। তারা বইটি ইমপ্রভ করার কাজে অনেক সময় ব্যয় করেছেন। 
বিশেষত সাইনুল ভাইয়ের চোখা চোখা প্রশ্নগুলো বারে বারে আমাকে 
আমার নিজের সিদ্ধান্তগুলোকে পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য করেছে। তাই 
কৃতজ্ঞতা । আমার লেখার বানান ও স্ট্রাকচার ঠিক করতে সাবরিনা 
আফরিন যে পরিশ্রম করেছেন তার জন্যে সাবরিনার আলাদা করে ধন্যবাদ 
প্রাপ্য। ধন্যবাদ সাবরিনা । 


(D> 


অর্থনীতির বিভিন্ন ইস্যুতে আমাকে পথ দেখানো উন্নয়ন অর্থনীতিবিদ ড. 
রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর,.আসিফ খান সিএফএ, শাফকাত রাব্বি 
আনিক, দৈনিক শেয়ার ব্রিজের ইসমাইল আলি, বণিক বার্তার মুসা মিয়া 
ভাইয়ের প্রতি আলাদা করে কৃতজ্ঞতা জানানোর সুযোগটি নিয়ে রাখলাম । 
বন্ধু জাহাঙ্গীর রাজিব বিভিন্ন আলোচনায় আমার চিন্তাকে উসকে দিয়ে 


অনেকগুলো বিষয় নতুন করে ভাবতে বাধ্য করেছেন বারবার। আপনার 
প্রতিও কৃতজ্ঞতা । বইটি প্রকাশের জন্যে আদর্শ প্রকাশনীর সকল কমীকেও 
ধন্যবাদ। 


সামাজিক মিডিয়াতে অসংখ্য বন্ধু আমাকে নিয়মিত এই বইটি লেখা শেষ 
করতে উৎসাহ দিয়েছেন। তাদের উৎসাহ আর অনুপ্রেরণা না পেলে, এই 
বইটি কখনোই লেখা হতো না। আপনাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা 


আপনাদের উৎসাহ ও প্রেরণার কিছুটা প্রতিদান দিতে পারলেও আমি এই 
গবেষণাকে সার্থক মনে করব। 


মুখবন্ধ 


২০১১ সালে অ 


মি একটি মাল্টি ন্যাশনাল ব্যাংকে কর্মরত ছিলাম যেখানে 


আমার দায়িত্ব 


ছিল ঢাকা শহরের বাহিরের বাংলাদেশের সকল ব্রাঞ্চ বা 


এটি এমের প্রশাসনিক তত্ত্বাবধান কর 


| আমার কর্ম-বিধিতে নির্দেশনা ছিল, 


প্রতি তিন মাসে 


ন্যুনতম একবার সবগুলো ব্রাঞ্চ ও এটিএম প 


রদর্শন করতে 


হবে। চাকরির সাথে সাথে আমি বি 


ভন্ন উদ্যোগের সাথে জড়িত ছিলাম। 


ফলে বিভিন্ন কারণে আমাকে প্রতি ম 
চষে বেড়াতে হতো। 


[সে আমাকে বাংলাদেশের নানা অঞ্চল 


যেহেতু আমি বিবিধ বিষয়ে লেখালেখি 


করতাম, তাই কোনো এলাকায় ভ্রমণ 


করলে লেখালেখির তথ্য সংগ্রহের জন্য বাজারের দোকানদ 


র হতে শুরু 


করে 


বভিনন রকম উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডের সঙ্গে জড়িত ব্য 


ক্তদের সাথে 


ব্যবস 


ও তাদের অর্থনৈতিক পরিস্থি 


তি নিয়ে আলাপ করতাম। সামাজিক 


মিডিয়ায় লেখালেখির সুবাদে ব 


ংলাদেশের 


শীর্ষস্থানীয় অর্থনীতিবিদ, 


ত্যান্টিভিস্ট, রাজনীতিবিদ, ব্যবস 


য়ী, উদ্যে 


ক্তা, সরকারি-বেসরকারি 


কর্মকর্তাসহ বিবিধ পেশার ব্যক্তির স 


[থে আলোচনা হতো। 


তাদের প্রায় সকলেই আমাকে জান 


৫ 
| 


চ্ছলেন, ২০১১ এবং ২০১২ সালে স্টক 


মার্কেট, আবাসন খাত ও মাল্টি লেভেল মার্কেটিংয়ের ব 


বল চুপসে যাওয়ার 


প্রভাবে ত 


[দের প্রতিষ্ঠানে আর্থিক ধস নেমেছে । ( 


ক্রতা নেই, পণ্যের মূল্য 


পতন হয়ে 


ছে। অসংখ্য তরুণদের সাথে আমি পরি 


চত ছিলাম যারা চাক 


হা 


রয়েছে বা সম্মানজনক বেতনে চ 


করি খুজে পাচ্ছে না। পত্র-পত্রিক 


রপোর্টেও একই রকম দুর্যোগের আলামত দেখা যা 


চ্হল। 


বধ খাতের এই ধসের মধ্যে বিস্ময়করভাবে লক্ষ করি যে সরক 


র 


এনীতিবিদদের একটি 


অংশ অর্থনী 


তির প্রকৃত বাস্তবতা বহির্ভূত এক 


কাশকুসুম প্রবৃদ্ধির বয়ান হা 


জর করেছে, য 


র সাথে আমাদের সাম 


ব 
অ 
অ 
অ 


ক বাস্তবতার কোনো মিল নেই। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি 


| 
লাম 


উন্নয়ন বি ভ্রম ৬ ১১ 


মুদ্রাস্কীতি, সুদের হার, অর্থপ্রবাহ, খণের প্রবৃদ্ধি ইত্যাদি সুচককে 


কৃত্রিমভাবে কারসাজি করে ১২ শতাংশ থেকে ১৩ শতাংশ নামিক প্রবৃদ্ধির 


হিসাব মিলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। 


মূলত তখন থেকেই আমি অর্থনীতিবিষয়ক গবেষণায় অধিক মনোযে 


4৫ 


এবং বিবিধ মাধ্যমে পরিসংখ্যানের কারসাজি, বৈষম্য ও উন্নয়ন অর্থন 


বিবিধ ইস্যু নিয়ে লেখালিখি করতে থাকি। উন্নয়ন বিভ্রম মূলত আম 


এক দশকের গবেষণার সামারি। 


র দীর্ঘ 


২০১১-এর কাগুজে অর্থনীতির সাথে প্রকৃত অর্থনীতির যে 


২ 
বষ্্যাত 


দেখেছিলাম, বিগত এক দশকে সে বিচ্যুতি একটি অলীক জাদু বাস্তবতায় 


পরিণত হয়েছে। ২০১১-এর পূর্বে বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনের 


প্রবৃদ্ধির হার উন্নয়নশীল দেশের হারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছি ছিল। কিন্তু, 


২০১২ থেকে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির হার নাটকীয়ভাবে গতি পরিবর্তন করে, 


নতুন একটি ট্রাজেক্টরিতে চলে যায়। ২০০০ থেকে ২০১১ পর্যন্ত উন্নয়ন 


১ 


ল 


দেশের ৬.১৯ শতাংশ গড় প্রবৃদ্ধির বিপরীতে বাংলাদেশের গড় প্রবৃা 


র 


হার ছিল ৫৮৩ শতাংশ কিন্তু ২০১২ থেকে ২০২১-এ এই হার উন্নয়ন 
দেশের ৪.১৩ শতাংশ গড় প্রবৃদ্ধির বিপরীতে ৬.৩৮ শতাংশে পৌছায়। 


ল 


বাংলাদেশের ট্রাজেক্টরি পরিবর্তনের এই উর্ধ্বমুখী ধারাটি এক নাম্বার চার্টে 


দেখতে পাচ্ছি। 


চার্ট ১: বাংলাদেশের মোট দেশজ আয়ের গড় প্রবৃদ্ধির হার ২০০১ সাল থেকে 
২০১১ পর্যন্ত অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের চেয়ে কম থাকলেও, ২০১২ থেকে 


প্রবৃদ্ধির হার উর্ধ্ব ট্রাজেক্টরিতে পা দেয়। 


BANGLADESH GDP GROWTH SINCE 1990 IN RELATION 
TO EMERGING MARKETS & DEVELOPING ECONOMY 


—-Emerging markets and developing economy —Bangladesh 
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Source: www.imf.org/external/datamapper/NGDP _RPCH@WEO/OEMDC/BGD 


২ উন্নয়ন বিভ্রম 


মোট দেশজ আয়ের এই বিস্ময়কর উত্থানের ফলে সরকারি হিসেবে দেশের 
মানুষের মাথাপিছু গড় আয় ২০১০-১১ অর্থবছরের ৮৬২ ডলার থেকে ৩ 
গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ২০২০-২১ অর্থবছরের ২৫৯১ ডলারে পৌঁছায় (প্রথম আলো, 
০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২) এবং বিশ্বব্যাংকের মানদণ্ড অনুযায়ী ২০১৫ সালে 
বাংলাদেশ নিম্ন আয়ের দেশ থেকে নিয়মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয় 


বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনের উন্নয়নশীল দেশের হারের সাথে 
বৈপরীত্যপূর্ণ এই প্রবৃদ্ধির হার ও বাংলাদেশের পরিসংখ্যানের যথাযথতা 
নিয়ে আমি এক দশক ধরে প্রশ্ন করে গেছি। এর প্রধান কারণ দীর্ঘমেয়াদি 
প্রবৃদ্ধি অর্জন করা দেশগুলোতে সাধারণ মানুষের যে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি 
এসেছে, দীর্ঘকাল ধরে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন করা বাংলাদেশে একই রকম 
সমৃদ্ধি দেখা যাচ্ছে না? 


আমরা দেখতে পাচ্ছি, এক দিকে বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন 
উন্নয়নশীল দেশের সাথে থাকার ধারাবাহিকতা ভেঙে অধিকতর প্রবৃদ্ধি 
অর্জন করেছে, অন্যদিকে অভাবের কারণে ভারতের যৌন পল্লিতে আশ্রয় 
নিতে হচ্ছে বাংলাদেশি নারীদের (প্রথম আলো, ১৮ জানুয়ারি ২০২২) 
র্যাবের তদন্তে জানা যাচ্ছে, বাংলাদেশ থেকে নারী পাচার এতই নিয়মিত, 
যে বাংলাদেশের সীমান্তে ভারতে ৫০টির ওপরে সেফ হাউজ আছে শুধু 
বাংলাদেশের নারীদের ভারতের যৌনপল্লিতে পাচারের উদ্দেশ্যে (প্রথম 
আলো, ৩০ জুলাই ২০২১)। শুধু পত্রিকার পাতার রিপোর্টের ভিত্তিতে ১০ 
বছরে ৫০ হাজার নারী পাচারের ঘটনা জানা গেছে (জোবাইদা নাসরিন, 
২০২০)। এর বাইরে কত নারী পাচার হয়েছে কেউ জানে না। অবৈধ 
পথে ইউরোপে প্রবেশের তালিকায় শীর্ষে স্থান নিয়েছে বাংলাদেশিরা 
(ইনফোমাইপেন্টস, ৩০ জুলাই ২০২১), মালয়েশিয়াতে অবৈধ অভিবাসীদের 
৪১ শতাংশ বাংলাদেশি (বণিকবার্তা, ২ অক্টোবর ২০২০), সবচেয়ে কর্মক্ষম 
বয়স শ্রেণি ১৫ থেকে ২৪ বছরের ৪৭ শতাংশ নারী কোনো ধরনের 
চাকরি, শিক্ষা বা ট্রেনিংয়ের ভেতরে নেই আইএলও গ্লোবাল এমপ্লয়মেন্ট 
ট্রেন্ডস, ২০২০)। আইএলও গবেষণায় এসেছে এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের 
দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের ন্যুনতম মজুরি সবচেয়ে কম আইএলও 
গ্লোবাল ওয়েজ রিপোর্ট, ২০২০)। 


স্পষ্টতই বাংলাদেশের উন্নয়নের মূলধারার বয়ান ও সমাজের অর্থনৈতিক 
বাস্তবতার মধ্যে একটি বৈপরীত্য তৈরি হয়েছে। এই বৈপরীত্যকে 
অর্থনীতিবিদেরা চুইয়ে পড়া আর্থিক নীতির প্রতিক্রিয়া, কর্মহীন প্রবৃদ্ধি বা 


উন্নয়ন বিভ্ৰম * ১৩ 


মধ্যম আয়ের দেশের ফাঁদ বা কোনো ক্ষেত্রে বাংলাদেশ প্যারাডক্স হিসেবে 
ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। 


কিন্তু এই ব্যাখ্যাগুলো বাংলাদেশের রোল মডেল উন্নয়নের বয়ানের সাথে 
জনগণের আর্থিক বাস্তবতার তফাতের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পারছে না। 
সামাজিক পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে এই ব্যাখ্যাগুলো আরো নতুন নতুন প্রশ্ন 
তৈরি করছে- কার উন্নয়ন হচ্ছে? কিসের উন্নয়ন হচ্ছে? এত উন্নয়ন সত্ত্বেও 
কেন পূর্বের দশকগুলোর মতো নিয়বিত্তের সীমানা ছেড়ে মধ্যবিত্ত হওয়ার 
সামাজিক চলন এখন আর দেখা যাচ্ছে না? কেন শুধুমাত্র সরকারি চাকুরে 
আর রাজনৈতিক টাউট ব্যতীত কারো আর্থিক প্রগতি চোখে পড়ছে না? 
কেন মধ্যবিত্তের আর্থিক সক্ষমতা আরো নাজুক হচ্ছে? 


ভারতে যেখানে কোভিডের প্রভাবে দারিদ্যের পরিমাণ ৪.৩ শতাংশ থেকে 
৯.৭ শতাংশে নেমে এসেছে (পিউ, ২০২১) সেখানে কেন কোভিডের প্রভাবে 
বাংলাদেশের দারিদ্যের হার ২১.৬ শতাংশ থেকে দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়ে ৪২ 
শতাংশে সোনেম, ২০২০) পৌঁছেছে, কেন মাত্র ৬৮ দিন লকডাউনের 
প্রভাবে ৩.৫ কোটি মানুষ নতুন করে দরিদ্র হচ্ছে? কেন সিঙ্গাপুর কানাডা 
হওয়ার স্বপ্নে বিভোর বাংলাদেশের পথে পথে ৮ বছর বয়সী আসমারা 
রাস্তায় ইট ভাঙছে? 


চিত্র ১: স্কুলে না গিয়ে মায়ের সাথে ইট ভাঙছে, ৮ বছরের আসমা। 


৪৭ চা 


(সুত্র: জিএমবি আকাশ, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২) 


১৪৬ উন্নয়ন বিভ্ৰম 


এই অবস্থায় 


০১ 


অসংখ্য মানুষের প্রশ্ন_ আমাদের অর্থনীতির প্রকৃত বাস্তবতা 


কী? অর্থনীতি কোথায় যাচ্ছে? 


অনেকেরই প্রশ্ন অর্থনীতির যদি এমন বিস্ময়কর উন্নতি হয়ে থাকে তবে 


আমার কেন 


চাকরি হচ্ছে না? 


আর্থিক সংক 


ট বা বেকারত্বের শিকার হয়ে অনেকে নিজের ভাগ্যকে দোষ 


দিচ্ছেন। চার 


দকের অবনমনের চিহ্ন দেখেও পিলারে পিলারে পদ্মা সেতুর 


উদ্বোধন দেখে অনেকে ভাবছেন, হয়তো আগামীতে তার জন্য ভালো 


কছু অপেক্ষ 


করছে, যখন তিনি পূর্বের দুই দশকের আর্থিক উন্নয়নের 


বেনিফিশিয়ারি জেনারেশনের মতো সংভাবে জীবিকা অর্জনের মাধ্যমে 


পারবেন। 


নজের জন্য ও নিজের পরিবারের জন্য একটি সুন্দর জীবন নিশ্চিত করতে 


তাদের জানার অধিকার রয়েছে, আসলে তাদের জন্য কা ভাবধ্যৎ অপেক্ষা 


করছে? 


উন্নয়ন বিভ্রম নামের এই বইটিতে আমি এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার 


চেষ্টা করব এবং কথিত বৈপরীত্যগুলোর আড়ালে বাংলাদেশের অর্থনীতির 


বাস্তবতাটি তুলে ধরার চেষ্টা করব। এই গবেষণায় আমরা দেখতে পাব যে 


মধ্যম আয়ের 


~ 


দেশের ফাঁদ বা কর্মহীন প্রবৃদ্ধি নয়; বরং পাইকারি হারে তথ্য 


বিকৃতির মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে উন্নয়নের একটি আকাশকুসুম 


গল্প ফাঁদা হয়েছে, যাকে আমি উন্নয়ন বিভ্রম হিসেবে চিহ্নিত করেছি । 


~ 


এই গবেষণায় বিগত দশকের অর্থনীতির প্রকৃত ইতিহাস বিশ্লেষণ করে 


অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং তিনটি প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেছি 


১. বাংলাদেশের বিগত দশকের অর্থনীতির প্রকৃত ইতিহাস কী? 


২. উন্নয়ন ডামাডোলের বাস্তবতায় অর্থনীতির বর্তমান বাস্তবতা কী? 


৩. অর্থনীতি 


শু 


কোন দিকে যাচ্ছে এবং কেন ও কীভাবে বাংলাদেশের এক 


আর্থিক ধসের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে? 


পঠনের সুবিধার জন্য বইটির আকার সীমিত রাখার উদ্দেশ্যে এই তিন 


শু 


প্রশ্ন নিয়ে গবেষণাটি দুটি আলাদা আলাদা খন্ডে প্রকাশ করা হচ্ছে। 


প্রথম খন্ডে বাংলাদেশের ২০০৯ থেকে ২০১৪-এর অর্থনীতির ইতিহাস 


পর্যালোচনা করেছি। 


উন্নয়ন বি ভ্রম ৬ ১৫ 


দ্বিতীয় খণ্ডে আছে ২০১৫ থেকে বর্তমান 


সময়কাল, অর্থাৎ ২০২২ পর্যন্ত 


সময়ের অর্থনীতির ইতিহাস। এ ছাড়া দ্বিতীয় খন্ডে দেখানো হয়েছে, কিসের 


ভত্তিতে বাংলাদেশে একটি আর্থিক বিপর্যয়ের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। 


অসংখ্য বিষয়ে আলোকপাত করা হলেও এ গবেষণাটিকে বাংলাদেশের 


বগত এক দশকের অর্থনীতির ইতিহাস 


হিসেবে বিবেচনা করলে একে 


বোঝা সহজ হয়। কারণ এই গবেষণায় আমি ২০০৯ থেকে শুর করে ২০২২ 


পর্যন্ত সময়কালের বাংলাদেশের সার্বিক অর্থনীতির প্রচলিত বয়ানের বাইরে 


একটি ভিন্ন গতিপথ (1181601015) দেখিয়েছি। 


২০১১ সালে যে পয়েন্টটি থেকে বাংলাদেশের উন্নয়নের ট্রাজেক্টেরি বিশ্ব 


প্রবৃদ্ধির ট্রাজেক্টরি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, সেই সময়কালেই থেকেই 


আলোচনার শুরু । ২০০৯ এবং ২০১০-এর শেয়ারবাজার, এমএলএম 


র্ণি 


অনিশ্চয়তা তত্ত্বে বর্ণিত ডিস্প্লেসমেন্ট (0) 
এই আলোচনা শুরু করেছি। 


বাবল ও রিয়েল এস্টেট বাবলকে প্রফেসর হাইমান মিনস্কির আর্থিক 


19018001100) খোঁজার মাধ্যমে 


প্রশ্ন হচ্ছে, কেন মিনস্কির তত্ত্ব বেছে নিলাম এবং কেন ২০০৯ থেকে শুরু 


করলাম? কেন ১৯৯০ বা ১৯৯৭ বা ২০০১ 


থেকে শুরু করিনি? 


এর কারণ, এই গবেষণার কেন্দ্রীয় হাইপোথেসিস হচ্ছে, ২০০৯ এবং 


২০১০-এর অর্থনীতিতে শেয়ারবাজার, এমএলএম ও আবাসন খাতের যে 


অস্বাভাবিক স্কীতি হয়, তা ধসে যাওয়ার পরে অর্থনীতিতে সার্বিকভাবে বেশ 
কিছু নেতিবাচক প্রভাব ঘটে । তাই ২০০৯ থেকে আলোচনা শুরু হয়েছে। 


আর্থিক বাবলকে বুঝতে হলে মিনস্কির আর্থিক অনিশ্চয়তার তত্ব সবচেয়ে 


কার্যকর এবং বহুল ব্যবহৃত। ফলে বই 


ট শুরু হয়েছে মিনস্কির বর্ণিত 


বাবলের উৎস ডিস্প্লেসমেন্ট খোঁজার মধ্য 


দিয়ে। 


কিন্তু, মিনস্কির লেন্স দিয়ে শুরু করলেও অ 


মি মিনস্কিতে সীমাবদ্ধ থাকিনি। 


বাবলগুলো চুপসে যাওয়ার ফলে সৃষ্ট সংকটগুলোকে বাংলাদেশ ব্যাংকের 


ডেটা, বিবিএসের ন্যাশনাল হাউস হোন্ড স 


র্ভে, শিল্প সার্ভে ২০১২ ও ২০১৯, 


প্রফেসর এস আর ওসমানী, ডক্টর রিজওয়ানুল, ডক্টর দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যসহ 


ববিধ গবেষকের বিশ্লেষণ, বিশ্বব্যাংকের তথ্য-উপাত্ত, প্রাইস ওয়াটার 


পার হাউসের তথ্য, চট্টগ্রাম ও মোংলা 


বন্দরের গম, ভোজ্যতেল, গুঁড়ো 


গন 
দুধসহ বিবিধ ভোগ্যপণ্যের আমদানির তথ্য, বিআরটি এর রেজিস্ট্রেশনসহ 


১৬ * উন্নয়ন বিভ্ৰম 


বভিন্ন নিউজ পেপারের রিপোর্টের মাধ্যমে প্রমাণ করেছি। 


এই সময় 


কালে অর্থনীতিতে এক 


ট মন্দা প্রফেসর রিচ 


্ড কুযুর ব্যাল্যান্সশিট 


রসেশন 


তত্ত্ব অনুসারে ব্যাখ্যা করে 


ছ। ব্যাখ্যা করে 


ছ কেন ও কাভাবে 


মূলধারার 


৮ এ 


বগ্লেষকেরা এই মন্দ 


ডয়ে গেছেন। আমি দেখিয়েছি মন্দাটি 


কমতে 


চহিত না করায়, ব্যাল্যান্স 


শট রিসেশনের তত্ব মতে যে ধরনের 


কার্যক্রম 


গ্রহণ করার কথা 


ছল, বাংলাদেশ ব্যাংক ও অর্থ মন্ত্রলায়ের পলি 


স 


তারঠক 


উল্টো মুদ্রানীতি ও রাজস্বন 


তি গ্রহণ করেছে 


আমি দেখিয়েছি এই 


ভুল পলি 


সিগুলে 


র কারণে এই সময়কালে অর্থনীতির স 


বচেয়ে উৎপাদনশীল 


অংশের মেরুদণ্ড ভেঙে ৫০ শতাংশ ম 


ঝা 


র আকারের প্রতিষ্ঠান বাজার 


থেকে হা 


রয়ে যায় ও ৩০০০টি বৃহৎ পু 


শিল্পোৎপা 


দন কেন্দ্রাভূত হয়। 


ভার 


কারখানার হাতে ৬৯ শতাংশ 


9২ 
দ্বিত 


য় খণ্ডে দে 


খয়েছি ২০১৪-এর রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পরে 


নয়া 


এলিটদের 


ব 


বাছ 


বচারহান ঝণে 


র ফলে ক 


শেষ সুবিধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি ও 
ভাবে ২০১৫ থেকে অর্থনীতিতে ভোগ ব্যয়ের 


স্য 


তি ঘটেছে। তা ছাড়া কোভিড-পূর্ব লিকুইডি 


ট কক্ট্রাকশান ও কোভিডের 


সময় 


আর্থিক সংকট ও বর্তম 


ন স্থিতাবস্থা নিয়ে আলোকপাত করে 


হ। 


বর্তমান সময়ে ২০২২ সালে 


এসে আমি দেখিয়েছি অস্বাভাবিক সরকারি 


ব্যয় বৃদ্ধি 


, ফেরত দেওয়ার ব 


ধ্যবাধকতাহীন খণ, নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস-বিদ্যুৎ 


সরব 


রাহ, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল ও ন 


নাবিধ সুবিধাকে কেন্দ্র করে 


ল্ল কিছু 


৯ 
পারবারকে 


ন্দ্রক টাইকুনদের হাতে 


বাংলাদেশের আগামী দশকের 


অ 
উন্নয় 
অ 


নের ও কর্মসংস্থানের যে প্রত্যাশা সূ 


করা হয়েছে, সেই পরিকল্পনা 


ত্যন্ত ভঙ্গুর ও উন্নয়ন অর্থনীতির মৌল 


তির সঙ্গে সাংঘর্ষিক। আমার 


মতে, এই ভঙ্গুরতাগুলো অর্থনীতিকে এক 


ছে 
ডু 


অনিবার্য সংকটের দিকে নিয়ে 


যাচ্ছে। 

শুধু ক্রম ধারাবাহিক বর্ণনা নয়, প্রতিটি ঘটনার সুযোগেই বাংলাদেশের 
শিল্পনীতি, মুদ্রানীতি, রাজস্বনীতি, বাণিজ্যনীতি, মুদ্রাস্ষীতি, মূল্যস্ফীতি, 
বৈষম্য, রাজনৈতিক বন্দোবস্তসহ বিবিধ বিষয় নিয়ে এই গবেষণায় 
আলোকপাত করেছি। 

গবেষণার সীমাবদ্ধতা 


বাংলাদেশ ও বিশ্বের কয়েক জন শীর্ষস্থানীয় অর্থন 


তিবিদ এ গবেষণাটি 


রিভিউ করেছেন এবং গবেষণার মুল হাইপোথসিস 


গুলোর গ্রহণযোগ্যতা 


উন্নয়ন বিভ্ৰম * ১৭ 


নিশ্চিত করেছেন। রিভিউতে অংশগ্রহণ করা বেশ কয়েকজন অর্থনীতিবিদ 


এ গবেষণাটির একটি সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। 


৫১ 


তারা জানিয়েছেন, বিদ্যমান লি 


এ বিষয়টি ব্যাখ্যার দাবি রাখে 


টারেচারের সঙ্গে এ গবেষণাটির সংযোগটি 


বিদ্যমান লিটারেচারের সঙ্গে এই গবেষণার দুর্বল সংযোগের দুটি প্রধান 


কারণ । 


~ 


৫১ ৫১ 


প্রথমটি আমার ব্যক্তিগত চিন্তাপদ্ধতির, দ্বিতীয়টি নলেজ ব্যুরোক্রেসির 


অন্তর্গত দুর্বলতার। 


ব্যক্তিগতভাবে নলেজ ব্যুরোক্রেসির চাহিদা, পদ্ধতি ও উৎপাদনের 


কার্যকারিতা সম্পর্কে আমি সন্দিহান। গত দুই দশকে আমি সচেতনভাবে 


জ্ঞান আমলা হওয়ার পথ বর্জন করেছি। ফলে স্বাভাবিকভাবেই জ্ঞান 


আমলাতন্ত্রের কোড ও পদ্ধতি অনুসরণ করে গবেষণাটি সাজাইনি। এই 


দায় আমার নিজস্ব। 


৩৬ বিটি ৪ 


কিন্তু দ্বিতীয় দায়টি আরও গুরুতর এবং ব্যক্তি নির্ভর নয়। নলেজ 
ব্যুরোক্েসির পাঠাগারে এই গবেষণায় প্রয়োজনীয় অধিকাংশ তথ্য ও 
গবেষণা আমি খুজে পাইনি যেন বাংলাদেশের অর্থনীতি গবেষকদের কাছে 


অর্থনীতির বিগত দশকের কেন্দ্রীয় বিষয়গুলো একেবারেই গুরুত্বই পায়নি। 


উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বাংলাদেশের শেয়ারবাজারে ধসের প্রভাবে 


অর্থনীতিতে কী ঘটেছে সে-সংক্রান্ত কোনো গবেষণা আমি খুজে পাইনি। 


কিংবা রানা প্লাজা ধবসের পর এক বছরে ১৩০০ ফ্যাক্টরি কেন ধ্বংস হলো, 


সেটা নিয়ে কোনো গবেষণা নেই। 


বাংলাদেশ ব্যাংকের ম 


4 4 
নঢার পাল 


সর সঙ্গে ঝণপ্রবাহের প্রকৃত সম্পর্ক 


আছে কি না, তানিয়ে এডিবির এক 


প্রকাশের পূর্বে শেষ মুহূর্তে খুজে পেয়েছি, যা ব্যবহার করেছি। 


ট পেপার ২০২২-এ এসে, এই গবেষণা 


২০১৬ এর হাউস হোল্ড 


সার্ভেতে ম 


নুষের ক্যালরি গ্রহণ কেন কমেছে_ 


এ 
ধরনের কোনো গবেষণা নলেজ ব্যুরোক্েসির পাঠাগারগুলোতে নেই। এ 


বিষয়ে প্রফেসর এস আর ওসমানীর একটি গবেষণা আমি খুজে পেয়েছি 


ফলে তার গবেষণাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে এই গবেষণায় ব্যবহার করেছি 


১৮ * উন্নয়ন বিভ্ৰম 


তি বাংলাদেশের অর্থন 


ভারতে ৩৪ টাকা, তার মূল্য ব 


তির প্রধানতম সমস্যা। যে চালের মূল্য 
[ংলাদেশে ৫৪ টাকা। এই গবেষণায় আমি 


দেখিয়েছি, বাংলাদেশের মূল্যস্ফ 


হয়। উদাহরণ হিসেবে, ২০১৩ সালে মূল্যস্কীতির সঙ্গে প্রকৃত হারের 


তির পরিসংখ্যানে কীভাবে কারসাজি করা 


৬ 


শতাংশ তফাত আমি ক্য 


[বের প্রকাশনার আলোকে চিহ্নিত করেছি। একটি 


নরিষ্ট বছরে মূল্যস্ষীতির প্রকৃত হারের ৬ শতাংশ তফ 


ত অনেক বড় 


একাঢচ 


অভিযোগ । কিন্তু বিগত দশকে বাংলাদেশের মূল্যস্থ 


নয়ে কার্যকর কোনো গর 


বষণাপত্র আমি খুজে পাইনি। 


তির কারসাজি 


এ ধরনের অসংখ্য জরুরি বিষ 


~ 


য়ে আমি যে প্রশ্নগুলো করেছি, তার সঙ্গে 


সংলস্ঠ কোনো একাডে 


যেন অর্থ 


মিক পেপার খুজে পাইনি । 
তিবিদ্যায় এই প্রশ্নগুলোর কোনো গুরুত্বই নেই। অথচ সত্তর 


ও 


আশির 


খুজে পেয়েছি। 


দশকে আমার আগ্রহের 


ববিধ বিষয়ে অনেক মানসম্মত গবেষণাপত্র 


প্রশ্ন হচ্ছে, কেন গবেষকেরা 


বগত দশকের সবচেয়ে জরুরি প্রশ্নগুলো 


করেননি? এবং অর্থনীতির সবচেয়ে বেসিক প্রশ্নগুলো বাদ দিয়ে নলে 


~ 


ব্যুরোক্রেসির উৎপাদিত জ্ঞানের 


কার্যকারিতা কী? 


ভা 


তাছাড়া জা 


ল র্যাংকিংয়ের জন্যে বিশ্বের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ডাটাবে 


রন 
স্িমাগো ইন্সটিটুশনস র্যাংকিংয়ের ক্রমিকে মর্যাদাপূর্ণ 3১, 3২. 3৩ 


জ 


এবং 38 ক্য 


টাগরিতে বাংলাদেশের অর্থনীতি বিষয়ের একটি মাত্র জার্ন 


রয়েছে 


ফলে 5০০pus and SSCI-এর স্বীকৃত উচ্চ মানের পেপারকে যে আমি 


(জার্নাল অফ ইসলামিক ইকোনমিক্স, ব্যাংকিং ত্যান্ড ফাইনান্স) 


ল 


রেফারেন্স করবো তার সুযোগও কম। 


ফলে, আমি যা খুজছি তা খুঁজে না পাওয়ায় জ্ঞান আমলাতন্ত্রের কে 


ড় 


ও পদ্ধতি অনুসরণ কর 


র কোনো প্রণোদনা আমার ছিল না; বরং জ্ঞ 


ন্‌ 


আমল 


তন্ত্রের সীমাবদ্ধতার কারণেই আমাকে এই মেটা আনালিসিসে হাত 
দিতে হয়েছে। 


তাছ 


ড়া নলেজ ব্যুরোক্রেসির 


তরিকা মতে, এ ধরনের কোনো মে 


ঢা 


আযানালিসিস 


করতে হলে, পুরো একটি ইনস্টিটিউটের সমান রিসে 


ৰ্স 


প্রয়োজন হবে, দুই বছরের স্থলে আরও দীর্ঘ সময়ে প্রয়োজন হবে। সেই 


সময় এবং রিসোর্স আমার নেই। তাই সচেতনভাবেই জ্ঞান আমলাতন্ত্রের 


কোড ও পদ্ধতি আমি অনুসরণ করিনি। এ সিদ্ধান্তটি এই গবেষণার শক্তি 


নাকি সীমাবদ্ধতা, তা পাঠকই বলতে পারবেন। 


উন্নয়ন বিভ্রম * ১৯ 


সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্তির পদ্ধতি 


বিদ্যমান লিটারেচারের সঙ্গে দুর্বল সংযোগ ও জ্ঞান আমলাতন্ত্বের তরিকা 
অনুসরণ না করার এই দ্বিমুখী দুর্বলতা কাটানোর জন্য আমি অত্যন্ত 
শক্তিশালী একটি পদ্ধতি অনুসরণ করেছি। 


এই গবেষণার অধিকাংশ বিশ্লেষণে আমি শুধুমাত্র প্রাইমারি সোর্স ব্যবহার 
করেছি। এমন সব সূত্র খুঁজেছি, যে সূত্রগুলোতে বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক কারণে 
মান নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এ ধরনের তথ্যের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রাম 
ও মোংলা বন্দরের পণ্য পরিবহনের পরিমাণ, বিআরটিএর যানবাহন 
রেজিস্ট্রেশন বা পেট্রোলিয়াম করপোরেশনের ডেটা, টি-বোর্ডের উৎপাদনের 
তথ্যসহ বিবিধ পরিসংখ্যান এই গবেষণার আ্যানালিসিসে ব্যবহার করেছি। 
বভিন্ন ধরনের মান নিয়ন্ত্রণের বাধ্যবাধকতার কারণে এই সূত্রগুলো অত্যন্ত 


1 


নভরযোগ্য। 


অনেক ক্ষেত্রেই সংবাদপত্রের সুত্র ব্যবহার করেছি, কিন্তু শুধু সংবাদপত্রের 
সূত্রনির্ভর কোনো আযানালিসিস করিনি। কোনো একটি আ্যানালিসিসের 
সহযোগী ডেটা হিসেবে সংবাদপত্রের সূত্র ব্যবহার করেছি। সংবাদপত্রের 
সূত্ৰকে মূলত ব্যক্তিকে কোট করার জন্য অথবা কোনো ঘটনা উল্লেখের 
কাজে ব্যবহার করেছি। 


২ 


সংবাদপত্রের সুত্রের জন্য দৈনিক বণিক বার্তা, দৈনিক প্রথম আলো ও 
টিবিএস নিউজকে প্রাধান্য দিয়েছি। 


এই গবেষণার প্রতিটি পরিসংখ্যানের সোর্স এবং ক্যালকুলেশন এই বইয়ের 
শেষ অধ্যায়ের শেষে কিউআর কোডের মাধ্যমে, আমার নিজস্ব ওয়েবসাইট 
www.ziahassan.net- লিঙ্ক করা আছে। যেকোনো পাঠক বা গবেষক 
চাইলেই কিউআর কোড ব্যবহার করে শুধু সূত্র নয় ক্যালকুলেশনগুলোকেও 
যাচাই করে নিতে পারবেন। 


এই গবেষণায় আমি অর্থশাসত্রের সঙ্গে সাংঘর্ষিক, নিজের মনগড়া 
পর্যবেক্ষণনির্ভর কোনো বিশ্লেষণ উপস্থাপন করিনি: বরং অর্থশাস্ত্রের 
মূলনীতির ওপরে ভিত্তি করেই এই বিশ্লেষণগুলো করেছি। একজন 
মেথডলজিকাল ইনডিভিজুয়ালিস্ট হিসেবে আমি ম্যাক্রো থেকে মাইক্রো 
নয়; বরং মাইক্রো অবজারভেশনগুলো থেকে ম্যাক্রোকে দেখেছি। 
দেখানোর চেষ্টা করেছি যে মাইক্রো ডেটাগুলো ম্যাক্রোর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ 
নয়। বিকল্প সূচকে নির্ভরতা থাকলেও সামষ্টিক অর্থনীতির বিভিন্ন ধারণার 
ভিত্তিতে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক সংকটকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা 


২০৩ উন্নয়ন বিভ্ৰম 


~ 


করেছি। তাতে কোনো ধরনের নিজস্ব তত্ব পরিবেশন করিনি। পরিসংখ্যান 


কারসাজির রাজনৈতিকতাকে চিহ্নিত 


করেছি, কিন্তু নিজের কোনো 


রাজনৈতিক দর্শন প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করিনি। 


এই গবেষণার সামগ্রিক উপস্থাপনাটিতে ব্যাখ্যায় অভিনবত্ব থাকতে 


পারে, কিন্তু এই গবেষণার প্রায় সকল বিশ্লেষণ বাংলাদেশের অন্যান্য 


অর্থনীতিবিদদের বিশ্লেষণ থেকে ধার করা। বিভিন্ন স্বনামধন্য অর্থনীতিবিদদের 


গবেষণাকে আমি বড় একটি প্রেক্ষাপটে স্থাপন করেছি মাত্র। 


সমাজবিজ্ঞানের একটি শাখা হিসেবে, এই গবেষণার যেকোনো সিদ্ধান্ত 


গ্রহণ ও বর্জন করার স্বাধীনতা সবারই রয়েছে এবং এটাই স্বাভাবিক । কিন্তু 


এই গবেষণার মূল হাইপোথেসিসগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই করে ও শীর্ষ 


স্থানীয় অর্থনীতিবিদদের মাধ্যমে নিরীক্ষ 


করে এই বইটি প্রকাশ করেছি 


এবং প্রাইমারি ডেটার ওপরে নির্ভরশীল থাকার মাধ্যমে এই গবেষণার 


চিহিত দুর্বলতা দুটি খুব শক্তভাবে মোক 


বিলা করেছি। 


এই গবেষণার সিদ্ধান্তগুলোর সঙ্গে আপ 


ন এক মত না-ও হতে পারেন। 


কন্তু আমি নিশ্চিত উন্নয়ন বিভ্ৰম পাঠ করার পর বাংলাদেশে তথাকথিত 


উন্নয়নের নামে যা ঘটছে, তার সম্পর্কে 


আপনার ধোঁয়াশা শতভাগ কেটে 


যাবে। পাঠকের কাছে এটি আমার প্রতিশ্রুতি । 


একই সঙ্গে সম্পূর্ণ গবেষণাটি পড়া শেষে বাংলাদেশের অর্থনীতির গত 


এক দশকের ইতিহাস এবং বর্তমান বাস্তবতা সম্পর্কে আপনি অত্যন্ত স্বচ্ছ 


ধারণা পাবেন। বুঝতে পারবেন আমাদের অর্থনেতিক উন্নয়নের বর্তমান 


বয়ানের সীমাবদ্ধতাটি কোথায় এবং অর্থনীতি কোন দিকে ধাবিত হচ্ছে 


এমনকি এই গবেষণার সিদ্ধান্তগুলোর সঙ্গে একমত না হলেও এই বই 


শু 


পড়লে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস ও অর্থনীতির নানাবিধ দিক 


থা 
| 


সম্পর্কে আপনার অত্যন্ত স্বচ্ছ এক 


ট ধারণা তৈরি হবে। এই ধারণাগুলোর 


ভিত্তিতে বাংলাদেশের আর্থিক ভবিষ্যৎ, কোন ধরনের ব্যবসায় আপনি পা 


দেবেন বা দেবেন না, কোন খাতে আপনি ক্যারিয়ার বেছে নেবেন, সেই সব 


বষয়েও সিদ্ধান্ত নিতে আপনি উপকৃত হতে পারেন। 


ব্যক্তিগতভাবে আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে এই বইয়ের প্রজেক্টে আমি হাত 


দিয়েছিলাম। কারণ এই গবেষণার কারণে অর্থনীতির নানাবিধ বিষয়ে 


আমার নিজের অনেক ধারণা পরিবর্তিত 


হয়েছে। 


মূল আলোচনায় ঢোকার আগে আমরা জেনে নেব কেন বাংলাদেশের 


জনমানুষের বাস্তবতার সঙ্গে অর্থনীতি নামের শাস্ত্রটির দূরত্ব দিনে দিনে 


উন্নয়ন বিভ্রম ২১ 


বৃদ্ধি পাচ্ছে, অর্থনীতিবিদদের সীমাবদ্ধতা কোথায় এবং কেন মূলধারার 
অর্থনীতিবিদেরা বাংলাদেশের অর্থনীতির সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক প্রশ্নগুলো 
তুলতে ব্যর্থ হচ্ছেন। 


উন্নয়ন বিভ্রম পাঠ করার মাধ্যমে বাংলাদেশের উন্নয়ন নিয়ে বিভ্রম কাটিয়ে 
অর্থনীতির প্রকৃতস্বরূপ জানতে চাওয়ার সিদ্ধান্তটি নেওয়ার জন্য আপনাকে 


আন্তরিক ধন্যবাদ। 


২১ ফেব্রুয়ারি ২০২২ 
লেমণো, জার্মানি 


২২০ উন্নয়ন বিভ্ৰম 


মুখবন্ধ: কেন অর্থনীতিবিদদের মুখ থেকে এ 
আলোচনাগুলো শোনা যায় না 


এই গবেষণার অধিকাংশ প্রশ্ন আমি 


বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন 


লেখায়, 


বিভিন্ন সেমিনারে আলোচনা করেছি 


| একটি প্রশ্ন আমাকে প্রায়ই শুনতে 


হয় যে নন-একাডেমিক একজন অর্থনীতিবিদ হিসেবে আপনার যতটুকু 


গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্যতা ও 


থাকা অর্থনীতিবিদেরা কেন এ বিষয়গুলো আলোচনা করেননি? 


যোগ্যতা 


প্রায়শই প্রশ্ন করা হয়, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর পরিসংখ্যানে ক্রুটি 


বা মিথ্যাচার থাকতে পারে, কিন্তু শীর্ষস্থানীয় অর্থনীতিবিদেরা বা বি 


শ্বব্যাংক, 


আইএমএফ বা ফিচ বা মুডিজের মতো খণমান যাচাইকারী 


প্রতিষ্ঠান 


কেন বাংলাদেশের পরিসংখ্যান নিয়ে 


এত 


বভ্রান্ত হবে? তাদের 


তো মান 


যাচাইয়ের নিজস্ব পদ্ধতি আছে, ওরা স্বীকৃ 


তি দিলে, আপনি বলার কে যে 


০১ 


ওরা ভুল করেছে? 
আমি মনে করি এইটি একটি ভালো প্রশ্ন, যার একটি ব্যাখ্যা আলোচন 
শুরুর আগেই দেওয়া উচিত 


অর্থনীতি একটি সামাজিক বিজ্ঞান। সামাজিক বিজ্ঞানের সব ধার 


র মতে 


অর্থনীতি সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণার বিভিন্ন রকম ব্যাখ্য থাকতে পারে। একই 


বষয় দেখে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন পর্যালোচনা করতে পারেন। আমি একভাবে 


ভন্নভাবে দেখবেন। এটাই স্বাভাবিক 


বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আরও কিছু ইউ 


নক 


বষয় রয়েছে। 


গত ১০ বছরের অর্থনীতিকে ব্যাখ্যা করেছি, আরেকজন অর্থনীতিবিদ 


বাংলাদেশ বর্তমানে একটি কর্তৃত্ববাদী র 


ষ্রে পরিণত হয়েছে। কর্তৃত্ববাদী 


ক্ষমতাকাঠামোর বড় খুটি, অব্যাহত 


উন্নয়নের বয়ান। য 


র ফলে 


বাংলাদেশের অধিকাংশ অর্থনীতিবিদ 


স্বাধ 


নভাবে কাজ করতে স 


ক্ষম নন, 


উন্নয় মম বিভ্রম ২৩ 


তাদের ওপরে উন্নয়নের বয়ান তৈরি করার জন্য এবং সরকারি বয়ানের 
বাইরে কিছু প্রকাশ না করার জন্য ব্যাপক চাপ তৈরি করা হয়েছে। এ ছাড়া 
বাংলাদেশের আরও কিছু বিষয় আছে যা ভূমিকাতেই বলে রাখি_ 


১. দুর্বল পরিসংখ্যান সক্ষমতা: বিশ্বব্যাংকের গবেষণা মতে, ২০২০ সালে 
বাংলাদেশের পরিসংখ্যান সক্ষমতার (statistical capacity indicator 
90) স্কোর ছিল, ১০০-তে মাত্র ৬০। যেখানে দক্ষিণ এশিয়ার গড় ৬৯.৮১। 
বশ্বব্যাংকের এই ইন্ডিকেটরটি দিয়ে একটি দেশের পরিসংখ্যান সংগ্রহ, 
বশ্লেষণ ও প্রচারের সক্ষমতাটি মাপা হয়। বিস্ময়কর হচ্ছে, গত ৬ বছরে 
বাংলাদেশের পরিসংখ্যান সক্ষমতার স্কোর ২০ পয়েন্ট কমেছে। এই সুচকটির 
আরও গভীরে গেলে দেখা যায়, গত এক দশকে বাংলাদেশের মেথডলজিতে 
পতন সবচেয়ে গভীর হয়েছে এবং সময়ানুবর্তিতা বাংলাদেশের স্কোর যথেষ্ট 
ভালো। 


৫১ 


অর্থাৎ বাংলাদেশ ঠিকই নিয়মিত বিভিন্ন পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে কিন্তু 


এই পরিসংখ্যানগুলোর প্রক্রিয়াগত দিকে বাংলাদেশের মান ক্রমাগত 
নাজুক হচ্ছে। 


চার্ট দুই ও তিনে আমরা দেখতে পাচ্ছি, বাংলাদেশের পরিসংখ্যানের মান 
ক্রমাগত ত্রাস পাচ্ছে। 


চার্ট ২: বাংলাদেশের পরিসংখ্যান সক্ষমতার স্কোর ক্রমাগত হ্রাস পেয়েছে। 
২০১৫ সালে রাজনৈতিক বন্দোবস্ত পরিবর্তনের পর ২০১৮ পর্যন্ত খাড়া পতন 
লক্ষণীয়। 


STATISTICAL CAPACITY SCORE (OVERALL AVERAGE) 
(SCALE 0 - 100) 
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2006 
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2018 
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2020 


Source: Warld Rank Data Rank . Indicator Code: 10.SCLOVRI 


২৪ * উন্নয়ন বিভ্ৰম 


চার্ট ৩: পরিসংখ্যান সক্ষমতার পতনের মূলে ছিল ২০১৫ থেকে মেথডলজির 
মানের পতন। মেথলজিকাল সক্ষমতা ২০১৮ সালে, ২০০৬-এর অর্ধেকে নেমে 
এসেছে। 


METHODOLOGY ASSESSMENT OF STATISTICAL 
CAPACITY (SCALE 0 - 100) 
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Source: https://data.worldbank.org/indicator/1Q.SCI.MTHD?locations=BD 


বাংলাদেশের পরিসংখ্যানের মান উন্নয়নের জন্য গত দশকে বড় অঙ্কের অর্থ 


খরচ করা হয়েছে। কিন্তু তারপরও যদি মেথডলজি বা পদ্ধতিগত দুর্বলতা 


থাকে, সেই দুর্বলতার উৎস সম্পূর্ণ রাজনৈ 
২. বিবিএসের ওপরে নির্ভরতা: আন্তর্জা 


তক। 


তিক ও স্থানীয় গবেষণা সংস্থা 


বিবিএসে 


র সরবরাহ করা তথ্যের ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। এই 


অবস্থায় দুর্বল পদ্ধতিগত সক্ষমতার ধারণ করা সংস্থা বিবিএসের সরবরাহ 


করা দুর্বল পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে আযানালিসিস করে অর্থনীতির প্রকৃত চিত্র 
পাওয়া যাবে না। 


৩. বিবিসের পরিসংখ্যানের মান সব সময়ই প্রশ্নবিদ্ধ ছিল: আন্তর্জাতিক 


গবেষণা সংস্থাগুলো ও স্থানীয় শীর্ষ অর্থনীতি 


বদেরা বাংলাদেশের বিবিধ 


সংস্থ 


র পরিসংখ্যা 


নগুলোকে অনেক দিন ধরেই প্রশ্ন করেছেন। 


সেন্, 


র ফর পলি 


স ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মানীয় ফেলো ডক্টর দেবপ্রিয় 


ভট্টাচার্য দেশের প্রবৃদ্ধিকে “সুতা কাটা ঘুড়ি’ উল্লেখ করেছেন। তিনি 


সরাসরি বলেছেন, ‘কাটা সুতার সঙ্গে যেমন ঘুড়ির সম্পর্ক থাকে না, তেমনি 


উন্নয়ন বিভ্রম ২৫ 


বাংলাদেশের অর্থনীতিতেও প্রবৃদ্ধির সঙ্গে অর্থনীতির সম্পর্ক পাওয়া যাচ্ছে 


না!’ (বিডিনিউজ, ০৩ নভেম্বর ২০১৯) 


৪. সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছু কারচুপির তথ্য উন্মোচিত হচ্ছে: যতই 


সময় যাচ্ছে, বাংলাদেশের পরিসংখ্যানের কারচুপির বেশ কিছু তথ্য 


অ 


ধকতর তদন্তের পর সামনে উঠে আসছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়_ 


সাম্প্ 


তিক কালে আইএমএফ গবেষণা করে দেখিয়েছে, বাংলাদেশ ৩৯ 


ব 


লয়ন ডলারের স্থানে ৭ বিলিয়ন ডলার বাড়িয়ে ৪৬ বিলিয়ন ডলার 


রিজার্ভ দেখাচ্ছে (IBS, 23 ০০ctober 2021)| বাংলাদেশের ব্যাংকিং 


সেক্টরে খেলাপি খণ, সুদের পেছনে ব্যয়সহ অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ সূচকে এ 


ধরনের ফাঁকির নতুন কিছু দিক এই গবেষণাতেও পাঠক দেখতে পাবেন। 


৫. কর্তৃত্ববাদের পরিসংখ্যান কারসাজির প্রবণতা: পরিসংখ্যা 


মাধ্যমে উন্নয়ন দেখানো কর্তৃত্ববাদী সরকারগুলোর এক 
প্রবণতা । এই প্রবণতা উন্নয়ন অর্থনীতিতে বিবিধ গবেষণায় প্রম 


ন কারসাজির 


৮ অত্যন্ত সহজাত 


শত 


একটি ইস্যু। এই প্রবণতাটির কারণে বাংলাদেশ সরক 


র কৌশলগতভাবে 


দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্য 


ক্তকে 


পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকে। সরকারি ও বেসকারি উন্নয়ন সংস্থার দেশি- 


বদেশি পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত এই ব্যক্তিত্বরা বাংলাদেশ সর 


কারের জন্য 


ক্রমাগত হ 


তিবাচক সংবাদ ও বিশ্লেষণ রচনা করেন ও আন্তর্জা 


তিক মিডিয়ায় 


নয় 


মত ফরমায়েশি প্রবন্ধ লেখেন। বাংলাদেশের মিডিয় 


[ও বয়ানের ওপরে 


কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবহার করে, এই পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত লেখকদের বয়ানকে 


আলোচন 


৬. চাপ প্রয়োগ করা: সরকারের পক্ষে উন্নয় 


র পাদগীঠে আনা হয় এবং যারা উন্নয়ন বয়ানের সমালোচক, 
তাদের আলোচনা পেছনে ঠেলে দেওয়া হয় 


নের বয়ান 


নর্মাণে দুই ধরনের 


চাপ দেওয়া হয়। প্রথমত, দেওয়া হয় স 


ক্ৰয় 


চাপ। 


সরকারের উন্নয়ন 


বয়ানকে যেসব অর্থনীতিবিদ বা শিক্ষাবিদ প্রশ্ন করেন, খুব সক্রিয়ত 


র সঙ্গে 


তাদের মতামত দমন করা হয়। আমি অন্তত 


=~ 
তনাঢ 


ঘটনার কথা জানি, 


যার 


1 আন্তর্জা 


তিকভাবে সরকারের উন্নয়নের বয়ানকে প্রশ্ন করায় 


তাদের 


বাসস্থানে গোয়ে 


২ 
ন্দাবিভ 


গবা র্যাবের লে 


কজন গিয়ে 


বভিন্ন রকম হুমকি 


দিয়েছে 


জার্মানির বিখ 


যা 


ত হাইডেলবার্গ ইউ 


নভার্সিটির সাউথ এশিয়া 


কম 


স্টটিউটে ডক্টর আল 


দের আক্রমণে পণ্ড হওয়ার ঘটনাটি (ডয় 


রয়াজের পুস্তক আলে 


চনা স 


ভা আওয়ামী লীগের 


চে ভেলে, 


০৮ ডিসেম্বর ২০১৯) 


আমার 


নজ চোখে দেখা 


| হাইডেলবার্গ জার্মানির প্রাট 


নতম ইউনিভার্সিটি, 


যে প্রতিষ্ঠানটি থেকে গত এক শতকে ১১ জন গবেষক নোবেল পুরস্ক 


২৬ 


উন্নয়ন বিভ্রম 


র 


পেয়েছেন। জার্মানির শ্রেষ্ঠ তিনটি ইউনিভার্সিটির মধ্যে অন্যতম এই 
ইউনিভার্সিটিতে একটি নিরীহ পুস্তক আলোচনা সভা থেকে প্রফেসর 


৫১. 


রিয়াজকে তার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আয়োজকরা স্টেজের 
পেছন দিয়ে সরিয়ে নিয়ে গেছেন। সরকারের উন্নয়ন বয়ানের বিরোধিতা 
করলে এ ধরনের চাপ ও হেনস্তা খুবই সাধারণ বিষয় 


৭. পরোক্ষ চাপ: কারসাজি করা পরিসংখ্যান দিয়ে উন্নয়নের বিষয়টি 
একাডেমিকভাবে দৃশ্যমান করতে সরকারের বিভিন্ন সংস্থা বিভিন্ন ধরনের 
বিনিয়োগ করে থাকে । এর মধ্যে আছে প্রামসির ভাষায়, ‘অর্গানিক 
ইন্টেলেকচুয়াল" হিসেবে চিহ্নিত অর্থনীতিবিদদের বিভিন্ন ধরনের ফান্ড, 
প্রজেক্ট এবং চাকরির ক্ষেত্রে ক্যারিয়ারের সিড়িতে ওপরে ওঠার সুযোগ 
করে দেওয়া। একই সঙ্গে সরকারি বয়ানের প্রতি বৈরী অর্থনীতিবিদদের 
ফান্ড ও প্রজেক্ট থেকে বঞ্চিত করা এবং একাডেমিক ক্যারিয়ারে ওপরে 
ওঠায় প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা। 


ডক্টর আলী রিয়াজের ওপরে আক্রমণের ঘটনায় হাইডেলবার্গ ইউনিভার্সিটির 
সাউথ এশিয়া ইনস্টিটিউট জার্মান পুলিশের কাছে যেতে পারত এবং 
হেনস্তাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারত। ঘটনাটির সিসিটিভি ফুটেজ 
আছে এবং এতটুকু আইনের শাসন জার্মানিতে রয়েছে। কিন্তু সাউথ 
এশিয়া ইনস্টিটিউট সেই পথে এগোয়নি। বাংলাদেশ সরকারের ফান্ডে এই 
ইনস্টিটিউটে প্রতিষ্ঠিত Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman 
Professorial Fellowship: Bangladesh Chair (ডয়চে ভ্যালি, ১৯ 
অক্টোবর ২০১৯)-এর উপস্থিতি আয়োজকদের পুলিশের কাছে না যাওয় 
ব্যাপারে পরোক্ষ কোনো ভূমিকা রেখেছে সংগতভাবেই সেই প্রশ্ন তোল 
যায়। কারণ পরোক্ষ চাপ এভাবেই কাজ করে। 


৮. অর্থনীতিবিদদের আর্থিক ভঙ্গুরতা: অভূতপূর্ব অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির এক 


দশক পার হয়েও বাংলাদেশের অর্থনীতির অবস্থা এতই নাজুক যে সরকারি 
চাকরি বাদে অর্থনীতিবিদ্যা কাজে লাগিয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ খুবই অল্প 
যেসব বেসরকারি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে, তাদের বড় অংশের আয় 


~ 


সরকারের ফান্ডে পরিচালিত প্রজেক্ট থেকেই আসে । ফলে এই প্রতিষ্ঠানগুলে 
বা তাদের কর্ণধার অর্থনীতিবিদেরা একটি নকল খজুতা দেখিয়ে স্বল্প 
সংবেদনশীলতার বিষয়গুলোতে সমালোচনা করার মাধ্যমে ব্যক্তি ব 
প্রতিষ্ঠানের ন্যায্যতা নির্মাণ করে থাকেন। পরবর্তী সময়ে সেই ন্যায্যত 
ব্যবহার করে বাংলাদেশ সরকারকে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে স্বীকৃতি 


DC 


প্রদান করা বাদে এই প্রতিষ্ঠানের অর্থনীতিবিদদের জীবিকা উপার্জনের 


Al 


লা 


উন্নয়ন বিভ্রম * ২৭ 


আর কোনো সম্মানজনক রাস্তা খোলা নেই। যদি থেকেও থাকে, তবে তা 


বাংলাদেশ সরকারের অঢেল ফ 


ন্ডের মতো এত আকর্ষণীয় নয়। 


৫১ 


বাংলাদেশ সরকার এই শ্রেণির অর্থন 


বদ ও সংস্থার সীমিত স 


মালোচনাকে 


প্রশ্রয় দেয়, কারণ সরক 


র জানে যে 


[ত 
ব 


।ংলাদেশের উন্নয়ন নিয়ে 


মিথ্যাচারের 


মৃদু সমালোচনা ও 


নর্বিষ বিরোধিত 


র মাধ্যমে তারা সমাজের কাছে 


নিরপেক্ষ 


এবং অবজেক্টিভ একাডেমিশিয় 


ন্‌ 


হসেবে আবির্ভূত হন। এই সম 


লোচনার 


মাধ্যমে অর্জিত বৈ 


ধতা ব্যবহার করে ওই সংস্থা বা অর্থনীতিবিদেরা যখন 


বাংলাদেশের উন্নয়নের ন্যায্যতা দেন, তখন সাধারণ মানুষ ধরে নেয় যে 


০ 
৯ 


নিরপেক্ষ অর্থনীতিবিদ এব 


আ্যানালিস্টরাই যখন সম্মতি দিচ্ছে, তবে 


মোটাদাণে সরকারের উন্নয়ন বয়ানে ক্রটি নেই। প্রকৃতপক্ষেই কৃষি, শিক্ষা, 


স্বাস্থ্য, অবকাঠামোসহ আর্থসাম 


জিক সব খাতে দেশ বিস্ময়কর 


অর্জন করেছে, আমার পিছিয়ে পড়ার ব্যর্থতা আমার ব্য 


৯. আইডিওলজিকাল সীমাবদ্ধতা: বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ক্রি 


ক্তগত। 


অগ্রগতি 


টকাল 


থিক্কিংয়ের অভাব থাকার পেছনে আইডিওলজির ব 


ড় ভূমিকা 


২৫৫ 


রয়েছে। 


ংল 


দেশে যেমন মুজিববাদী অর্থ 


নীতাবদ আছেন, তেম 


ন রয়েছেন বামপন্থী 


তিবিদ, ব্যাংক লুটে সহায়তাকারী গরিবের অর্থ 


০১৫৫৯ 


তিবিদ, লিবারেল বা 


লী 9 এ 


রথ 
উ 


লবারেল অর্থনীতিবিদ। আইডিওলজিক 


ল অর্থনীতিবিদেরা 


আদর্শিক 


কাণ থেকে অর্থনীতিকে য 


চাই করেন। 


বস্তুনিষ্ঠতা তাদের 


উদ্দেশ্যও 


দু 
না, তা নিয়ে ত 


দের সংকোচও নেই। এক 


ট টেকনিক্যাল, অবজে 


গ্ঠভি 


প্রশ্নকে আদর্শিকভাবে দেখাটাকে ত 


রা গর্বের সঙ্গেই নেন। তাদের কাছে 


অর্থনৈতিক 


বশ্পেষণ বয়ান এবং প্রতি-বয়ানের হাতিয়ার ম 


এ। ফলে 


সরকারের রাজনৈ 


তিকতা ও বিচ্যুতিটি তার 


চিহিত করতে পারেন বটে, 


কিন্তু সেই কারস 


জি মোকাবিলা করতে যে 


উসিপ্রিন প্রয়োজন তা তাদের 


মাঝে ব্যতিক্রম ব 


[দে খুব একটা দেখা যায় 


না, কারণ, তারা মনে করেন 


নৈতিকভাবে খারিজ করে দিতে 


পারলেই তাদের কর্তব্য শেষ। 


দের মাঝে বামপন্থী অর্থনীতিবিদেরা বাংলাদেশের 


চন্তার 


জগতে 


হেজেমনিক প্রাধান্য রাখেন। যেহেতু তারা ক্যাপিটালিজমকে গ্রহণযোগ্য 


অর্থনৈ 


ত 


তিক ও রাজনৈতিক দর্শন হিসেবে বিবেচনা করেন না, তাই তাদের 


ক্যাপি 


টালিজমকে ভেতর থেকে বে 


ঝার দরকার পড়ে না। তারা পু 


জবাদকে 


ভেতর থেকে স্তরে স্তরে ক্রিটিক 


না করে বাহরে থেকে সাম 


সমালোচনা করেই দায় সারতে পারেন। 


গ্রকভাবে 


এ প্রসঙ্গে প্রবাসী চিন্তক মুরশিদ স 


বলেছেন, 


২৮ * উন্নয়ন বিভ্ৰম 


লিনের একটি বক্তব্য উল্লেখযে 


‘আমাদের অর্থনীতি চলে পুঁজিবাদী কায়দায় আর আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির ঝৌক 


সমাজতন্ত্রের দিকে । যে কারণে আমরা বেশির ভাগ সময় পুঁজিবাদী সমস্যার 


সমস্যা 


সমাধান না হয়ে আরও জটিল হয়।” 


সমাজতান্ত্রিক সমাধান খুজি । অর্থনীতি ও বুদ্ধিবৃত্তির এই বৈপরীত্যের ফলে 


এর ফলে বাংলাদেশ সরক 


রের উন্নয়ন বয়ানের বিপরীতে বাংলাদেশের 


সবচেয়ে শ 


ক্তশালী বুদ্ধিবৃত্তিক ক্যাম্পের অবস্থান পুজিবাদের অন্তর্নিহিত 


বৈষম্য প্রশ্নের কিংবা পরিবেশবাদী বা ক্যাপিটালিজমের মার্ক্সিস্ট ক্রিটিক 


যেমন এলিয়েনেশন বা শ্রেণির দৃষ্টিকোণ থেকে। এক দশকে অগ্রগতি সত্ত্বেও 


কোভিডের ধাক্কায় মাত্র ৯ মাসে সাড়ে তিন 


কোটি মানুষ নতুন করে দরিদ্র 


হয়ে খাদ্যসংকটে পড়া যে শুধু বৈষম্যের প্রশ্ন নয়_ অর্থনীতির সামগ্রিকভাবে 


ভেঙে পড়ার প্রশ্ন তা তারা উপলব্ধি করেন না। করলেও ক্যাপিটালিজমকে 


ভেতর থেকে বোঝার অক্ষমতা থেকে এই সংকটগুলোকে ব্যাখ্যা করতে 


তারা অক্ষম। 


তাই মার্ক্সিজমের ভ্যান্টেজ পয়েন্টে দাড়িয়ে বিবিএসের পরিসংখ্যান 


কারসাজিতে সাজানো বাংলাদেশের বিস্ময়কর উন্নয়নের যে আপাতনিখুত 


গল্প, ত 


কে পেয়াজের খোসার মতো প্রতিটি স্তরে স্তরে খুলে তার মুখোশ 


উন্মোচন করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। ফলে বাংলাদেশের 


চিন্তাজগতের হেজেমনিক শ্রেণিটি পু 


জবাদী কাঠামোতে পরিচালিত 


অর্থনীতির প্রকৃত সংকটগুলোকে সমাজের কাছে তুলতে ব্যর্থ হন, 


পুজিবাদের চোথা সমালোচনার মাধ্যমে দায় 


সারেন। 


বলার অপেক্ষা রাখে না, মার্ক্সবাদী অর্থন 


তিবিদদের অনেকেই জ্বলন্ত কড়াই 


থেকে ফুটন্ত উনুন তত্ত্বের অনুসারী। ফলে এই উন্মোচন রাজনৈতিকভাবে 


তাদের 


কাছে আকাঙ্কিতও নয়। 


১০. রেফারেন্স নেটওয়ার্কের সীমাবদ্ধতা: একাডেমিক রিসার্চ মুলত 


একটি 


রেফারেস নেটওয়ার্ক। এই নেটওয়ার্কে একজন রিসার্চার অন্য 


একজন রিসার্চারকে রেফার করেন। বিগত 


দশকে সরকারের পেট্রোনেজ 


নেটওয়ার্কের রিসার্চাররা বাংলাদেশের উন্নয়নের পক্ষে অজস্র রেফারেন্স 


তৈরি করেছেন 


কিন্তু এই বয়ানকে বিরোধিতা করে তেমন কোনো 


একাডেমিক রিস 


হয় নাই। দেশের ভেতর থেকে তার সুযোগও নেই। 


কোনো 


বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের গবেষক সেই উদ্যোগ নিলে ওই প্রতিষ্ঠানের 


হান্ড বন্ধ হয়ে 


তার টা 


4 4 
কারট্যাত অবধারত। 


যাবে। অন্যদিকে সরকারি প্রতিষ্ঠানের কেউ উদ্যোগ নিলে 


উন্নয়ন বিভ্রম * ২৯ 


বিদেশি প্রতিষ্ঠানের গবেষণা সম্পূর্ণভাবেই বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর 


তথ্যের ভি 


ত্ততে পরিচালিত হয়। ফলে তাদের গবেষণায় সরকারি বয়ানের 


বাইরে মৌ 


লক কিছু উঠে আসার সুযোগ নেই। কাজেই দীর্ঘ ১০ বছর ধরে 


উন্নয়ন বয়ান দৃশ্যমান করতে যে বিনিয়ে 


গণ করা হয়েছে এবং আক 


ঢভ 


ও প্যাসিভ স 


প্রেশন হয়েছে, তারপর একাডেমিকালি বাংলাদেশের উন্নয় 


ন 


বয়ানকে মৌ 


লকভাবে চ্যালেঞ্জ করার মতো তেমন কোনো একাডে 


মক 


গবেষণা নেই যাকে রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করে বর্তমান উন্নয়ন 


বয় 


নকে চ্যালেঞ্জ করা যায়। ছাড়া ছাড়াভাবে কিছু গবেষণা 


হয়েছে, কিন্তু 


এই গবেষণাপুলো সামগ্রিক কোনো চিত্র তুলে ধরে না। 
১১. অবকাঠামোর দুর্বলতা: বাংলাদেশের রিসার্চ অবকাঠামোর মৌ 


লক 


দুর্বলতাও গুরুত্বপূর্ণ ৷ 


সরকারের আয 


কটিভ এবং প্যাসিভ সাপ্রেশনের 


বাইরে সত্যকে বের করে আনতে হলে যে নিখুত গবেষণা দরকার, তা 


করার মতো দক্ষ ও 


উদ্যোগী রিস 


র্চ 


র ও গবেষণাপ্রতিষ্ঠ 


ন বাংলাদেশে 


খুব এক 


টা নেই। থাকলেও, পুরো একটি রাষ্ট্রয 


স্তরের সব মেশিনারি মিলে 


এক 


ট রেজিমের ন্যায্যতা 


নর্মাণের 


জন্য এক দশক ধরে 


বনিয়োগ করে 


তথ্য ও গল্প দুইয়ের স 


মন্বয়ে যে উন্নয়ন বয়ান সা 


জয়েছে_ তার অন্তর্নিহিত 


সত্যকে উন্মোচন কর 


এক বা দুজন রিসার্চারের পক্ষে সম্ভব নয়। এর জন্য 


আন্তর্জাতিক মানের যে গবেষণাপ্রতিষ্ঠান প্রয়োজন, সে মানের প্রতিষ্ঠা 


ন 


তে 


১২. 


রর ফান্ড বাংলাদেশের সরকার বাদে আর কারও কাছে নেই। 


জাতীয়তাবাদী জজবা: বাংলাদেশের উন্নয়নের একটি ফিল গুড স্টে 


রর 


তৈ 


র করার জাতীয়তাবাদী জজবা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণিতে বিদ্যম 


ন্‌ 


রয়েছে। দেশের বড় 


সংবাদপত্রণুলোতে এখন 


একটি অংশ থাকে, যে অংশে সুসংবাদ খুজে খুজে বের করে ছাপানে 


“সুসংবাদ নামে আলাদা 
হয়। 


বাংলাদেশের বর্তমান 


সময়ে উন্নয়নের সাজানো 


বয়ান অধিকাংশ মানুষের 


জাতীয়তাবাদী জজবাকে পুষ্ট করে, ফলে মিডল ক্লাসের স্বচ্ছন্দ অংশের 


ত 


জন্য ফাপা উন্নয়নের এ গল্প 
ক্ৰটি: অর্থশান্ত্র এক 


১৩. অর্থশাস্ত্রের 


ট আকাঙ্কিতও বটে। 


ট ত্রুটিপূর্ণ ডিসিপ্লিন। সামাজিক 


বিজ্ঞানের সব স 


মাবদ্ধতা থাক 


সত্ত্বেও অর্থনীতিশাস্ত্রকে অঙ্কের মতো একটি 


বৈজ্ঞানিক তত্ব 


হসেবে দেখার 


অনেক সীমাবদ্ধত 


[রয়েছে । ২০০৭-এর বিশ্ব 


অর্থনৈতিক দুর্যোগের পর অর্থন 


তিশাসন্ত্র একটি সে 


ল সার্টিং-এর ভেতর দিয়ে 


গেছে। প্রশ্ন উঠেছে, কেন সাম 


ষ্টক অর্থনীতির স্ব 


কৃত মডেলগুলো এত বড় 


একটি সংকটকে চিহ্তিত করতে পারেনি? যে থিয়োরিগুলো কয়েক দশক 


ধরে অর্থনী 


ৰ 


বভ্রম 


৩০ * উন্নয়ন 


তবিদ্যার পিলার 


হসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, সেই পিলারগুলোও 


ধারে ধ 


রে নড়বড়ে হয়ে উঠেছে। কিইনজেনিজম এবং ফিডমেনিজমের 


তত্ত্বের মিশ্রণে flexible inflation targeting পলিসি, যা তিন দশক ধরে 


সেন্ট্রাল 


ব্যাংকগুলোর প্রধান প 


লিসি টুল 


ছল, সেই তত্ত্বে সুদের হারের সঙ্গে 


মূল্যস্ী 


তির সংযোগ ক্রমেই অস্পষ্ট হয়েছে। 


কো 


ভড-১৯-এর পর সৃষ্ট আর্থিক দুর্যোগের কারণে সেন্ট্রাল ব্যাংকগুলো 


মডার্ন মনি 


টারি থিয়োরির মতো আর্থিক নী 


ত গ্রহণ করেছে, যা মাত্র কয়েক 


বছর আগেও ষড়যন্ত্র তত্ব হিসেবে দেখা হতো। এই দশকে অর্থনীতিশান্ত্ 


তার জন্মের পর থেকে তৃতীয়বারের মতো একটি মৌলিক বিবর্তনের 


ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। এই বিবর্তনটি অকস্মাৎ কোনো যুগান্তকারী তথ্যসূত্র 


আবিষ্কারের ভিত্তিতে নয়; বরং একটি ধীর প 


রবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে 


হচ্ছে। মৌলিক 


দ্ধধা, অন্তঃসারশৃন্যতা এবং ব 


স্তবতার সঙ্গে অসংলগ্নতার 


ভেতর দিয়ে 


কোনো অ 


১৪. সম্মতি নির্মাণ ও প্রোপাগান্ডা মডেল: বাংল 


ত্রানুসন্ধান শুরু করেননি। 


গেলেও, বাংলাদেশের অর্থনীতি 


বদেরা এখনো এ ধরনের 
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ত 


[দেশের অনেক অর্থনীতিবিদ 


যেমন প্রবু 


দ্ধর বিভ্রমকে প্রশ্ন করেছেন, তেম 


ন অনেক শীর্ষ অর্থনীতিবিদ 


জানিয়ে দি 


তে ভোলেন না যে বাংলাদেশ পরিস 


ংখ্যান ব্যুরোর তথ্যে দুর্বলতা 


বা কারস 


জ থাকলেও প্রাতবছর দেশের 


অন্তত ৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হচ্ছে; 


বরং তার 


be 


অভিযোগ করেন, ১ শতাংশ 


পরিসংখ্যান কারসাজির কারণে 


বাংল 


দেশের উন্নয়ন প্রশ্ন 
দরকার ছিল না। 


বদ্ধ হচ্ছে, এইটুকু কারসাজি করার কোনো 


বিষয় 


ও প্রোপাগান্ডা মডেলের 


ট আমাদের নোম চমস্কি এবং এডওয়ার্ড হারমানের “সম্মতি 


নর্মাণ 


’ (১৯৮৮) কথা মনে ক 


রয়ে দেয়, যাতে রাষ্ট্র এবং 


করপোরে 


ট শক্তি অর্থন 


তির বিবিধ বিতর্কের সীমানাটি এমনভ 


বে নির্ধারণ 


করে, যেন 
রক্ষা করা 


সর 
যায়। 


কারের সমালোচনার ভেতর দিয়েই সরকারের মূল বয়ানকে 


বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও দেশজ উৎপাদনের হিসাবে ১ শতাংশ বা অল্প কিছু 


পরিসংখ্যা 


ন ভুল থাকতে পারে, সরকার অনর্থক 


কছু পরিসংখ্যান কারসজি 


করে নিজের গ্রহনযোগ্যতা নষ্ট করছে_ এমন একটি হাইপোথেসিস 


মূলধারার বয়ান হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এই সীমান 


র ভেতরেই 


বাংলাদেশের উন্নয়ন এবং প্রবৃদ্ধির বিতর্কটি স্থাপন করা হয়েছে। 


এ অবস্থায় আজকে ২০২২ কোভিভজনিত অভিঘাতে ভয় 


বহ আর্থিক 


দুর্যোগের সময়ে কোটি কোটি মানুষের অর্থনৈ 


তিক বাস্তবতার বিপরীতে 
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বিবিএসের পরিসংখ্যান কারসাজি এমনই পরাবাস্তব পোস্ট টুথ আমলে 


পৌঁছেছে যে এই পোস্ট টুথে স্থানীয় অর্থন 


তিবিদেরাই শুধু নন, বিশ্বব্যাংক 


ব 


আইএমএফের মতে 


| প্রতিষ্ঠানেরও বিভ্রান্ত না হয়ে 


উপায় নেই। 


থে 


দেশে একজন শেয় 


তদন্ত প্রতিবেদন, ২০ 


র কেলেঙ্কারির তদন্তে অভিযুক্ত ব্যক্তি (পুঁজিবাজার 


১১) কোনো ধরনের জবাব 


দহি ব্যতীত প্রথমে 


পপ 


রকল্পনামন্ত্রী এবং অতঃপর অর্থমন্ত্রী হন, যে দেশে প্রাক্তন তথ্যসচিব 


সংবাদপত্রে সাক্ষাৎকারে স্বীকারোক্তি দেন যে আগে 


জডিপির সংখ্যা ঠিক 


করে তারপর ব্যাক ক্য 


আলো, ২২ আগস্ট ২০২০), সে দেশে প 
শাস্ত্র ব্যাখ্যা করলে একটি পোস্ট টুথ 


লকুলেশন করে প্রবৃদ্ধির হিসাব মেলানো হয় (প্রথম 


রসংখ্যানের আনুগত্য স্বীকার করে 


রয়েলিটি তৈরি বাদে আর কোনো 


মৌলিক অবদান রাখার সুযোগ অর্থনীতিবিদদের নেই। 


মূল আলে 


চনায় ঢোকার আগে এটুকু ভণিতা করে নিলাম। কারণ অনেকের 


মনেই প্রশ্ন জাগতে পারে যে কেন তারা আলোচ্য বিষয়গুলো ইতঃপূর্বে 


শোনেননি, কেনইবা মূলধারার ব্যাখ্যার সঙ্গে এই গবেষণার ব্যাখ্যার এত 


অমিল বা এ 


ই গবেষণা আসলে কোনো ষড়যন্ত্র তত্ব হাজির করছে কি না? 


আসুন, আমরা শুরু ক 


র। সবার প্রথমে আমরা দেখব কেন আমরা বিনা 


প্রশ্নে কথিত উন্নয়নের 


বয়ান মেনে নিতে পারি না বা কেন বাংলাদেশের 


উন্নয়ন এক 


=~ 
| 


ট বিভ্রম ম 
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এ 


সুচি 


কেন বিগত দশকের উন্নয়নের পরিসংখ্যানকে প্রশ্ন না করে উপায় নেই? ॥ ৩৫ 


আর্থিক বুদ্ধদ দেখার চশমা: হাইমান মিনস্কির আর্থিক অনিশ্চয়তার তত্ব ॥ ৫৫ 


ফাইন্ডিং মিনস্কি: চুপসে যাওয়া বেলুনের খোজে ॥ ৬৫ 


২০১০ শেয়ার বাজারে বাবল ও ধস ॥ ৭৮ 


২০১১ মাল্টি লেভেল মার্কেটিং বাবল ও ধস ॥ ৮৭ 


২০১২ আবাসন খাতের বাবল ও ধস ॥ ৯৯ 


২০১২ স্বাধীনতার পর প্রথমবারের মতো ভূমির মূল্য পতন ॥ ১০৮ 


মিনস্কির তত্ত্বের আলোকে বাবল ও চুপসে যাওয়ার বিশ্লেষণ ॥ ১১৩ 


~~ 


বাবলগুলো চুপসে যাওয়ার পারণাত: সময়কাল ২০১২-২০১৬? !॥ ১১৮ 


পূর্বের দশকের তুলনায় অর্থনীতিতে ভোগ ব্যয় ও উৎপাদনে নাটকীয় সংকোচন 
ও তার দায় ॥ ১২২ 


ব্যাংকিং খাতে বহুমুখী সংকটের সাথে চুপসে যাওয়ার বাবলের সম্পর্ক ॥ ১৪০ 


বাবল চুপসে যাওয়ার পরিণতি: দীর্ঘস্থায়ী স্ট্যাগফ্লেশানের সন্দেহাতীত 
চিহ্ুগুলো ॥ ১৫৩ 


স্ট্যাগফ্রেশানের ধ্বংসযজ্ঞ: মূল্যস্ফীতি ॥ ১৭৩ 


স্ট্যাগফ্লেশানের ধ্বংসযজ্ঞ: বেকারত্বের নাটকীয় উত্থান ও শিল্প খাতে 
অস্বাভাবিক ধস ॥ ১৭৯ 


স্ট্যাগফ্লেশানের ধ্বংসযজ্ঞ: সার্বিক আয় ও ব্যয়ের পতন ॥ ২০২ 


খানা জরিপের বিস্ময়কর তথ্যগুলোর ভিত্তিতে প্রফেসর ওসমানীর গবেষণা: টানা 
পাচ বছর শ্রমিকের মজুরি হ্রাস ॥ ২১১ 


দুই দশকে প্রথম বারের মতো দারিদ্র্য বিমোচনের হার ত্রাস ॥ ২১৯ 


খানা জরিপের বিস্ময়কর তথ্য: পরিবারপ্রতি ক্যালরি গ্রহণের পরিমাণ 
ত্রাস ॥ ২২৬ 


মন্দার ফলে মানবিক বিপর্যয়: নারী কর্মসংস্থান, মানব পাচার, বাল্যবিবাহের 
কেস স্টাডি ॥ ২৩০ 


২০১২ থেকে ১৬-এর আর্থিক সংকটের বিকল্প ব্যাখ্যাগুলো ॥ ২৪৩ 


কেন মূলধারার অর্থনীতিবিদেরা মন্দাটির স্বীকৃতি দেননি? ॥ ২৫৬ 
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অর্থনীতিবিদদের ফ্যালাসি ও রিয়ালিটি টিভি স্টাইল ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্টের 
পরিণতি ॥ ২৭৩ 


মন্দার দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ॥ ২৮৮ 


কীভাবে মাঝারি ও ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করে বৃহৎ পুজির হাতে ৭০ শতাংশ 
উৎপাদন কেন্দ্রীভূত হলো ॥ ২৯০ 


আর্থিক মন্দা ও ২০১৪-এর রাজনৈতিক বন্দোবস্ত পরিবর্তনের মিথস্ত্িয়ায় নয়া 
এলিটের আবির্ভাব ॥ ২৯৫ 


আর্থিক ধ্বসের চুড়ান্ত পরিণতি: ব্যালেন্স শিট রিসেশান ॥ ৩১১ 


কীভাবে ব্যাল্যাস শিট মন্দার ভুল প্রতিক্রিয়া পুরো দশকের ভাগ্য নির্ধারণ 
করল ॥ ৩২৭ 


ওরা কেক খায় না কেন? ॥ ৩৩৭ 


~ 


প্রথম খণ্ডের উপসংহার ও দ্বিতীয় খণ্ডের ইঙ্গিত ॥ ৩৪২ 


পরিশিষ্ট ১: বইয়ের মূল হাইপোথেসিসের সামারি ॥ ৩৪৬ 
রেফারেন্স ॥ ৩৫২ 


কেন বিগত দশকের উন্নয়নের পরিসংখ্যানকে 
প্রশ্ন না করে উপায় নেই? 


নাসিরুদ্দিন হোজ্জার কাকশুমারি এবং বিবিএসের প্রাণিসম্পদশুমারি 


ক্রুদ্ধ সুলতান গজগজ করতে করতে সভায় প্রবেশ করলেন। “সব মূর্খের 
দল। কেউ জানে না আমার মুলুকে কাকের সংখ্যা কত!’ 


সুলতানের ডানে বসা মুখ্যমন্ত্রী। তাকেই সুলতান প্রশ্ন করলেন, মন্ত্রী বলুন, 
আমার দেশে কতটি কাক?’ 


মুখ্যমন্ত্রী আমতা আমতা করে বললেন, ‘আমি ঠিক জানি না সুলতান ।” 


সুলতান মুখ ফেরালেন প্রধান খাজাঞ্চির দিকে । তিনি বসেন তার বা পাশে। 
“খাজাঞ্চ, আপনি বলুন আমার মুলুকে কাকের সংখ্যা কত?’ 


খাজাঞ্চি মাথা নিচু করে বললেন, আমি জানি না সুলতান। 


বিস্মিত সুলতান আরও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন, ‘এই আমার দরবারের মান? 
আমার দেশে কতগুলো কাক আছে কেউ তা জানে না?’ 


এমন সময় দরবারে প্রবেশ করলেন নাসিরুদ্দিন হোজ্জা। আজ তিনি দেরি 
করে ঢুকেছেন। সুলতানকে কুর্নিশ করলেন। দেরি করে আসার জন্য ক্ষমা 
চাইলেন। 


রাগান্বিত সুলতান জিজ্ঞেস করলেন, 'হোজ্জা, আপনি কি জানেন আমার 
দেশে কয়টি কাক আছে? এখুনি বলুন, নইলে আজি আমি কাউকে শূলে 
চড়াব।? 


নাসিরুদ্দিন হোজ্জা কয়েক মুহূর্ত হতবিহবল হয়ে রইলেন। কোন কাক? 
কিসের সংখ্যা? আশপাশে তাকিয়ে দেখলেন, সবারই মাথা নত। সুলতান 
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আবার চিৎকার করে বললেন, “হোজ্জা, তাহলে আপনিও জানেন না আমার 


দেশে কয়টি কাক আছে?” 


কয়েক মুহূর্ত সময় নিয়ে নাসিরুদ্দিন হোজ্জা তার সংবিৎ ফিরে পেলেন। 


বললেন, ‘অবশ্যই জানি, আমিরুল মোমেনিন। হুজুর, আপনার মুলুকে 


কাকের সংখ্যা নয় লাখ নয় হাজার নয় শ নিরানব্বই ।” 


সুলতান নাসিরুদ্দিন হোজ্জার জ্ঞানে গভীরতায় বিস্মিত হলেন। হাততালি 


দিয়ে বললেন, “আমার সভায় একজন মাত্র জ্ঞানী মানুষ, যে জানে দেশের 


কাকের সংখ্যা কত। ধন্যবাদ, হোজ্জা। বলুন আপনার কী ইনাম চাই?’ 


হোজ্জার প্রতি সুলতানের প্রশংসায় প্রধান খাজাঞ্চির মনে ঈর্ষা জাগ্রত 
হলো । খাজাঞ্চি বললেন, “সুলতান, আমরা কেউ জানি না। কিন্তু নাসিরুদ্দিন 
হোজ্জা কোনো শুমারি ব্তীতই বলে দিল দেশে কতটি কাক আছে? এ 


কীভাবে সম্ভব! নিশ্চয়ই সে আপনাকে বিভ্রান্ত করছে। আপনি আদেশ দিলে 


আজই আমি সারা দেশে একটি কাকশুমারি করে দেখতে পারি হোজ্জা 


সঠিক বলেছে কি না!’ 


সুলতান বললেন, তাই তো। কোনো শুমারি ছাড়া হোজ্জা কীভাবে বলতে 


পারল? আসলেই সে আমাকে বিভ্রান্ত করছে না তো? 


এব 


র সুলতান হোজ্জার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘কী হোজ্জা, আপনি কি 


নিশ্চিত? আমি আজই শুমারি করে দেখব? ভুল হলে আমাকে বিভ্রান্ত 


কর 


রদ 


য়ে আপনাকেই শূলে চড়তে হবে। এখনো সময় আছে। স্বীকার 


করুন আপনি নিশ্চিত কি না?’ 


হোজ্জা অবনত মস্তকে বলল, “আমিরুল মোমেনিন, আপনার দয়ার শরীর। 


আপনি অবশ্যই কাকশুমারি করে দেখবেন আপনার মুলুকে কাকের সংখ্যা 


নয় লাখ নয় হাজার নয় শ নিরানব্বই কি না। কিন্তু হুজুর, গণনা করে যদি 


কাকের সংখ্যা কম পান, তবে ধরে নেবেন গণনার দিন কাকগুলো পাশের 


দেশে চলে গেছে এবং যদি বেশি পান, তবে ধরে নেবেন গণনার দিন পাশের 


দেশের থেকে কিছু কাক আপনার তালুকে বেড়াতে এসেছে । আমার গণনা 


ঠিকই আছে। তাতে কোনো ভুল নেই৷’ 


সুলতান হেসে বললেন, ‘তথাস্তু ৷’ 


বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ যারা অনুসরণ করেন, তারা জানেন 
এই গল্পে নাসিরুদ্দিন হোজ্জার স্থানে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং 


সুলতানের স্থানে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের শাসকদের বসিয়ে দিলে খুব বেশি 


৩৬ * উন্নয়ন বিভ্ৰম 


পার্থক্য হবে না। সালজুক সুলতানের আমলের নাসিরুদ্দিন হোজ্জার 
সময় থেকে বর্তমান বাংলাদেশের স্থান এবং কাল পরিবর্তন হয়েছে বটে, 
কিন্তু বর্তমানকালেও মনগড়া পরিসংখ্যান বানানোর এ চর্চাটি সালজুক 
সুলতানদের সময়কালের মতোই রয়ে গেছে। 


এই দাবির পেছনে খুবই চমকপ্রদ একটি পরিসংখ্যানও আমরা দেখব। 


বাংলাদেশের পরিসংখ্যান ব্যুরোর পরিসংখ্যান হোজ্জার গণনার 
থেকে দূরে নয় 


নাসিরুদ্দিন হোজ্জার গল্পে মনগড়া পরিসংখ্যানের উদাহরণ ছিল কাকশুমারি 
আর বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে উদাহরণ হচ্ছে গরু, ছাগল, হাঁস, 
মুরগি, তথা প্রাণিসম্পদ । প্রাণিসম্পদ বাংলাদেশের জিডিপির প্রবৃদ্ধি হিসেবে 
একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। 


২০১৯ সালে দৈনিক বণিক বার্তায় প্রকাশিত একটি রিপোর্টে দেখানো 
হয়েছে, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের হিসাব অনুসারে অর্থবছর-১৪ 
থেকে অর্থবছর-১৯ পর্যন্ত প্রতিবছর বাংলাদেশের প্রাণিসম্পদ উৎপাদনের 
প্রবৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ২.৩৮ শতাংশ । 


পরবর্তী চিত্রে আমরা দৈনিক বণিক বার্তায় প্রচারিত ইনফোগ্রাফিকসটি 
দেখতে পাচ্ছি। 


চিত্র ২: পাঁচ বছরে প্রানি সম্পদের উৎপাদন প্রবৃদ্ধি। 


২০১৭-১৮ দা ২.0 
২০১৬-১৭ যা] ২.৩৮% 
২০১৫-১৬ চিত ২.৩৮% 
২০১৪-১৫ টিনেজ ২.0৮% 
২০১৩-১৪ EEE ২.৩৮% 


সূত্র : প্রাণিসম্পদ জবিপপ্তর 


সূত্র: বণিক বার্তা, ২০১৯ 


মজার বিষয় হলো, বণিক বার্তায় প্রকাশের তিন বছর পরেও প্রাণিসম্পদ 
অধিদপ্তর একই অনুপাত দেখিয়ে যাচ্ছে। আরও মজার বিষয় হচ্ছে, শুধু 
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মোট প্রাণিসম্পদ নয়, এই অধিদপ্তরের হিসাব অনুসারে হাঁস-মুরগি, গরু- 


ছাগল-ভেড়াসহ সব 


প্রাণীর প্রবৃদ্ধির হারটিও একই। 


র্ট চারে আমরা অ 


শু 


ধদপ্তরের ২০২০ পর্যন্ত পরিসংখ্যান দেখতে পাচ্ছি। 


চার্ট ৪: হাঁস-মুর্গি গরু-ছাগল-ভেড়াসহ সকল প্রাণিসম্পদের ছয় বছর ধরে 
একই হারে প্রবৃদ্ধি হয়েছে। 


BANGLADESH LIVE STOCK GROWTH RATE 


FY-14 FY-15 FY-16 FY-17 FY-18 FY-19 FY-20 


—— Cattle —Sheep Chicken Duck Total Poultry Total Livestock 


Source: Live: 


stock Economy, Department of Livestock Services 


Accessed 15 dec 2020, 


সাধারণ বাস্তব জ্ঞানসম্পন্ন যেকোনো ব্যক্তি জানবেন, পরপর ৫ বছরে হাঁস- 


মুরগি, গরু-ছাগল-ভেড়াসহ সব প্রাণিসম্পদের একই হারে উৎপাদনের 
প্রবৃদ্ধি হতে পারে না। 


এর দুটি ব্যাখ্যা হতে পারে_ 


৫১ 


প্রথম ব্যাখ্যা হলো, 


বিবিএস যেদিন পরিসংখ্যান করে সেদিন নাসিরুদ্দিন 


হোজ্জার মতোই বাংলাদেশের গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগি ইত্যাদি প্রাণী সীমান্ত 


পেরিয়ে ভারতে বা মিয়ানমারে চলে যায় অথবা ফেরত আসে। 


আর দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি হচ্ছে_ ডিপার্টমেন্ট অব লাইভস্টক সার্ভিসেস কোনো 


ধরনের সার্ভে ব্যতীরেকে তাদের টার্গেট অর্জন করার জন্য প্রতিবছর একটি 


নির্দিষ্ট অনুপাতে প্রবৃদ্ধির সংখ্যা বসিয়ে প্রাণিসম্পদের পরিসংখ্যান উৎপাদন 


করে, যার সঙ্গে উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্ন মোল্লা নাসিরুদ্দিনের সুলতানের মুখের 


ওপরে বলে দেওয়া কাকশুম 
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রর কোনো পার্থক্য নেই। 


ংলাদেশের প্রাণিসম্পদের প্রবৃদ্ধির এই 


চত্র থেকে আমরা কিছুট 


হলেও 


ব 
ই 
স 


সত পাই কেন এবং কীভাবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য-চিকিৎসা, প্রাণিসম্পদ, 


শিল্পসহ 


বাড়তে থাকে। 


ব সেক্টরে বাংলাদেশের বার্ষিক উৎপা 


দন প্রতিবছর 


নির্দিষ্ট অনুপাতে 


অ 


নেকে প্রশ্ন করতে পারেন, ডিপার্টমেন্ট অব লাইভস্টক স 


ভিসেস 


সরক 


রি একটি প্রতিষ্ঠান, যে প্রতিষ্ঠান 


=~ 
| 


ট সঠিক মান 


নয়ন্রণ করতে ব্যর্থ 


হয়েছে। একটি উদাহরণ দিয়ে পুরো প 


রসংখ্যানের ম 


ন 


নয়ে প্রশ্ন তোলা 


যাবে 


না। তাই আমরা একটি গবেষণার সাহায্য নেব, যাতে আমরা দেখতে 


পাব 
করেছে মাত্র। 


উপার্টমেন্ট অব লাইভস্টক সার্ভিসেস বিবিএসের পদ্ধ 


ত অনুসরণ 


বিবিএসের পরিসংখ্যানের পদ্ধতির ওপরে লন্ডন স্কুল অব 
ইকোনমিকস এবং ইউনিভার্সিটি অব অক্সফোর্ডের পরিচালনায় 
ইন্টারন্যাশনাল গ্রোথ সেন্টারর গবেষণা 


ইউকে এইডের অর্থা 


য়নে লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিকস এবং ইউনিভার্সি 


ঢ 


অব অক্সফোর্ডের প 


রচালনায় হন্ডারন্যাশনাল গ্রোথ সেন্টার নামক এ 


কটি 


প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ 


পরিসংখ্যান ব্যুরে 


র মোট দেশজ উৎপাদন প 


রমাপের 


পদ্ধতির ওপর এক 


~~ 
| 


গবেষণা করে। 


U৬ 


এস্টিমেশন ইন বাংলাদেশ’ (২০১৭) নামের এই গবেষণা 


“রিভিউ অব ন্যাশনাল ত্য 


কাউন্টস 


~~ 
| 


চর প্রধান গবেষক 


ছিলেন যুক্তরাজ্যের 


উস্টার ইউনিভ 


র সিদ্দিক ওসমানী । 


সিঁটির উন্নয়ন অর্থনীতি 


বভাগের 


নীকৃ 


ষ, শিল্প, সেবাসহ 


বভিন ক্ষেত্রের মো 


ট দেশজ উৎপাদন 


প পদ্ধতি খুটিয়ে-খুটিয়ে যাচাই করে আন্তর্জা 


তিক মানের সঙ্গে 


ই রিপোর্ট তৈরি করেন। যেহেতু বি 


বএসের পরিসংখ্যানের 


ছল এই গবেষণার উদ্দেশ্য, তাই ত 


এ 


র 


ই রিপোর্ট তৈরিতে 


ভিন্ন ডিপার্টমেন্ট তাকে সহায়তা করে। এ রিপোর্টটি 


জনপরিসরে 


মতো বিবিএসের কর্মপদ্ধতি এবং তার সীমাবদ্ধতাগুলো 
নয়ে আসে। 


এই 


রপোর্টে আমাদের এত বছরের সন্দেহের দা 


4 
ললিক 


প্রমাণ পাই। 
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কেন প্রাণিসম্পদ উৎপাদন একটি নির্দিষ্ট হারে বাড়ে 


প্রফেসর ওসমানী তার গবেষণায় দেখান যে বেশ কিছু সেক্টরে বিবিএস 
রাঃ বছরের উৎপাদন হিসাব করতে গিয়ে কোনো শুমারির আশ্রয় নেয় 
পিষ্ট পরিমাণ প্রবৃদ্ধির 


তা ধরে নতুন বছরের উৎপাদন পরিমাপ করে 


[| পুরোনো একটি বেজ ইয়ারের ওপরে একটি নি 
| 


বার্ষিক প্রাণিসম্পদ পরিমাপের ক্ষেত্রে প্রফেসর ওসমানী দেখিয়েছেন, ১৯৯৬ 
থেকে ২০০৮ সালের দুটি কৃষি সার্ভের মধ্যে প্রাণিসম্পদের প্রবৃদ্ধির যে হার 
পাওয়া গেছে, সেই হারটিকে ২০০৮ সালের বেজ রেটের ওপরে বছরের 


পর বছর যোগ করে নতুন বছরের মোঢ সম্পদের পরিমাণ হিসাব করে, 


যা দিয়ে ওই বছরের জিডিপি পরিমাপ করা হয়। কাজেই আমরা দেখতে 


পাচ্ছি_ প্রাণিসম্পদ বিভাগ যে নাসিরুদ্দিন হোজ্জার কৌশল অবলম্বন করে 
বছরের পর বছর ২.৩৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি দেখিয়ে যাচ্ছে, তা বিবিএসের 


~ 


সঙ্গে তাল মিলিয়েই করছে। এটা একটি অবিশ্বাস্য বিচ্যু 


তি, যা প্রফেসর 


ওসমানীর ভাষাতেই আমরা শুনতে চাই, 


‘Using data from the Agricultural Census of 2008 as the 
base value, a constant growth rate is applied to derive the 
stock in subsequent years, which sounds reasonable enough 
until one realises that the growth rates are derived from the 
10001091058] growth rates between the Agricultural Censuses 
of 1996 and 2008. 


(Source: Review of national accounts estimation in 
Bangladesh, 2017, Page 08.) 


প্রফেসর ওসমানী তার গবেষণায় হর্টিকালচারের ক্ষেত্রেও একই চিত্র 


দেখান। এই সেক্টরে বিবিএস ১৯৯৫ সালের একটি সার্ভেকে বেজ ডেটা 


হিসেবে ধরে নেয়। তারা নতুন কোনো সার্ভে ব্যতিরেকে, ১৯৯৫ সালের 


পপ 


রসংখ্যানের ওপরে প্রতিবছর একটি নির্দিষ্ট শতাংশ প্রবৃদ্ধি দেখিয়ে যায়। 


ওই পদ্ধতিতে কাজ করার মূল হাইপোথিসিস হচ্ছে_ বিবিএস ধরে নেয় 


যেহেতু আগের কোনো একটি সময়ে প্রবৃদ্ধি হয়েছে, তাই প্রতিবছর সেই 
হারেই প্রবৃদ্ধি হবে। কোনো ধরনের গণনা ব্যতীত, বিবিএস প্রতিবছর ওই 
প 


রমাণটিকে প্রবৃদ্ধিতে যোগ করে নেয়। 
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Horticulture: BBS is fully aware that there is no systematic 
survey to estimate horticultural output (BBS, 2014, p.). The 
only documentary source on output is the Report on Forestry, 
Nursery and Horticulture Activities in Bangladesh, 1998. 
Using the data from this report as the base, BBS applies 
a constant growth rate to obtain constant price values for 
subsequent years. 


(Source: Review of national accounts estimation in 
Bangladesh, 2017, Page 08) 


যদিও সব সেক্টরে বিবিএস এভাবে পারসেন্টেজ যোগ করে প্রবৃদ্ধি হিসাব 


করে না। কিন্তু ওই গবেষণায় আমরা দেখতে পাই অধিকাংশ খাতেই মোট 


উৎপাদন হিসাব করতে গিয়ে বিবিএস কোনো না কোনো এককের ওপরে 


~ 


এ 


নির্ভর করে, যে একক কোনো শুমারি ব্যতিরেকে ব্যক্তির অনুমান অথবা 


অনির্ভরযোগ্য তথ্য অথবা পূর্বনির্ধারিত হারের ওপরে নির্ভর করে। বিশেষত 


উৎপাদিত পণ্যের বার্ষিক ভ্যালু এ 


এ 
| 


ডশন এবং বাজারমূল্য হিসাবটি বিবিএস 


যে 


পদ্ধতিতে করে, তা প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রশ্নবিদ্ধ । 


সরকারের রাজনৈতিক ভাষ্য অনুসারে পরিসংখ্যান উৎপাদনে চাপ 


০ 
বি 


বএসের তোর পারসংখ্যান মন্ত্রণালয়ের পছন্দ না হওয়াতে মন্ত্রণালয়ের 


ঢা 


হদামতো ডেটা উৎপাদনের জন্য প্রক্রিয়া পরিবর্তনের একটি উদাহরণ 


প্রফেসর ওসমানী লিপিবদ্ধ করেন। এটি ঘটে কৃষির মতো গুরুত্বপূর্ণ 


সেক্টরে। 


প্রফেসর ওসমানী জানান যে কৃষি উৎপাদন পরিমাপের ক্ষেত্রে বিবিএসের 


পদ্ধতি যথেষ্ট মজবুত হলেও কৃষি মন্ত্রণালয়ের পরিসংখ্যান থেকে বিবিএসের 


পপ 


রসংখ্যানে বছর বছর বেশ বড় রকমের ব্যবধান দেখা যায়। বাবএসের 


প 


রসংখ্যানে প্রাপ্ত কৃষির উৎপাদন, মন্ত্রণালয়ের টার্গেটে তৈরি উৎপাদন 


থেকে অনেক কম হওয়ার ফলে কৃষি মন্ত্রণালয় অসন্তুষ্ট হয়। এবং এই সমস্যা 


সমাধানে বিবিএসকে কৃষির মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে ফিল্ড ডেটা কালেকশন এবং 


মূল ডেটা সমন্বয় করতে নির্দেশ দেওয়া হয়। প্রফেসর ওসমানী লেখেন, 


Traditionally, the MoA estimates have almost invariably 
exceeded the BBS estimates, sometimes with a significant 
margin. This divergence caused quite a furore recently as the 
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Ministry looked upon the BBS estimates as ‘undermining’ its 
own, more upbeat, estimates. 


A decision has since been taken to produce a ‘joint estimate’ 
through harmonization - by requiring co-ordination between 
BBS and MoA initially at the field level, from where the 
raw data emanates, and again at a higher administrative level 
before the estimates are finally ‘approved’. 


In practice, such harmonization has invariably led to an 
‘upward’ adjustment of BBS’s initial crop-cutting estimates. 
This is a matter of some concern because there is reason to 
suspect that the MoA estimates may have an in-built upward 
bias stemming from the pressure on its field staff to ‘meet 
targets’. Furthermore, in the name of harmonization, this 
practice also creates the scope for political manipulation of 
statistics | 


(Source: Review of national accounts estimation in 
Bangladesh, 2017, Page 04) 


{= 


মন্ত্রণালয়ের গ্রোথ ঢাগেট 


নিশ্চিত করার জন্য বিবিএসের মাধ্যমে পরিসংখ্যান 


= 


নিয়ে কারসাজি করার এটি একটি চমৎকার উদাহরণ। 


পণ্যমূল্য হিসাবে মারাত্মক ক্রুটি 


কন্তু এখানেই শেষ নয়, ডক্টর ওসমানী জিডিপির হিসেবে পণ্যের মূল্য 


নর্ধারণে বড় একটি ক্রটি চিহ্নিত করেছেন। মোট দেশজ উৎপাদনের 


হসাব করতে পণ্যের মূল্য জানা জরুরি কারণ মোট উৎপাদিত পণ্যের সঙ্গে 


তার মূল্যের গুণফল থেকেই জিডিপি পরিমাপ করা হয়। ডক্টর ওসমানী 


দে 


করছে। 


খয়েছেন, পণ্যে মুল্য নির্ধারণে বিবিএস অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতি অনুসরণ 


বি 


বএস চাইলেই বাজার থেকে ফি বছরের পণ্যের মূল্য জেনে নিতে 


৫১০১ 


৪২ 


পারে। এমনকি বাংলাদেশ ট্রেডিং করপোরেশন বা টিসিবিও 
পণ্যের বাজারমুল্যের তথ্য প্রদান করে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বি 


বাঙন 
বিএস 
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সেই রাস্তায় যায় না। বিবিএস আগের বছরের পণ্যের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক 
মূল্যস্কীতির পরিমাণ গুণ করে প্রতিবছরের বার্ষিক উৎপাদন হিসাব করে। 


উদাহরণস্বরূপ-_ কৃষির ক্ষেত্রে বিবিএস পুরোনো একটি বেজ ইয়ারের সঙ্গে 
প্রতিবছরের খাদ্য মূল্যস্কীতিকে যোগ করে ওই বছরের পণ্যমূল্য নির্ধারণ 
করে। এমতাবস্থায় কোনো বছরে খাদ্য মূল্যস্ফীতি যদি ৬ শতাংশ বাড়ে, 
কিন্তু ধানের, গমের অথবা মোরগের মূল্য যদি ১০ শতাংশ বাড়ে, বিবিএস 
সেই সুনির্দিষ্ট পণ্যের সেই মূল্যবৃদ্ধিকে আমলে নেবে না। বিবিএস আগের 
বছরের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক মূল্যস্কীতির পরিমাণ যোগ করে উৎপাদিত পণ্যের 
মূল্য নিরূপণ করে। 


প্রতিটি কৃষিপণ্য বিবিএস প্রবৃদ্ধি দেখানোর এই মূলনীতি অনুসরণ করে 
থাকে। 
মোট ভোগ ব্যয়ের পরিমাণ হিসাবে মারাত্মক ত্রুটি 


বাংলাদেশের মোট দেশজ ভোগ ব্যয় পরিমাপ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন । 
এটি মোট জিডিপির বড় একটি অংশ। বাংলাদেশের মোট ভোগ ব্যয়ের 
উত্থান-পতন নিয়ে, অর্থনীতিবিদদের মধ্যে অনেক বিতর্ক রয়েছে। প্রফেসর 
ওসমানীর গবেষণায় আমরা দেখতে পাব এই বিতর্কগুলো অর্থহীন। ভোগ 
ব্যয় যেভাবে হিসাব করা হয় তা নিয়ে প্রফেসর ওসমানী বলেন, 


‘The basic procedure is to arrive at an estimate for the base 
year and then to blow it up for subsequent years by applying 
growth rates to various items of consumption. For the base 
year estimate, food and non-food expenditure are taken 
from HIES, but the non-food estimates are adjusted by the 
commodity flow method since HIES expenditure on non- 
food items is believed to be underestimated. 


For non-HIES years, estimates are projected by taking note 
of GDP growth, population growth, sectoral consumption 
growth rates and CPI. The method of projection is entirely 
ad hoc, relying a great deal on the statistician’s subjective 
judgement of what seems sensible.’ 


(Source: Review of national accounts estimation in 
Bangladesh, 2017, Page 17) 
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মান নিয়ন্ত্রণের অভাব, অস্বচ্ছতা, দক্ষতার সংকট ও পদ্ধতিগত ক্রুটি 


তা বষয়গুলে 


[ছু 


ড়াও আর অস 


ংখ্য মৌলিক সীমা 


বদ্ধতা উঠে এসেছে 


প্রফেসর ওসমানীর এই গবেষণায়। আমরা দেখতে পেয়েছি, অ 


নেক ক্ষেত্রে 


টমেন্টে পরিস 


ংখ্যানবিদের ব্য 


কগত বিবেচনার 


ভিত্তিতে অনেক 


পরিসংখ্য 


ন ওঠানামা করছে। ফলে মোট দেশজ উৎপাদনের প 


রমাপে দক্ষ 


লোকের অভাব এবং সমন্বয়হীনতা এ 


বং সামগ্রিক মান 


নিয়ন্ত্রণের অভাব ও 


অসচ্ছতার বিষয়টি এ গবেষণায় পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। 
সর্বোপরি এই গবেষণা থেকে আমরা যা বুঝতে পারি তা হলো-_ বিবিএস 
যদি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত না-ও হয়, শুধু পদ্ধতিগত ক্রটির কারণে 


বিবিএসের প্রস্তুত করা তথ্যের ওপর নির্ভর করা যাবে না। ফলে বর্তম 


ন্‌ 


অবস্থায় এসে রাজনৈতিক বয়ান নির্মাণের উদ্দেশ্যে কারসাজি, কারিগ 


র 


দক্ষতা, প্রয়োগ সক্ষমতা বা মেথডলজি, কোনো দিক থেকেই বিবিএসের 


পরিসংখ্যান নির্ভরযোগ্য নয়। 


বিবিসের গবেষণার মান নিয়ন্ত্রণে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, আইএমএফের 
কোনো ভূমিকা নেই 


এই গবেষণা থেকে খুব স্পষ্টভাবে জানা যায়, ওয় 


৫১৫১ কত 


র্ড ব্যাংক এবং 


আইএমএফ বা এ 


= 
[ডাব বাব 


এসের পরিসংখ্যানের মান 


নয়নত্রণ করে না। 


তাদের মান নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর বাইরে গিয়ে, বিবিএস 


ডেটা উৎপাদন করতে পারে। 


নজের হচ্ছেমতো 


বষয়টা অর্থনী 


তিবিদেরা জানেন কিন্তু জনপরিসরে এ বিষয় 


নয়ে অনেক 


দ্বধা এবং সন্দেহ রয়েছে। বিবিএসের বিভিন্ন পরিসংখ্যান 


নিয়ে যখন 


আমরা প্রশ্ন ক 


র, তখন প্রায়ই এ উক্তিটি আমাদের শুনতে হয় 


যে যেখানে 


ওয়ার্ড ব্যাংক, আইএমএফ বা এডি 


বর মতো প্রতিষ্ঠ 


গুলো বিবিএসের 


প 


রসংখ্যানের মান নিয়ন্ত্রণ করে, সে 


অবস্থায় বিবিএসের প 


রসংখ্যানকে 


|B) 


মে 


দাগে প্রশ্নবিদ্ধ করাটি অপেশাদ 


র রাজনৈতিক মতামত । 


কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল গ্রোথ সেন্টারের এই গবেষণায় 


যে পর্যবেক্ষণ এবং 


সি 


দ্ধান্তগুলো আছে তার ভি 


ওতে 


দ্বধাহীনভাবে বল 


| যায়, বিবিএসের 


ন্যাশনাল আযাকাউ 


ন্টক পদ্ধ 


গবেষণা সংস্থাগুলে 


88 * উন্নয়ন বিভ্ৰম 


র নেই। 


তর শুদ্ধতা নির্ণয়ের কোনো পদ্ধ 


ত এই 


বিবিএসের জিডিপির পরিসংখ্যান কারসাজি একটি প্রমাণ 


২০১০ সালে শেয়ারবাজার ক্র্যাশের পর বাংলাদেশের অর্থনীতিতে 
বভিনমুখী নেতিবাচক প্রবণতার মাঝ্যে একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিক্রিয়া 
ছল, আবাসন খাতের ধস। ২০১১ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত আবাসন খাতের 
ধসের অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। বাংলাদেশের আবাসন খাতের বৃহৎ প্রতিষ্ঠান 
শেলটেক, আবাসন খাত নিয়ে বিবিধ গবেষণা প্রকাশ করে থাকে। চার্ট 
৫-এ দৈনিক প্রথম আলোয় প্রকাশিত শেলটেকের একটি ইনফোগ্রাফিকসে 
আমরা দেখতে পাচ্ছি ২০১০ সালে, ১৬.৭ হাজার ত্যাপার্টমেন্ট সরবরাহ 
করা হয়। ২০১১ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত হস্তান্তরিত ফ্ল্যাটের পরিমাণ কমতে 
থাকে । ২০১৫-তে, মাত্র ১০.০৪ হাজার ফ্ল্যাট সরবরাহ করা হয়। 


চার্ট ৫-এ দেখতে পাচ্ছি, ২০১১ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত আবাসন খাতের 
হস্তান্তরিত ফ্ল্যাটের সংখ্যা কমে এলেও, বিবিএসের নির্মাণ খাতের 


পরিসংখ্যানে তার কোনো প্রতিফলন ঘটেনি । বিবিএস বছর বছর ফরমুলা 
অনুসারে প্রবৃদ্ধি দেখিয়ে গেছে। 


চার্ট ৫: ২০১০ থেকে ২০১৫-তে আবাসন খাতের ফ্ল্যাট উৎপাদনের পতন 
ঘটে। 


আবাসন খাতের অবদান 


Source: Prothom Alo, 2019 Primary source: Sheltech 
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চার্ট ৬: আবাসন খাতে পতন সত্বেও নির্মাণ খাতে প্রবৃদ্ধির হার কমে আসেনি। 


Construction Sector GDP at Constant Prices 
( million Taka) 2005/6 base year 
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Source: Bangladesh Bank National Summary Data Page (NSDP) 
National Account (GDP), Accessed 15 dec 2021, 


স্যাটেলাইট থেকে তোলা, রাত্রিকালীন আলোর চিত্র দিয়ে গবেষকরা এক 


শু 


দেশের আর্থিক প্রগতি পরিমাপ করতে পারেন। ক 


রণ একটি দেশের 


আর্থিক উন্নয়নের সঙ্গে তার বিদ্যুতায়নের সরাসরি সম্পর্ক থাকে। উন্নয়ন 


অর্থনীতির অনেক গবেষণায় স্বৈরাচারী সরকারগুলে 
কারসাজির প্রবণতাটি দেখা গেছে। 


র মধ্যে জিডিপির 


বাংলাদেশের রাত্রিকালীন আলোকছটা ব্যবহার করে 


দেশে মোঢ দেশজ 


উৎপাদন পরিমাপের বেশ কিছু গবেষণা প্রকাশিত হয়েছে, যে তথ্যগুলো 
দ্বিতীয় খণ্ডে ব্যবহার করব। আমি মনে করেছি, এই গবেষণাগুলোর 


সিদ্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গে এই আলোচনার শুরুতেই নিজের চোখে দেখতে 


পারলে বাংলাদেশের উন্নয়ন বিভ্রম আরও ভালোভাবে পাঠকের কাছে 


দৃশ্যমান হবে। তাই আমি পাঠকের জন্য রাত্রিকালীন আলোর বেশ কিছু চিত্র 


সংকলন করেছি, যেন পাঠক নিজের চোখে দেখতে পারেন, বাংলাদেশের 


উন্নয়নের ফাঁকিটি কোথায়। 


এই তুলনার জন্য আমরা ২০১২ ও ২০১৬ সালের নাসার ব্ল্যাক মার্বেল ডেটা 


ব্যবহার করেছি। সব চিত্রের স্কেল একই । পাঠক চাইলে 


এই বইয়ের শেষের 


চ্যাপ্টারে দেওয়া কিউআর কোড ব্যবহার করে আরও 
মূল চিত্রটি দেখে নিতে পারেন। 


৪৬ ৪ উন্নয়ন বিভ্ৰম 


ভালো রেজলুশনের 


+“BANGLADESH 


কলকাতা ২০১২ কলকাতা ২০১৬ 


১৬ কোটি মানুষের দেশের ৮০ শতাংশ সম্পদ কেন্দ্রীভীতকরণের পরও, 
ভারতের তিন কোটি 


ট লোকের ছোট্ট একটি রাজ্যের রাজধানী কলকাতার 
আলোকচ্ছটার বিস্তার এবং গভীরতা ঢাকা থেকে কত বেশি উজ্ভ্বল। 


একই সঙ্গে ২০১২ থেকে ১৬-তে কলকাতার আলোকছটার পরিমাণ 
যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, ঢাকায় তা দেখা যাচ্ছে না। 
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পাটনা ২০১২ 


পাটনা ২০১৬ 


২০১২ থেকে ২০১৬ সালে মাত্র চার বছরে, বিহারের রাজধানী পাটনার 


আলোকছটা ক 


ভাবে বিচ্ছুরিত হয়েছে তা লক্ষণীয় 


বিস্তার এবং গভীরতা বাংলাদেশের রাজধানী ঢ 


থে 
৷ পাঢটনার আলোকছঢার 
কা অপেক্ষা কয়েক গুণ 


বেশি। সবচেয়ে লক্ষণীয় হচ্ছে, আলোকছটা শুধু ছোট একটি এলাকায় 


কেন্দ্রীভূত নয়। 


যেন রাজ্যজুড়ে আলোকের 'বস্ফে 


বহারের মাথাপিছু বিদ্যুতের ব্যবহার ২০১২-১৩ 


রণ ঘটেছে। 


সালে ১৪৫ কিলোওয়াট 


ঘণ্টা থেকে ২০১৬ সালে ৩১১ কিলোওয়াট ঘণ্টায় পৌঁছেছে, যেখানে 


ভাগ। 


বহারের ২০১৬ সালের বাজেট বাংলাদেশের বাজেটের পাঁচ ভাগের এক 


বহার ভারতের দুত বর্ধিষ্ণু রাজ্যগুলোর মধ্যে একটি । বিগত বছরগুলোতে 


বহারের গড় প্রবৃদ্ধি ১০ শতাংশের কাছাকাছি। বিহারের প্রবৃদ্ধির ফলাফল 


তার আলোকছটার বিচ্ছুরণে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি শুধু 
কাগজে-কলমে। 


৪৮৬ উন্নয়ন বিভ্ৰম 


h 


6 


তু. ৮ 
hattisgarh 


ছত্তিশগড় ২০১২ ছত্তিশগড় ২০১৬ 


ছ 


ত্তৰশগড়ের আলোর বিচ্ছুরণ এবং বিস্তার ঢাকার সঙ্গে তুলনাহীন। 


পুরো দেশের সব সম্পদ দখল করেও ঢাকার কেন্দ্রে ছোট একটি অঞ্চলে 


এ 


আলো কেন্দ্রীভূত। কিন্তু ছত্তিশগড়ের আলোকের বিস্তার ম্যাপের পুরো 


এ 


লাকাজুড়ে। ২০১২ স 


লেই আলোকের বিস্তার লক্ষণীয়। এই বিস্তারের 


ম 


েই আলোকের গভ 


রতা ৪ বছরে অনেক বেড়েছে। 


মুম্বাই ও পুনে ২০১৬ 


উন্নয়ন বিভ্রম * ৪৯ 


৩০১৬১, >. হিসি 
নতুন দিল্লি ২০১২ নতুন দিল্লি ২০১৬ 


লাহোর ও অমৃতসর ২০১২ 


৫, ৫ 


২০১৬ সালে থাইল্যান্ডের জিডিপি ছিল বর্তমানে বাংলাদেশের জিডিপির 
দ্বিগণ। কিন্তু থাইল্যান্ডের ব্যাংকক এবং পাতায়ার আলোকছটা পুরো 


ম্যাপজুড়ে। 


HO Chi Minh'@tY 
এ 


4 > বে i ৫ 


4৭ নী 
ভয়েতনাম-হোটচামন সাচ ২০১২ মন সা ২০১৬ 


~ 


ভিয়েতনামকে বলা হয় বাংলাদেশের প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্র। ভিয়েতনামের হো চি 
মিন সিটির ৪ বছরে আলোকছটার কী বিস্তার লাভ করেছে তা দেখে নিন। 
বইয়ের পাতা উল্টে ঢাকার সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন। 


ত্রিপুরা ২০১২ ত্রিপুরা ২০১৬ 


উন্নয়ন বি ভ্রম ৬ ৫১ 


0], এট 


আলোকের বিস্তার এবং গভীরতার দিক থেকে চট্টগ্রামের সাথে ভারতের 
দরিদ্রতম রাজ্যগুলোর মধ্যে একটি ত্রিপুরার মাঝে তেমন কোনো পার্থক্য 
নেই। 

প্রশ্ন হচ্ছে, কেন বিশ্বরেকর্ড প্রবৃদ্ধি অর্জন করা একটি রাষ্ট্রের দ্বিতীয় প্রধান 


শহরের আলোকের বিস্তার এবং বিচ্ছুরণ, ভারতের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া 
রাষ্ট্র ত্রিপুরার চেয়ে কম। 


FS 


বাংলাদেশের বাণিজ্যিক রাজধানী দ্বিতীয় প্রধান শহর চট্টগ্রাম। একই সঙ্গে 
পুরো ম্যাপের সঙ্গে তুলনা করে চট্টগ্রামের আলোকছটা কতটুকু স্থান দখল 
করেছে তা খেয়াল করার মতো। 


|| 


ৃ ॥ । ও তে 
MYANMAR MYANMAR 


, Yangon , Yangon 


মিয়ানমার ২০১২ মিয়ানমার ২০১৬ 


৫২ * উন্নয়ন বিভ্রম 


৪ বছরে যে দেশটির আলোকের বিস্তার এবং বিচ্ছুরণের সঙ্গে বাংলাদেশের 
রাজধানী ঢাকার মিল পাওয়া যায়, তা হচ্ছে_ মিয়ানমার । ইয়াঙ্গুনের 
আলোকের বিস্তার ও ঢাকার মতো কেন্দ্রীভূত। হয়াঙ্গনের ৪ বছরে 
আলোকের কিচ্ছুরণ ঢাকার মতো সমহারেই বৃদ্ধি পেয়েছে। ইয়াঙ্গুন থেকে 
ঢাকার পারফরম্যান্স নিঃসন্দেহে কিছুটা ভালো। 


জন্য বাংলাদেশ অভিনন্দন পেতেই পারে। 


নটি 


পরবর্তী চিত্রে ২০১২ থেকে ২০১৬-তে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারত এবং তার 


Vd 


পাৰ্ম্ববর্তী অঞ্চল দেখতে পাব। 


আমরা এই ছবিতে দেখতে পাচ্ছি, ২০১২-তে বাংলাদেশ এবং ভারতের 


অংশগুলোর কোনোটাই খুব একটা আলোকোজ্জ্বল ছিল না। কিন্তু মাত্র ৪ 
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বছরে ভারতের অংশগুলো কাভাবে আলে 


কিত হয়েছে এবং বাংলাদেশের 


কীভাবে সামান্য প 


ফলে এই গবেষণায় 


রবর্তন হয়েছে_ তা এ 


[২০১২ থেকে ২০১৬ স 


ই ছবিতে ( 


দখা যাচ্ছে। 


ময়কালে যে 


ধসের কথা বলেছি 


তা বিভিন্ন ডেটায় শুধু নয়, নাই 


৮ লাহঢেও দেখা যাং 


চ্ছ। এই সময়কালে 


বাংলাদেশের উন্নয়ন এমনকি ভ 


রতের বিহার বা পা 


টনা বা ছত্তিশগড়ের 


সঙ্গে তুলনীয় নয় এবং যে জাদুক 
শুধু মিয়ানমারের রেঙ্গুনের স 


এই 


২০১২ 


র উন্নয়নের দাবি সর 


্গে তুলনীয় 


কার করে থাকে, তা 


ছাবগুলোতে কোনো 


সাবজেক্টিভি 


ট নেই, সিলেকশন বায়াস নেই। 


থেকে ১৬-তে ছত্তিশগড় বা বি 


হারের আলে 


র যে বিস্তার, তার 


তুলনায় 


ঢাক 


_ বাংলাদেশের যে শহরে 


৮০ শতাংশ পু 


এক 


ট মফস্বলের চেয়ে বে 
ছবিগুলো 


শ কিছু মনে হচ্ছে না। 


জ কেন্দ্রীভূত, তাকে 


বে 


ট বড় অ 


রণা মাত্র। 


ঝা যায়, বাংলাদেশের মডেল উন্নয়নের গল্প 


এসের মো 


পরিমাপের দুর্বলতা এবং র 


ত্রিকালীন আলোয় 


ক 


৫৪ উন্নয়ন বিভ্ৰম 


মরা আমাদের মূল গবেষণায় প্রবেশ করব। 


আর্থিক বুদুদ দেখার চশমা: 


বুদ্ধদ কীভাবে তৈরি হয় 


এই বইয়ের মুখবন্ধে পাঠক ইতিমধ্যেই জেনেছেন যে আমরা বিগত দশকের 
মন্দা, ধস এবং তথ্য বিকৃতির ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করব। মন্দা ও 
ধসের সঙ্গে অবধারিতভাবেই আর্থিক বুদ্ধুদ জড়িত থাকে। 


২০০৯ ও ২০১০-এ বাংলাদেশে চারটি আর্থিক বুদ্ধুদ দেখা দেয়, এর মধ্যে 
রয়েছে শেয়ারবাজার বাবল, মাল্টি লেভেল মার্কেটিং বাবল, আবাসন খাত 
ও ভূমির মুল্যের বাবল। 


এই বাবলগুলো সত্যই ক্লাসিক আর্থিক বাবল ছিল কি না বা থাকলে তাদের 
সৃষ্টি কীভাবে হয়েছে তা বুঝতে হলে আমাদের একটি ফ্রেমওয়ার্ক প্রয়োজন। 
এই ফ্রেমওয়ার্কটি আমরা নেব প্রফেসর হাইমান মিনস্কির তৈরি আর্থিক 
অনিশ্চয়তা তত্ত্বের কাছ থেকে । আমার মতে, ক্যাপিটালিজমের বিপর্যয় 
কীভাবে আসবে তা নিয়ে কার্ল মাঝেরি পর আর কোনো অর্থনীতিবিদ 
প্রফেসর মিনস্কির চেয়ে স্পষ্ট তত্ব হাজির করেননি। 


১৯৯৬ সালে মৃত্যুর আগপর্যন্ত প্রফেসর হাইমান মিনস্কির গবেষণাটি যথেষ্ট 
স্বীকৃতি পায়নি। কিন্তু তার মৃত্যুর পরপরই ১৯৯৭ সালে এশীয় আর্থিক 
দুর্যোগ সংঘটিত হয়। এই দুর্যোগে থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, কোরিয়াসহ 
ক্ষণ-পূর্ব এশিয়ার অনেকগুলো দেশ এবং সেই ধারাবাহিকতায় গোটা 
শ্ব একটি অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়। 


এশিয়ান ফিন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস নামের এই দুর্মোগকে পর্যালোচনা করতে 
গিয়ে মূলধারার অর্থনীতিবিদেরা বিস্মিত হয়ে দেখতে পান- মিনস্কির বলে 


উন্নয়ন বিভ্ৰম ৬৫৫ 


যাওয়া অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা চক্রের প্যাটার্ন অনুসরণ করেই মার্কেটের 


ধসগুলো হচ্ছে। 


পরবর্তীকালে ২০০০ সালের ডটকম বেলুনের চুপসে যাওয়া এবং ২০০৭ 


সালের বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দাও মিনস্কির আর্থিক অনিশ্চয়তা তত্ত্বের ফর্মুলা 


গাণিতিক সূত্রের মত অনুসরণ করে গেছে। ২০০৭-এর বিশ্ব অর্থনৈতিক 


মন্দার পরে প্রফেসর মিন 


স্ক রীতিমতো পুনরায় আলোচিত হয়েছেন। তার 


আউট অব প্রিন্ট বই পুনরায় লাখ লাখ কপি বিক্রি হয়েছে। আর্থিক ধসের 


এ 


১ 


যেকোনো বিশ্লেষণে প্রফেসর মিনস্কির 


চিন্তা কেন্দ্রে চলে আসে। 


প্রফেসর মিনস্কির হাইপোথেসিসটি ব্যবহারের আগে আমিও বিগত দশকের 


ধসগুলোর মধ্যে কোনো প্য 


টার্ন বা ছক দেখাতে পারিনি। কিন্তু মিনস্কির 


হাইপোথেসিস প্রয়োগ করা ম 


ত্র আমি বুঝতে সক্ষম হই যে এই ধসগুলোর 


মধ্যে একটি স্পষ্ট প্যাটার্ন আছে। শুধু অতীতের বিশ্লেষণ বা বিগত দশক 


নয়: সাম্প্রতিক সময়ে সংঘটিত ইভ্যালির স্ক্যাম, বিদ্যুৎ সেক্টরে বিনিয়োগ, 


বাংলাদেশের উন্নয়ন নিয়ে কৌশিক বসু বা এডিবির বিশ্লেষকদের উচ্ছ্বাস 


মিনস্কির দেখিয়ে দেওয়া ছকের ভিত্তিতেই হচ্ছে। বাংলাদেশের আগামীতে 


যে ধবসের সম্ভাবনার বিষয়ে দ্বিতীয় খণ্ডে আমি আলোচনা করব, সেখানেও 


মিনস্কির চিন্তার কেন্দ্রীয় ভূমিকা থাকবে। 


তাই শুধু অতীতের পর্যালোচনাই নয়, আগামী দিনগুলোতে কী হতে পারে 


তা বুঝতে হলেও আমাদের মিনস্কির অনিশ্চয়তা তত্ত্বের সাহায্য নিতে হবে। 


এ 


তাই আমি এই বইয়ের শুরুতেই প্রফেসর মিনস্কির চিন্তা বোঝানোর জন্য 


পূর্ণাঙ্গ একটি অধ্যায় ব্যবহার করেছি যেন পাঠক আগামী অধ্যায়গুলোর 


ধারণাগুলোকে গ্রহণ করতে পারেন। 


মিনস্কির মূল ধারণাটি কী? 


মিনস্ষির সঙ্গে তার সময়কার অন্য অর্থনীতিবিদদের চিন্তার প্রধান 
পা 


র্থক্য হচ্ছে_ মূলধারার অর্থনীতি 


ত 


বদেরা ধরেই নিয়েছিলেন যে কোনো 


র্থনীতিতে ধস অথবা ফাঁপা বেলুন তৈরি হয় বহিরাগত কিছু চাপের 


রণে অথবা বাজারের 


কছু প্রায়ে 


গিক ব্যর্থতার কারণে । কিন্তু প্রফেসর 


ন দেখান যে বাজার অর্থনীতি কাঠামোগতভাবেই 


স্থৃতিশীল এবং অনিশ্চিত। একটি বাজারকে যতই মজবুত মনে হোক 


অ 
ক 
মিনস্কিই প্রথম গবেষক যি 
অ 
ন 


কেন, অন্তর্গত কিছু বৈশিষ্ট্যের কারণে বাজারের নিয়তিই হলো ধসের 


দে 


১ 


প্রফেসর মিনস্কির জনপ্রিয় 


একটি উক্তি হচ্ছে, Stability is destabilising 


তার এই চিন্তা পদ্ধতি 


বৈপ্লবিক, কারণ মিনস্কির আগে ক্লাসিক্যাল 


অর্থনীতিবিদ অথবা কেই 


ন্সয়ান বা মনি 


টারিস্টসহ সব ধারার অর্থনীতি 


বদ 


বাজারকে একটি সেলফ স্টা 


বলাইজিং সিস্টেম 


হিসেবে দেখেন। 


কেইনসিয়ানদের চিন্তার কেন্দ্রে রয়েছে 


বজনেস সাইকেলভিত্তিক ওঠানামা 


এবং বাণিজ্য চক্রের অবনমনে হস্তক্ষেপ। ত 


রা সবাই ধরে নেন যে বাণিজ্য 


চক্রের প্রভাবে বা রাজনৈতিক অ 


স্থিরতা, সু 


দহারের অকস্মাৎ বৃদ্ধি অথবা 


A 


বড় করপোরেটের দেউলিয়া হয়ে 


কারণে আর্থিক ধস নামে। 


যাওয়াসহ বিভিন্ন বাহ্যিক প্রভাবকের 


অন্যদিকে মিন 


স্কর তত্ত্ব মতে, মুক্তবাজার অর্থনীতি ত 


র অন্তর্গত বৈশিষ্ট্য 


কারণেই একটি ভঙ্গুর সিস্টেম 


৷ স্থিতিশীলতা থেকে 


নিশ্চিতরূপে ধসের 


৬ 
দিকে এগিয়ে যাওয়াটিই এর নিয় 


তি। বাজার নিজের আপন খুশিতেই স্ফীত 


হয় এবং নিজের অন্তর্গত প্রক্রিয়াতেই নিস্তেজ হয়ে ধসে পড়ে । এই ধসের 


জন্য বাহ্যিক কোনো প্রভাবকের প্রয়োজন নেই। স্ফী 


তর পরে ফাপা বেলুনের 


মতো চুপসে যাওয়া এবং অর্থনৈতিক ধসে পতিত হওয়াই নিত্যতা। 


ঝণের ভূমিকা 


মিনস্কির মতে যে মূল প্রভ 
যায় তা হলো 


বকটি একটি অর্থনীতিকে ধসের দিকে নিয়ে 


‘Debt বা খণ। শুধু খণ নয় একটি বিশেষ ধরনের খাণ, 


যে খণটিকে মিন 


স্ক পঞ্জি খণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। পঞ্জি খণ এমন 


একটি খণ, য 


র থেকে আসা আয় দিয়ে 


সুদাসল পরিশোধ করা যায় না, 


নতুন নতুন খণ নিতে হয় বা ভর্তুকি দিতে 


হয়। 


বাজার অর্থ 


তির প্রবৃদ্ধিতে খণের ভূমিক 


অপরিসীম । পৃথিবীর সর্ববৃহৎ 


হেজ ফালন্ডগুলোর মধ্যে একটি, 


বিজওয়া 


টার আসোসিয়েটসের প্রধান 


নির্বাহী রেড 


লওর ভাষায় পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় আগের বছর থেকে বেশি 


সম্পদ তৈরি হয় মূলত দু'টি পদ্ধ 


ততে। এক. 


উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং দুই. 


নতুন খণ গ্রহণ দ্ব 


রা পুজি বৃদ্ধির ম 


ধ্যমে। 


বশ্বের বিভিন্ন দেশের উদাহরণ 


থেকে আমরা দেখতে পাই, প্রতিবছ 


র ১ শতাংশ থেকে ৩ শতাংশের বেশি 


উৎপাদনশীলতা বৃ 


দ্ধ খুবই দুরূহ 


ফলে 


পুঁজিবাদীব্যবস্থায় অর্থনৈতিক 


প্রবৃদ্ধির মূল ক্যাট 


লস্ট হলো খাণ। 


যেকোনো ধরনের খাণ মূলত ভ 


বষ্যৎ 


আয়ের ওপরে একটি প্রতিশ্ুতি। যেকোনো খাণ প্রদ 


নের মূল শর্ত হলো, 


খণের মাধ্যমে করা বিনিয়োগে প্রত্যাশিত আয়, খণ পরিশোধের মাসিক 


সুদ-আসল থেকে বেশি হবে। আর সেখানেই সমস্যার শুরু হয়। 


উন্নয়ন বিভ্রম ৫৭ 


তিন ধরনের খণ 


হাইমান মিনস্ষি ঝণগ্রহীতাদের তিন ভাগে ভাগ করেন_ 


প্রথম ধাপে আছে হেজ (7908০) খণগ্রহীতা, যারা নিজস্ব বিনিয়োগের আয় 
থেকে মাসে মাসে খণের সুদাসল পরিশোধ করার সক্ষমতা রাখেন। হেজ 
খণ থেকে করা বিনিয়োগের আয় থেকে খণগ্রহীতা বিনিয়োগের প্রয়োজনীয় 
খরচ মেটাতে পারেন এবং মুনাফা আয় করতে পারেন। মুনাফা করা যদি 
সম্ভব নাও হয়, হেজ খণগ্রহীতারা তাদের বিনিয়োগকৃত খাণের সুদাসল 
অন্তত পরিশোধ করতে পারেন। 


উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আপনি যদি ইস্টার্ন ব্যাংক থেকে খণ নিয়ে 
একটি পোশাকশিল্প কারখানা স্থাপন করেন এবং সেই কারখানার আয় 
দিয়ে যদি আপনি মাসে মাসে ব্যাংকের কিস্তি সম্পূর্ণ পরিশোধ করতে 
পারেন, তবে সেই খণটি 


ট হবে হেজ খণ। 
দ্বিতীয় ধাপে আছে, স্পেকুলেটিভ (999০81811৬০) খণগ্রহীতা। স্পেকুলেটিভ 
খণগ্রহীতারা তাদের বিনিয়োগের আয় থেকে খাণের বিভিন্ন মেয়াদে সুদের 
দায় পরিশোধ করতে সক্ষম । কিন্তু মূল খণের দায় পরিশোধ করতে হলে 
তাদের বারেবারে খণ রিশিডিউল করতে হয়। অর্থাৎ স্পেকুলেটি 


ঢভ খণের 
বিনিয়োগ থেকে আয় পর্যাপ্ত নয়। এই বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত আয় দিয়ে 
সুদ পারশোধ করা গেলেও আসলের দায় পারশোধের সক্ষমতা থাকে না। 
ফলে খণগ্রহীতাদের নতুনভাবে খণ রিশিডিউল করে নেওয়া ছাড়া অন্য 
কোনো উপায় নেই। ব্যাংক নিজেও রিশিডিউল করতে রাজি হয়। কারণ 
কোনো ব্যাংকই চায় না যে তাদের গ্রাহক খেলাপি হয়ে যাক। যেহেতু 
স্পেকুলেটিভ বিনিয়োগ থেকে কিছু আয় উঠে আসছেই, তাই ব্যাংক ভরসা 
রাখে, হয়তোবা ভবিষ্যতে ওই খণগ্রহীতা ঘুরে দীড়াবে। 


উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ইস্টার্ন ব্যাংক থেকে খণ নিয়ে একটি 
পোশাকশিল্প কারখানা স্থাপন করে মাসে মাসে যে কিস্তি পরিশোধ করতে 
হবে, তার সুদের পরিমাণ পরিশোধ করতে পারছেন। কিন্তু আসল পরিশোধ 


করতে হলে আপনাকে খণ রিশিডিউল করতে হবে; তবে এই খণটিকে 
আমরা স্পেকুলেটিভ খণ বলতে পারি। 


তৃতীয় গ্রুপকে মিনস্কি বলে থাকেন পঞ্জি (9011) খণপ্রহীতা। পঞ্জির ক্ষেত্রে 
বিনিয়োগের আয় থেকে খণের সুদ অথবা আসল কোনোটাই উঠে আসে 
না। সুদ বা আসলের টাকা পরিশোধ করতে তাদের ক্রমাগত সম্পদের 


৫৮ * উন্নয়ন বিভ্রম 


মূল্যবৃদ্ধির ওপরে নির্ভর করতে হয়, অথবা নতুন খণ গ্রহণ করার প্রয়োজন 
পড়ে। 


আপনি যদি অতিরিক্ত মূল্য মেশিন, প্রযুক্তি ও দীর্ঘমেয়াদি উচ্চ মুল্যের বা 
ভাড়ার চুক্তিতে একটি পোশাকশিল্প স্থাপন করেন এবং অবস্থা যদি এম 
হয়, এই কারখানার মাসিক আয় দিয়ে সুদাসল পরিশোধ করতে পারছে 
না। আয়ের তুলনায় সুদাসল এতই বেশি যে আপনাকে নতুন করে খ 
নিতে হচ্ছে, তবে এই খণটিকে বলা হবে, পঞ্জি খণ। 


ো 
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এই বিনিয়োগগুলোর আয় এতটাই কম, এই আয়গুলো থেকে খণগ্রহীত 
তার সুদ বা আসল কোনোটাই পরিশোধ করতে পারে না। তাই খণের 
কিস্তি পরিশোধ করতে খণগ্রহীতার সম্পদ বেচে সুদাসল পরিশোধ কর 
ছাড়া কোনো উপায় থাকে না। একপর্যায়ে সম্পদ বিক্রি করেও খণগ্রহীতা 
তার খণের সুদাসল পরিশোধ করতে সক্ষম হয় না। কারণ চক্রবৃদ্ধি হারে 
সুদাসল বেড়ে যাওয়ায়, সম্পদের বাজারমূল্য বৃদ্ধি না পেলে তা বেচে দিয়েও 
মোট দায় পরিশোধ করা সম্ভব হয় না। 


কীভাবে আর্থিক বুদ্ধদ তৈরি হয় 


প্রফেসর মিনস্কির আর্থিক অনিশ্চয়তা তত্ত্ব মতে, অর্থনীতিতে যখন সুসময় 
আসে, তখন বিভিন্ন রকম পণ্য এবং সেবার চাহিদা বৃদ্ধি পায়। চাহিদা 
বৃদ্ধির কারণে ভালো ভালো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর লাভও বৃদ্ধি পায়। তখন 
এই প্রতিষ্ঠানগুলো নতুন নতুন খণ নিতে আগ্রহী হয়ে ওঠে । নতুন খণের 
কারণে নতুন বিনিয়োগ হয়। এই নতুন বিনিয়োগের ফলে নানামুখী চাহিদা 
বৃদ্ধির কারণে বিভিন্নরকম স্থায়ী সম্পদের মূল্যও বৃদ্ধি পেতে থাকে। 


এতিহ্যগতভাবে ব্যাংক এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান জমি বা ফ্ল্যাটের 
মতো কিছু ফিক্সড আযাসেট বা স্থায়ী সম্পদের বিপরীতে খণদান করে। 
একদিকে খণগ্রহীতার মুনাফা এবং অন্যদিকে জামানত হিসেবে রাখা স্থায়ী 
সম্পদের মূল্য বাড়তে দেখে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো খণগ্রহীতাদের 
নতুন নতুন ক্যাটাগরিতে বিভিন্ন রকম খাণ প্রদান করতে থাকে । নতুন 
খণের বিনিয়োগের কারণে ব্যবসায়ীদের মুনাফা আরও বৃদ্ধি পায়। 
ভালো ব্যবসায়ীদের মুনাফার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি দেখে উৎসাহিত হয়ে নতুন 
উদ্যোক্তারা ওই ধরনের ব্যবসায় যোগ দেয়। অর্থনীতির সুসময় এবং স্থায়ী 
সম্পদগুলোর ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি দেখে ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো 
এই নতুন ব্যবসায়ীদের সহজশর্তে খণ দিয়ে থাকে । নতুন ও পুরোনো 


উন্নয়ন বিভ্রম * ৫৯ 


খণগ্রহীতারা সহজে খণ পেয়ে অপেক্ষ 


কৃত ঝুঁকিপূর্ণ প্রকল্পে বিনিয়ে 


গণ 
করে। এই বিনিয়োগগুলোর কারণে অর্থনীতিতে আরও অনেক কর্মসংস্থান 
হয়, নতুন নতুন পণ্য ও সেবার চাহিদা তৈরি হয়। তাই অবধারিতভাবেই 


ম, ফ্ল্যাট, শেয়ারবাজারের স্টকের মতে 


। বিভিন্ন স্থায়ী ও অস্থায়ী সম্পদের 


হু 
মূল্য বৃদ্ধি পেতে থাকে । সবার মাঝে একধরনের আত্মবিশ্বাস চলে আসে যে 
ই মূল্য ক্রমাগত বাড়তে থাকবে। সাম্প্রতিক মূল্য ও চাহিদা বৃদ্ধির স্মৃতি 


এ 
ভবিষ্যতের মূল্য ও চাহিদা বৃদ্ধির প্রত্যাশার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বাজারে 


I~ 


কটা তেজিভাব দেখা যায়। ফলে নিরাপদ, সিকিউরিটির ব্যাকড হেজ 


এমনকি বাজারে পঞ্জি ঝণেরও আবির্ভাব 


খণের বদলে অতিরিক্ত প্রত্যাশার ভিত্তিতে স্পেকুলেটিভ খণদান বৃদ্ধি পায় 


হয়। 


আশা করি স্পেকুলেটিভ ও পঞ্জি খণের ধরনগুলো সম্পর্কে আমরা ক 


আলোচনা করেছিলাম তা পাঠকদের মনে 


আছে। স্পেকুলেটিভ খণের আয় 


থেকে গ্রাহক শুধু সুদ পরিশোধ করতে সক্ষম আর পঞ্জি খাণের ক্ষেত্রে সুদ 


মিনস্কির মূল ধারণা 


বা আসল কোনোটাই পরিশোধ করতে সক্ষম নয়। 


মিনস্কির মৌলিক ধারণাটি হচ্ছে_ অর্থনী 


তিতে তেজি সময় যখন দীর্ঘস্থায়ী 


হয়, তখন হেজ খণের বদলে স্পেকুলে 


টভ খণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় 


কারণ খণ দাতারা অতিরিক্ত লাভের 


আশায় ঝুঁকিপূর্ণ খণগ্রহীতাদের 


খণ প্রদান করে, যে প্রতিষ্ঠানের আয় দিয়ে দায় পরিশোধ করা অসম্ভব। 


মিনস্কি এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে বলেন “মা 


ন্ট অব ডেট’ বা খণ ব্যবসায়ী । 


এই সময়ে প্রদান করা অনেকগুলো খণকে স্পেকুলেটিভ খণ মনে হলেও 


প্রকৃতপক্ষে এগুলো পঞ্জি খণ। অর্থাৎ যে 


খণের সুদ বা আসল বিনিয়োগের 


আয় থেকে উঠে আসে না। যে খণ পরিশোধ করতে হলে খণগ্রহীতাদের 


নতুন খণ পেতে হবে অথবা সম্পদের মূল্য বৃদ্ধি পেতে হবে। কিন্তু 


অর্থনীতিতে সুবাতাস বইছে এ কারণে 


সমষ্টিগতভাবে ব্যাংক, উদ্যোক্তা, 
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এনীতিবিদ, আ্যানালিস্ট, নীতিনির্ধারকে 


রা সবাই মিলে এই বিনিয়োগের 


কিগুলো উপেক্ষা করে। তখন যারা 


Al 


পূর্ববর্তী ধসের অভিজ্ঞতা থেকে 


Bl 


অর্থাৎ এবার নতুন কিছু হবে। 


৬০৩ উন্নয়ন বি ভ্রম 


তর্কতা বাণী শোনান, তাদের বলা হয়, ‘দিস টাইম ইট ইজ ডিফারেন্ট' 


বুদুদ কীভাবে চুপসে যায় 


কিন্তু এসেটের এই ব 


বল কখনোই দীর্ঘস্থায়ী হয় না। বাজার অতিমূল্যায়ি 


ত 


হয়েছে বুঝতে পেরে 


কছু চালাক বিনিয়ে 


শগকারা তাদের সম্পদ বে 


মি] 


চেল 


তুলে নেয়। ফলে বিক্রির একটি চাপ তৈ 


র হয়, 


যে কারণে সম্পদটির মূল্য 


পতন ঘটে। এই মূল্যপতন একধরনের ভ 


তি তৈ 


র করে। আরও অনেক 


বিনিয়োগকারী তাদের 


সম্পদ বি 


ক্রুর চেষ্টা করে, কিন্তু সেই সম্পদগুলো 


কেনার মতো কোনো ৫ 


ক্রতা পাওয়া যায় না 


ফলে মূল্যের আরও পতন হয়। 


এমন পরিস্থি 


ততে এসেটের দাম ব 


ডবে এই আশায় যারা খণ 


নয়েছেন 


তারা দেখতে 


পান-_ মূল্যপতনের ফলে বি 


নয়োগ থেকে আসা আয় দিয়ে 


খাণের সুদ বা আসল, 


কোনোটাই প 


রশোধ করা সম্ভব নয়। 


খণগ্রহীতারা 


যখন বুঝতে পারে যে এসেটের মূল্য কম 


র ফলে তাদের পক্ষে 


আর প্রতি 


মাসে খণের সুদ পরিশো 


ধ করা সম্ভব নয়, তাদের বড় একটা 


অংশ খাণে 


র দায় মেটাতে সম্পদ 


ব 


ক্র করতে মরিয়া হয়। ইতিমধ্যেই এই 


সম্পদ যে অ 


তিমূল্যায়িত তা সব 


বর 


জানা হয়ে গেছে, তাই বাজারে আর 


কোনো ক্রেতা থাকে না। কারণ পড় 


ত দামের সম্পত্তি কিনে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত 


হতে চায় না। তাই এই এসেটের মূল্য আরও কমে বাজারে তীব্র সংকট 


তৈরি হয়। তাসের ঘরের মতোই অর্থব্যবস্থার পতন হয়। 


মিনস্কি মোমেন্ট 


পতনের এই সময়ক 


লকে প্রফেসর হাইমান 


মিনস্কির নামে বলা হয়, 


মিনস্কি মোমেন্ট। মিন 


স্ক মোমেন্ট হচ্ছে সেই মুহূর্ত যখ 


ন অর্থনীতি এবং 


অর্থনৈতিক ব্যবস্থা স্থি 


তিশীলতা থেকে অস্থিতি 


লতায় পা দেয়। 


হাইমান মিনস্কি আর্থিক বুদ্ধদ তৈরির এই মডেল 


ব্যাখ্যা করেছেন। 


চকে একাঢ চক্রের মাধ্যমে 


উন্নয়ন বিভ্রম ৪ ৬১ 


চার্ট ৭: নিশ্চয়তা কীভাবে বাবল তৈরি করে তা আর্থিক অনিশ্চয়তা তত্ত্বে 
প্রফেসর মিনস্কি দেখিয়েছেন। 


“New Paradigm"Ill 
Denial 


Delusion Return to “normal” 


Institutional Public 


SE investors 


Enthusiasm 


Media attention 


First Sell off the mean 


Stealth Phase Awareness Phase Mania Phase Blow off Phase 


Time 


(Source: Minsky.1992) 


আর্থিক অনিশ্চয়তা তত্ত্বের বিভিন্ন স্তর 


আর্থিক বুদ্ধুদ কীভাবে সৃষ্টি হয় সে বিষয়ে মিনস্কি ৫টি স্তরের কথা বলেন_ 


১. ডিস্প্নেসমেন্ট বা বিচ্যুতি: ডিস্প্লেসমেন্ট ঘটে যখন একজন বিনিয়োগকার 
পরিবর্তনের নতুন একটি যুগে পা দেয়। এই নতুন যুগ হতে পারে নতু 
কোনো প্রযুক্তির আবিষ্কার, কোনো রাজনৈতিক পরিবর্তন, কোনো যুগান্তকারী 
ঘটনা, অথবা অর্থ সরবরাহবিষয়ক কোনো আইন প্রণয়নের ফলে। 
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২. বুম বা বৃদ্ধি: বুম ঘটে যখন একটি ডিস্প্রেসমেন্টের পর ধীরে ধীরে 
মূল্যবৃদ্ধি হতে থাকে। যখন বাজারে নতুন বিনিয়োগকারীর প্রবেশ ঘটে, 
তখন মূল্যবৃদ্ধির গতি বৃদ্ধি পায়। বুমের সময়ের আলোচিত সম্পদটি নিয়ে 
গণমাধ্যমে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়। এই আলোচনার ফলে বাজারে এই 
প্রচুর লাভের বিষয়টি 


টি অন্যান্য ক্ষেত্রের বিনিয়োগকারী, এমনকি সাধারণ 
জনগণেরও গোচরে আসা শুরু হয়। তাই রাতারাতি আঙুল ফুলে কলাগাছ 
হওয়ার মতো লাভ থেকে বঞ্চিত হওয়ার ভয়ে বাজারে নতুন নতুন 
বিনিয়োগকারীর প্রবেশ ঘটতে থাকে। 


৬২৪ উন্নয়ন বিভ্ৰম 


৩. ইউফোরিয়া বা উচ্ছ্বাস: বুমের পরে আসে ইউফোরিয়া বা উচ্ছ্বাসে 
সময়। এই সময়ে বিনিয়োগকারীরা তাদের স্বাভাবিক সাবধানতা পরিত্যাগ 
করে। নতুন বিনিয়োগকারীদের ব্যাপক বিনিয়োগের কারণে আলোচিত 
এসেটটির চাহিদা বৃদ্ধি পায়। নিত্য মূল্যবৃদ্ধির কারণে ক্রেতা ও বিক্রেতার 
মুনাফা প্রতিদিন বাড়তে থাকে এবং একটি উৎসবের মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি 


হয়। যারাই তাদের সতর্ক করতে আসে তাদের বলা হয়, “এবার ভিন্ন কিছু 
হতে চলেছে।' 


৪. প্রফিট টেকিং বা লাভের অংশ তোলা: বুদ্ধিমান বিনিয়োগকারীরা 
বাজারের সম্ভাব্য ক্র্যাশের বিষয়ে সচেতন হয়। তারা ধীরে ধীরে নিজেদের 
বিনিয়োগ তুলে নিয়ে যেতে থাকে । লাভের অংশটি তুলে নিয়ে তারা বাজার 
থেকে বের হয়ে যায় 


৫. বাস্ট বা ধস: এই সময়ে বাজার মিনস্কি মোমেন্টে আবির্ভূত হয়েছে। 
বাজারের মূল্য পতন হতে থাকে। বাস্তবতার বোধ ফিরে আসে। যত দ্রুত 
মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছিল, তার চেয়ে অধিক গতিতে মূল্য ত্রাস পায়। 


উপসংহার 


বিগত দশকে যারা বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের ব্যবসার সঙ্গে জড়িত বা 
শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ করেছেন বা ফিন্যান্সিয়াল মার্কেটের সঙ্গে জড়িত, 
তারা অনেকেই ভেবে উচ্ছৃসিত হয়ে উঠবেন যে মিনস্কির আর্থিক অনিশ্চয়তা 
তত্ত্বের এই স্তরগুলোর ভেতর দিয়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতা আপনাদের হয়েছে। 
কন্তু বাংলাদেশের বিগত দশকের অর্থনীতি সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে 
হলে এই অভিজ্ঞতা যথেষ্ট নয়। প্রকৃতই মিনস্কির মডেলের কোনো প্যাটার্ন 
বগত দশকে বাংলাদেশে দেখা গিয়েছিল কি না, সেই দাবি করতে হলে 
বাজারের বিভিন্ন পরিসংখ্যানকে যাচাই করে দেখতে হবে, যা আমরা 
আগামী অধ্যায়গুলোতে দেখতে পাব। 


যদি এই পর্যবেক্ষণে আমরা বিভিন্ন সেক্টরে মিনস্কি মোমেন্ট ও মন্দা দেখতে 
পাই, সে ক্ষেত্রে আমাদের প্রশ্ন করতে হবে যে-_ এই তীব্র মিনস্কি মোমেন্ট 
এবং তার পরবর্তী মন্দা দেখা দেওয়ার পরেও কীভাবে সেই মন্দাগুলোর 
চেহারা রাষ্ট্রীয় ব্যালান্সশিটে দেখা গেল না? কীভাবে এ ধরনের মন্দা থাকা 
সত্তেও ওই বছরগুলোতে বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রতিটি খাতের মোট 
বার্ষিক উৎপাদন বিজনেস সাইকেলের স্বাভাবিক উত্থান-পতনের ধারা ভঙ্গ 
করে বিশ্ব রেকর্ড গতিতে এগিয়েছে? কেন অর্থনীতিবিদেরা এই ধসগুলো 


উন্নয়ন বিভ্রম ৬৩ 


নিয়ে আলোচনা করেন না? বা করলেও দাবি করেন ধসগুলো অর্থনীতিতে 
বড় কোনো প্রভাব রাখেনি । তাদের এই দাবির ভিত্তি কী? 


আমরা আগামী চ্যাপ্টারগুলোতে এ নিয়ে আলোচনা করব। কিন্তু সবার 
প্রথমে অর্থনীতির বিভিন্ন সুচক ও ঘটনা যাচাই করে আমরা বিগত দশকের 
শুরুতে বাংলাদেশের মিনস্ষি মোমেন্ট খুজব। মনে রাখা ভালো, মিনস্কির 
আর্থিক অনিশ্চয়তার তত্ব মডেলটি কেবল পুজি বাজারের জন্যই প্রযোজ্য 
নয়। বাংলাদেশের রিয়েল এস্টেট সেক্টর, বিদ্যুৎ সেক্টর, সাম্প্রতিক কালের 
ই-কমার্স স্ক্যাম ইভ্যালি বা বাংলাদেশের মিউচুয়াল ফালন্ডগুলো, এমনকি 
বিভিন্ন মেগা প্রজেক্টসহ বর্তমান সার্বিক উন্নয়ন মডেলকে মিনস্কির তত্ত্বের 
মডেলে যাচাই করা যায়। প্রশ্ন করা যেতে পারে, যে খণগুলো দিয়ে এই 
ইনভেস্টমেন্টগুলো হয়েছে সেই খণগুলো কি হেজ নাকি, স্পেকুলেটিভ 
নাকি পঞ্জি? অর্থাৎ এই ইনভেস্টমেন্টগুলোর সুদাসল কি তার আয় দিয়ে 
পরিশোধ করা সম্ভব? নাকি আরও নিত্যনতুন খণ নেওয়া বাদে এই 
খণগুলোর সুদীসল পরিশোধ করা সম্ভব নয়? এই ইন্টারেস্টিং কাজটি এই 
গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে করব। 


তবে সবার প্রথমে এ কাঠামোটি ব্যবহার করে আমরা বাংলাদেশের গত 
দশকের অর্থনীতিকে যাচাই করব। এর মাধ্যমে আমরা বোঝার চেষ্টা করব 
সরকারি বয়ানে কথিত উন্নয়নের এক দশকের প্রকৃত চিত্র কী? আমরা 
নকট অতীতের আর্থিক ঘটনাবলি পর্যালোচনা করে দেখব বাংলাদেশের 
অর্থনীতি আসলেই কি কোনো বুম বাস্ট সাইকেলের ভেতর দিয়ে গেছে 
কি না? 


৬৪৬৩ উন্নয়ন বি ভ্রম 


ফাইন্ডিং মিনস্কি: 
চুপসে যাওয়া বেলুনের খোজে 


হাইমান মিনস্কির আর্থিক 


বা বিচ্যুতি। 


অ 


নশ্চয়তা তত্ত্বের প্রথম পর্যায়_ 


ডস্প্লেসমেন্ঠ 


ডিস্্লেসমেন্টের সংজ্ঞা আমরা আগের অধ্যায়ে দেখেছি। 


ডস্প্মেসমে 


ন্‌ 


বা বিচ্যুতি ঘটে য 


খন একটি নতুন সময় বা কালের আবির্ভাব হয়_ 


সময়কালে কোনো একটি 


পরিবর্তনের ক 


রণে বিনিয়োগকারীরা আশাব 


দ 


হয়ে অধিক মুনাফ 


র স্বপ্ন দেখা শুরু করে 


এ ধরনের নতুন একটি 


কালের 


আবির্ভ 


ব হতে পারে নতুন কোনো প্রযুক্তির আবিষ্কারের ফলে, যে 


আ 


বঙ্কার 


দীর্ঘস্থায়ী 


সমাজ রূপান্তরের বা ভোক্তাদের ক্রয় অভ্যাসে মৌলিক পরি 


ব 


রতনের 


সম্ভাবনা তৈরি করে। মনে করুন নব্বইয়ের দশকে তথ্যপ্রযুক্তির 


আ 


বর্ভাব 


ব 


স্টিভ জবসের আইফোনের উন্ভতাবন-প্রসৃত বিচ্যুতির ঘটন 


কোনো 


র 


জনৈতিক পটপরিবর্তনের ফলে পুরোনো স্থবিরতা ভেঙে প্রবু 


হর 


নতুন 


প্রত্যাশা সৃষ্টি হলেও নতুন সময়কালের আ 


বর্ভাব হতে পারে। মুদ্ 


4 
নাতর 


কোনো পরিবর্তন বা নতুন কোনো আইনের দ্বারা যদি বিনিয়োগ 


কার 


দের 


ম 


AD 


চ্যুতি দেখা যেতে পারে। 


ঝে নতুন প্রত্যাশা তৈরি হয়, ত 


রপ 


রপ্রেক্ষিতেও ডিস্প্লেসমে 


নয বা 


বাংল 


দেশের এক যুগের ইতিহাসে, প্রথম ডিস্প্লেসমেন্টটি সহজেই 


৫ 
চাহত 


করা যায়। ২০০৮-এর ডিসে 


স্বরে নবম জাতীয় 


সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ 


আওয়ামী লিগ সরকার 


নরক্কুশভাবে বিজয়ী 


। হয়ে রাষ্তক্ষমতায় আসে। 


আওয়ামী লিগের ক্ষমতায় 


আসার ফলে ব্যবস 


য়ী মহলে অর্থনৈতিক 


প্রবৃদ্ধি 


বং উন্নয়নের নতুন জোয় 


রের একটি প্রত্যাশা তৈরি হয়। বলে রাখা ভালো 


এ 
এ 
৭ 


র আগে তত্বাবধায়ক স 


রকারের দুই বছর সময়কালে অর্থনীতি একটি 


নিয় প্রবৃদ্ধির ভেতর দিয়ে গিয়েছিল। 
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তত 


বধায়ক সরকারের বেশ কিছু পলিসি ব্যবসা 


বরোধী ছিল। বিশেষত 


তত্ব 


বধায়ক সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে স 


শো 


ধনমূলক যে জিহাদি 


4 4 4 
আভযান পারচালনা করোছিল, ত 


র ফলে ব্যবস 


যাদের মধ্যে একধরনের 


নিরাপত্তাহীনতা তৈরি হয় 


| ফলে তারা নতুন বিনি 


য়োগ করা থেকে বিরত 


থাকেন। বাংলাদেশের ব্যবসা-ব 


ণিজ্যে প্রথাগতভাবে ঘুষ, কর ফাঁকি, হুন্ডি 


ইত্যাদি অবৈধ কার্যক্রম বড় ভূ 


ম 


কা রাখে । অনেকগুলো ব্যবসা এতটাই 


প্রতিযোগিতামূলক যে এই ফাঁকিগুলোর মাধ্যমেই মূলত মুনাফা তৈ 


র হয়। 


অনেক ব্যবসায়ীর জন্যই এসব অবৈধ কার্যক্রম বাদ দিয়ে ব্যবসা 


রাখা মুশকিল হয়। 


টকিয়ে 


ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় আমি দেখেছি, বাংলাদেশের ছোট-বড় প্রায় ৯৯ 


শতাংশ স্থানীয় করপোরেট প্রতিষ্ঠ 


ন কর ফাঁকি দেয় এবং বাধ্য করা না 


হলে কর দেয় না। তারা পরিসংখ্যান ব্যুরোর মতো পূর্বেই নির্ধারণ করে 


কত ঢাকা কর প্রদ 


ন করবে এবং তার ভিত্তিতে আাকাউ 


ন্টং তোর করে। 


প্রায় স 


ব অফিসে দুটি আযাকাউন্টস তৈরি করা হয়। এক 


ট এনবিআরের 


জন্য অপরটি ব্যবস 


[ পরিচালনার জন্য। কর ফাঁকি দেওয় 


র এই প্রবণতা 


এতই বিস্তৃত যে বাংলাদেশের সাধারণ ব্যবসায়িক নৈ 


অপরাধ হিসেবে দেখা হয় 


না। 


তিকতায় কর ফাঁকিকে 


সশস্ত্র বাহিনীর অন্ত্রের জোরে, সুশীল সমাজ ও জিহা 


দ মিডিয়ার কাঁধে চড়ে 


২০০৭-এর তত্ত্বাবধায়ক সরক 


র বাংলাদেশে ব্যবস 


পরিচালনার সাধারণ 


নৈতিকতা থেকে উচ্চতর নৈ 


তকতার খোলস পরে 


রাজনৈতিক পটভূমিতে 


আবির্ভূত হয় এবং ব্যবসায় 


দে 


র টার্গেট করে অভিযান পরিচালনা করে 


তত্বাবধায়ক সরক 


র কালোট 


কার মালিক ও 


বড় ব্যবসায়ীদের টার্গেট 


করায়, বড় বড় ব্যব 


সব শ্রেণির ব্যবসায়ীদের এই ইশারা পায় যে 


সায়ীর সরকারি কোষাগারে অর্থ জমা দিতে বাধ্য করায় 


এ রকম 


সময়ে অর্থ লুকিয়ে 


রর 


খতে হবে। সৎ-অসৎ সব শ্রেণির ব্যবসায়ীরাই তত্ত্ব 


সময়ে তাদের বিনিয়োগ স 


ংকুচিত করেন। 


বধায়ক সরকারের 


ংলাদেশ আওয়ামী লীগ 


রয়েল পলিটিকের মূলনী 


টি 
ততে পারচালত একাঢ 


জনৈতিক দল 


আওয়ামী লীগের 


4 sn 
বাভন নাতান 


ধারণী অবস্থানে ব্যাংক 


লিক, পোশাকশিল্পের ম 


ব 
র 
ম 
ই 


শক, টায় 


রফ্যাক্টরির ম 


লক, চালের ব্যবসায়া, 


নডিন্টিং ব্যবস 


য়ী, সরকারি কক্ট্াক্টর রয়েছে 


ন, আছেন। আওয়ামী 


লীগের প্রেসিডিয়াম, সরক 


রের মন্ত্রণালয় ও জাত 


য় সংসদের বড় একাঢ 


অংশ স্থানীয় করপোরেট 


ব্যবসায়ী। যারা আগে 


উল্লিখিত ‘দুই বইয়ের 


আযাকাউন্টিং-এর 
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নয়ম রক্ষা করে চলেন। তাই সব স্তরেই একটি প্রত্যাশা 


ছিল যে ব্যবসায়ীদের দখলে থাক 


রাজনৈতিক দলে পলিসি লেভেলে এমন 


কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে না, য 


[তে ব্যবসায়ীদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হয়। 


অবশেষে ২০০৯-এর জানুয়ারিতে শ্বাসরুদ্ধকর তত্বীবধায়ক সরকারের 


দুই বছর শাসনামল শেষে আওয়ামী লীগের আগমনে করিয়ে 


দুর 
| 


টভ উদ্যোক্তা, 


ফাটকাবাজ, সরকার ঘনিষ্ঠ দুন 


তিবান্ধব ব্যবসায়ী, প্রকৃত ব্যবসায়ীসহ 


সবার মনেই ব্যবসাবান্ধব সময়ের 


প্রত্যাশা তৈরি হয়। তা ছাড়া সংবিধানে 


সমাজতন্ত্র ফিরিয়ে আনলেও, শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ 


আ 


সালে ক্ষমতায় গিয়ে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত বাজারব 


ন্ধব নিও লিবারেল দল হিসেবে 


বর্ভত হয়েছে। ওই শাসনামলে সরক 


র 


ক্য়েটিভ ডিস্ট্রাকশনে সক্ষম 


নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য এবং দলীয় অনুগতদের মূলধন সংহতকরণের 


জন্য আইন সহজীকরণ, ব্যাংক ও পুঁজিবাজারের দরজা খুলে দেওয়ার 


অনেক উদাহরণ তৈ 
১৯৯৭ থেকে ২০০১-এ সে 
অনুমতি দেওয়া, গ্রামীণ 


র করেছে। ১৯৯৬-এর শেয়ার বাজার ক্ল্যাশ অথবা 


কেন্ড জেনারেশান প্রাইভেট কমার্শিয়াল ব্যাংকের 


ফোনের অনুমতি দেওয়া_ তার কিছু উল্লেখযোগ্য 


উদাহরণ । তত্বাবধায়ক সরকারের বিবিধ কার্যক্রমে বিরোধীদলীয় বিএনপির 


শীর্ষ নেতৃত্ব দুর্বল হওয় 


য় ৯০-পরবর্তী সময়ে প্রথমবারের মতো সরকার 


হরতাল, অবরোধ ইত্যাদি বাজারবিধ্বংসী 
শাসনব্যবস্থা পরিচালনার সুযোগ পায়। 


নানা প্রতিবন্ধকতা স 


আন্দোলন ব্যতাত একাঢ 


তেও ২০০০ থেকে ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগের 


ক্ষমতা গ্রহণ পর্যন্ত সময়ে প্রপার্টি প্রাইসে একটি ভুল মার্কেট ছিল। বেশ কিছু 


ম্যাকো ইকোনমিক ফাল্ডামেন্টাল যেমন স্থানীয় এবং সরকারি খণ, ডেবট 


টু জিডিপি, মূল্যস্ফীতি, মুদ্াস্ফী 


ত ইত্যাদি সহনীয় অবস্থায় ছিল। রপ্তানির 


চত্রও ছিল উৰ্ধ্বগামী। যদিও তত্ত 


বধায়ক সরকারের আমলে ২০০৮-এ 


বৈশ্বিক পণ্যমূল্যের উত্থান স্থানীয়ভ 


বে একটি অসহনীয় মূল্যস্ফীতি তৈরি 


করে। কিন্তু নির্বাচনের সময় ধীরে ধীরে সেই মূল্যস্ফীতি সহনীয় পর্যায়ে চলে 


আসে। এক 
থেকে নতুন সরকার বাংলাদেশ আওয়ামী ল 


ট শক্তিশালী ম্যাক্রো ফাউন্ডেশন নিয়ে ২০০৯-এর জানুয় 


র 
গ নবঘাত্রা শুরু করে। সেই 


নবয 
ফাটকাবাজ, পেশাজীবীসহ রাষ্ট্রের সব শ্রেণির মানুষের মনে একটি নতুন 


ত্রা নতুন উদ্যোক্তা, সরকারি দলের সহচর, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, 


দিনের প্রত্যাশা তৈরি করে। যে প্রত্যাশাকে আমরা একটি ডিস্প্লেস্টমেন্ট 


বা 


বিচ্যুতি হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। ক্ষমতায় আসার পরে সরকার 


খুব দ্রুতই ডিস্প্লেসমেন্টে আরও চারটি উপাদান যোগ করে, যাতে অর্থনীতি 


এক বছরের মধ্যেই খুব দ্রুত বুম ফেজে চলে যায়। 
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বিচ্যুতি বা ডিস্প্লেসমেন্টের উপাদানগুলো কী ছিল? 


১. ডিস্ফ্লেসমেন্টের প্রথম উপাদান-_ মুদ্রা প্রবাহের আমূল সম্প্রসারণ (রেপো 
রেট কাট) 


ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই ২০০৯-এর প্রথম ভাগে খণপ্রবাহ ছিল নিয্নগামী 
তাই ২০০৯-এর জুনে ব্যাংকে অলস অর্থের পরিমাণ বেড়ে যায় 
অর্থনীতিবিদেরা “অর্থনীতিতে স্থবিরতা’ নিয়ে আলাপ শুরু করেন। ব্যাংকে 
টাকা পড়ে থাকতে দেখলেই অস্থিরমতি অর্থনীতিবিদেরা তাকে দেশের 
অর্থনীতি স্থবির হয়ে যাওয়ার লক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত করে খণপ্রবাহ বৃদ্ধির 
জন্য চাপ দেওয়া শুরু করেন। এটি অর্থনীতিবিদ শ্রেণির একটি ক্লাসিকাল 
বৈশিষ্ট্য। অবশ্য তখন এর একটি বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট ছিল। ২০০৭-০৮-এ 
বশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেওয়ায় সেই মন্দার প্রভাব থেকে মুক্তির জন্য 
বশ্বব্যাপী অর্থপ্রবাহ বৃদ্ধিকে একটি কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে ধরে নেওয়া 
হয়েছিল। বৈশ্বিক মন্দার তেমন কোনো প্রভাব বাংলাদেশে দেখা না দিলেও 
বা উল্টো করে দেখলে ওয়ালমার্ট ইফেন্টের প্রভাবে বাংলাদেশের রপ্তানি 
বৃদ্ধি পাওয়া সত্তেও অর্থনীতিবিদেরা অর্থপ্রবাহ বুদ্ধি করতে ও সুদের হার 
কমাতে সরকারের ওপরে চাপ তৈরি করেন। 


ওয়ালমার্ট ইফেক্ট কী? 


উত্তর গোলার্ধে আর্থিক মন্দা দেখা দিলে, ভোক্তারা চড়া মুল্যের পোশাকের 
বদলে স্বল্প মূল্যের পোশাকের দিকে ঝুঁকে পড়ে। এর ফলে ওয়ালমার্টের মত 
উসকাউন্ট রিটেলারদের বিক্রয় বৃদ্ধি পায়। স্বল্পমূল্যের পোশাক বিক্রয়কারী 
উসকাউন্ট রিটেলারদের ক্রয়ের বড় একটি উৎস বাংলাদেশ। তাই মন্দার 
প্রভাবে উত্তর গোলার্ধে পোশাক রপ্তানি হ্রাস পাওয়ার পরিবর্তে বাংলাদেশের 
মত স্বল্প মূল্যের পোশাক রপ্তানীকারী দেশের রপ্তানি বৃদ্ধি পায়। এই 
প্রভাবটিকে বলা হয় ওয়ালমার্ট ইফেন্ট। 


সুদের হার কমিয়ে আনার জন্যে রেপো রেট বাংলাদেশ ব্যাংকের বহুল 
ব্যবহৃত পন্থা। নানামুখী চাপের কারণে বাংলাদেশ ব্যাংক তার রেপো রেট 
নাটকীয়ভাবে কমিয়ে নিয়ে আসে। ফলে অর্থ প্রবাহ দুত গতিতে বৃদ্ধি পেতে 
থাকে। 


রেপো রেট কী? 
বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে স্বল্পমেয়াদি খণ নেওয়ার 


৬০৮৬ উন্নয়ন বিভ্রম 


সুদের হারকে রেপো রেট বলা হয়। রেপো রে কমানো-বাড়ানোর মাধ্যমে 
কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রাপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। রেপো রেট কমালে 
ব্যাংকগুলোর জন্য কেন্দ্রায় ব্যাংক থেকে খণ নেওয়া সুলভ হয়ে পড়ে। 
ফলে তারা ব্যবসা বৃদ্ধি করতে এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে আরও খাণ নিতে 
আগ্রহী হয়। 


আসুন, দৈনিক ডেইলি স্টারে প্রকাশিত সিটি এনএ বাংলাদেশের বক্তব্য 
থেকে ২০০৯-এ রেপো রেটের উত্থানের ঘটনাগুলো দেখি (The daily star, 
29 December 2009)। 


২০০৯ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক দুহবার রেপো রেট সংশোধন করে। 
প্রথমবার ২০০৯-এর এগারোই মার্চ রেপো রেট ৮.৭৫ থেকে ৮.৫০ শতাংশ 
এবং রিভার্স রেপো ৬.৭৫ থেকে ৬.৫০ শতাংশে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু রেপো 
সংশোধনের পরেও খণপ্রবাহ ও সামগ্রিক বিনিয়োগ পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃদ্ধি 
পায়নি: বরং ২০০৯-এর জুনে ব্যাংকগুলোর অতিরিক্ত তারল্য আগের বছর 
থেকে ১৩৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৪,৭০০ কোটি টাকায় পৌঁছায় ৷ 


এই সময়ে ট্রেজারি বিলের রেট ১ শতাংশে নেমে আসে। 


পরবর্তী চিত্রে দেখতে পাচ্ছি ট্রেজারি বিল রেট, কল মানি রেট জুন ২০০৯- 
এ ১ শতাংশের কাছাকাছি পৌছেছে। 


চার্ট ৮: ২০০৫ থেকে ২০০৯ পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের ইন্টেরেস্ট রেট । লক্ষণীয় 
যে জুন ২০০৯-এ ট্রেজারি বিলের রেট শুন্য শতাংশের কাছে নেমে এসেছে। 
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(Source: Bangladesh: 2009 Article IV Consultation— Staff Report: 
IMF, February 2010) 


উন্নয়ন বিভ্রম * ৬৯ 


বাংলাদেশ ব্যাংক নির্দিষ্ট সময় পর পর বাংলাদেশ সরকারের ট্রেজারি অর্থাৎ 
বন্ড ও বিল, শেয়ারমার্কেটের মতোই নিলামে তোলে। ব্যাংকগুলো এই নিলামে 
অংশ নেয় এবং নির্দিষ্ট সুদহারে বন্ড বা বিল কিনে নেয়। ম্যাচুরিটির পরে 
বিনিয়োগকৃত অর্থ ব্যাংকগুলো সুদাসলসহ ফেরত নেয়। এক বছরের নিচে 
স্বল্পমেয়াদি ট্রেজারিকে বলা হয় বিল এবং দীর্ঘমেয়াদি ট্রেজারি বিলকে বলা 
হয় বন্ড ৷ বাংলাদেশে দুই বছর থেকে দশ বছর মেয়াদি ট্রেজারি বন্ড রয়েছে। 
এই নিলামে সুদের হার শেয়ারবাজারের মতোই প্রতিযোগিতামূলকভাবে 
নির্ধারিত হয়। 


ট্রেজারি বিলের রেট ১ শতাংশে নেমে আসাটি একটি আশঙ্কাজনক ঘটনা। 
কারণ ব্যাংকগুলোর মুনাফার একটি বড় উৎস হলো ট্রেজারি বিল ও বন্ড। 
ট্রেজারি বিলের রেট ১ শতাংশে নেমে আসার কারণে ব্যাংকগুলোর জন্য 
ব্যবসায়িক পরিস্থিতি কঠিন হয়ে ওঠে। কারণ ৬ শতাংশ মূল্যস্কীতির 
কারণে অর্থ ট্রেজারি বিলে বিনিয়োগ করলে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। 
অন্যদিকে বিনিয়োগের পরিস্থিতি নড়বড়ে হওয়ার কারণে খণপ্রবাহও বৃদ্ধি 
করা যাচ্ছে না। একদিকে বিনিয়োগ না হওয়ার কারণে ব্যাংকে অলস অর্থ 
এর আগের বছরের তুলনায় ১৩৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, আর অন্যদিকে 
ট্রেজারিতে বিনিয়োগ করে মূল্যস্ফীতি হিসাব করলে কার্যত প্রায় ৫ শতাংশ 
ক্ষতি। এ অবস্থায় ব্যাংকগুলো হন্যে হয়ে বিনিয়োগের নতুন উৎস খুজতে 
থাকে। 


২. ডিস্প্লেসমেন্টর দ্বিতীয় উপাদান মুদ্রাপ্রবাহে আমূল সম্প্রসারণ, রেপো 
রেটে নাটকীয় কর্তন 


এ অবস্থায় বাংলাদেশ ব্যাংক অক্টোবরে ২০০৯-এ পুনরায় রেট কমায়। 
এবারের রেট কাটিং ছিল সবচেয়ে নাটকীয়। রেপো এবং রিভার্স রেপোর 
রেট 8০০ বেসিস পয়েন্টে নামিয়ে ৪.৫ শতাংশ এবং ২.৫ শতাংশে আনা 
হয়। রেপো রেট কমিয়ে আনার পরে ব্যাংকগুলোর অর্থপ্রবাহ আরও দুত 


বৃদ্ধি পায়। 


৭০ * উন্নয়ন বিভ্ৰম 


চার্ট ৯: চার্ট ২০০৫ থেকে ২০০৮ সালের অতিরিক্ত তারল্য। 


(Source: Bangladesh: Financial System Stability 


Assessment.International Monetary Fund, 2010) 


২০০৮ থেকে এক বছরে অলস মুদ্রার তিন খুণ বৃদ্ধি পায়। অতি 


রক্ত তারল্য, 


জুন ২০০৮-এর ১৩০০০ কে 


জুনে ৩৫,০০০ কোটি টাকায় পৌঁছায় ৷ (The daily star, Dec 


টি টাকা থেকে তিন গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৯-এর 


19 2009) 


বনিয়োগের পরিস্থিতি দুর্বল হওয়ার কারণে আগের বছরের চেয়ে 


তিন 


গুণ অতিরিক্ত তারল্য তৈরি হয়েছে, মূল্যস্ফীতি ৬ শতাংশের কাছাকাছি 


সরকার হনভেস্মেন্ট বন্ড বা 


ট বিলের রেট ১ শতাংশের 


কাছাকাছি। 


কন্তু এ সময় রেপো রেট ৪০০ বেসিস পয়েন্টে কমিয়ে ৪.৫ শতাংশ ও ২.৫ 


শতাংশ করে অর্থপ্রবাহ বৃদ্ধি করতে সবাইকে প্রলুব্ধ করার সিদ্ধান্তটিকে 


আমরা ডিস্প্লেসমেন্টের দ্বিতীয় এ 


লমেন্ট হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। 


৩. ডিস্প্লেসমেন্টের তৃতীয় উপাদান-_ শেয়ারবাজারে বিনিয়োগের সীমা ১০ 


থেকে ৩০ শতাংশে বৃদ্ধি 


৫১ 


ব্যাংকগুলোর কাছে যখন রেকর্ড পরিমাণ অ 


পরিস্থিতি যখন নিম্নমুখী, এই অবস্থায় আইন 


৫১ 


তিরিক্ত তারল্য এবং বিনিয়োগ 


a 


পরিবর্তন করে ব্যাংকগুলোর 


পুঁজিবাজারে বিনিয়োগের সী 


মানা ৩০ শতাংশ নির্ধারণ করা 


হয়। ইতঃপূর্বে 


০০৬ সালে ব্যাংকগুলোকে ১০ শতাংশ বি 


নয়োগের সীমা নির্ধারণ করে 


চেন্ট ব্যাংক খোলার অনুমতি দেওয়া হয়। বিনিয়োগের সীমা ১০ থেকে ৩০ 


তাংশে 


নয়ে যাওয়ার ফলে ব্যাংকগুলোর জন্য পুজিবাজারের 


দরজা খুলে 


২ 
ম 
শা 
য় 


য়। প্রায় সবগুলো ব্যাংকই দুত তাদের মার্চেন্ট ব্যাংকিং অপারেশন বৃদ্ধি 


করে। ব্যাংকে পড়ে থাকা অলস অর্থ পুজিবাজারে 


বনিয়োগ বৃ 


দ্ধ করে। এ 
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। বিভ্ৰম * ৭১ 


অবস্থায় বাণিজ্যিক ব্যাংক ও ব্যাংকবহির্ভত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো ২০০৯ 
সালে প্রায় ৪৫০০ কোটি টাকা পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ করে, যা ২০০৬ সালের 
মোট বিনিয়োগের প্রায় ৮ গুণ, যার মধ্যে বেসরকারি ব্যাংকের বিনিয়োগ ছিল 


প্রায় 8০০০ কোটি টাকা (পুঁজিবাজার তদন্ত প্রতিবেদন, ২০১১)। 


এটা ডিস্প্লেসমেন্টের তৃতীয় উপাদান। এগুলো ছাড়া আরও দুটি উপাদানকে 
আমাদের ডিস্প্লেসমেন্ট হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। 


8. ডিস্প্লেসমেন্টের চতুর্থ উপাদান ডিরেগুলেশান_ সরকারি প্রজেক্টে 
ক্ষমতাসীনদের দলীয় ক্যাডারদের অংশগ্রহণের অনুমতি সহজীকরণ 


ক্ষমতায় এসেই সরকার পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইনে দুটি গুরুত্বপূর্ণ 
পরিবর্তন আনে। 


প্রথমত, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বা গণক্রয়াদেশের ক্ষেত্রে আগের আইন 
অনুযায়ী, কোনো অভিজ্ঞতা ছাড়া কাজ দেওয়ার সর্বোচ্চ সীমা ছিল ৫০ 
লাখ টাকা। কিন্তু জুন ২০১০-এ অভ্যন্তরীণ ক্রয়ের ক্ষেত্রে পূর্ব অভিজ্ঞতা না 
থাকলেও দরপত্র ব্যতীত সর্বোচ্চ দুই কোটি টাকার কাজ দেওয়ার বিধান 
রেখে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিল সংশোধন করা হয়। (বিডিনিউজ২৪, 
জুন ২০১০) 
দ্বিতীয়ত, সীমিত দরপত্র পদ্ধতির আওতায় ব্যক্তির যোগ্যতা নির্ধারণে 


অতীতের ক্রয় কাজের অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হবে না_ এ রকম শর্ত 
দেওয়া হয়। 


ক্ষমতা গ্রহণের দেড় বছরের মধ্যে এ ধরনের আইন থেকে আমরা 
বুঝতে পারি যে পাবলিক প্রকিউরমেন্টে অভিজ্ঞতাহীন দলীয় ক্যাডারদের 
অংশগ্রহণের জন্য বিদ্যমান আইন একটি বাধা হয়ে দীড়াচ্ছিলং তাই 
ই আইনগুলো সংস্কার করে পাবলিক প্রকিউরমেন্টে পূর্ব অভিজ্ঞতাহীন 
সরকারদলীয় ক্যাডারদের অংশগ্রহণ সহজ করা হয়। 


I» 


~~ 


আইনি এই পরিবর্তনটিকে ডিস্প্লেসমেন্ট চতুর্থ উপাদান হিসেবে চিহ্নিত 
করতে পারি। 


৫. ডিস্প্লেসমেন্টের পঞ্চম উপাদান__ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের বোর্ডে রাজনৈতিক 
২০০৯ থেকে আওয়ামী লীগ সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোতে ঢালাওভাবে 


দলীয় লোক নিয়োগ দেওয়া শুরু করে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন 
জাতীয় পার্টির সাবেক নেতা শেখ আবদুল হাই বাচ্চু, মহিলা আওয়ামী 


৭২ * উন্নয়ন বিভ্রম 


ল 


গের নেতা জান্নাত আরা, আওয়ামী ল 


গের স 


বেক নেতা নাগিবুল 


ইসলাম 


, সাইমুম সরওয় 


র কমল, মাহবুবুর রহমান ভুইয়া, যুবল 


গের 


খোন্দ 


কার জাহাঙ্গার কাবর, 


সাবেক ছাত্রল 


গার বলরাম 


পোদ্দার, সুভাষ 


সিংহ 


রায়, শাহজাদা ম 


হিউদ্দিন, জ 


কির আহমেদ, 


আবদুস সবুর প্রমুখ । 


তাদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তীতে হাজার হাজার কোটি টাকা সরকারি 


ব্যাংকগুলো থেকে লুট করে নেওয়ায় সরাসরি ভূমিক 


আলে 


, ৩০ নভেম্বার ২০২০) 


রাখেন। (প্রথম 


রাষ্্রায় 


ত্ত ব্যাংকে রাজনৈতিক 


নয়োণের মাত্র পাচ বছ 


রর মধ্যে ব্যাংক খাতে 


হল-মার্ক, বেসিক ব্যাংক, বিস 


মিল্লাহ গ্রুপ, আ্যাননটেক্স 


সহ বিভিন্ন খণখেলাপি 


কেলে 


খাণখে 
খণ ছিল ২২ হাজা 
১৫৫ কোটি ট 


স্কারির জন্ম হয়। এ স 
লাপি সৃষ্টি হয়। ২০০ 


৮ স 


ময়ে বাংলাদেশের ইতিহাসের সর্বোচ্চ পরিমাণে 


[লের ডিসেম্বরে ব্যাং 


কং সিস্টেমে খেলাপি 


র ৪৮১ 


কো 


৮ টাকা, যা ২০১৪ সালে বেড়ে ৫০ হাজার 


কা ছাড়িয়ে য 


য়। (যুগান্তর, ০৮ জানুয়া 


র ২০২২)। 


রাজনৈতিক নেত 


রা ছ 


ড়াও সরক 


রি ব্যাংকের 


পরিচালনা পরিষদে 


সরক 


[রদল 


য় আদর্শের অনুগত অর্থনী 


তিবিদদের নিয়োগ দেওয়া হয়। যার 


ব্যাংকিং সেক্টরে খেল 
বলা যায়_ ২০০৯ সালের ৯ সেপ্টেম্বর থেকে, দুই মেয়াদে পাঁচ বছর 


পি খণ বৃদ্ধিতে বড় ভূমিকা রাখেন। উদাহরণ স্বরূপ 


জনত 


1 ব্যাংকের চেয়ারম্য 


ন ছিলেন অর্থনীতিবিদ আবুল ব 


রকাত। জনত 


ব্যাংকের আর্থিক কেলেঙ্ক 


রগুলো প্রকাশিত হলে, সাবেক 


অর্থমন্ত্রী আবুল 


মাল 


আবদুল মুহিত বার 


কাত সম্পর্কে বলেন, ‘জনতা ব 


যঢাংক একসময় 


সেরা ব্যাংক ছিল। কিন্তু আবুল বারক 
(প্রথম আলো, ফ্রেব্ুয়ারি ২০১৮) 


তই ব্যাংকটি 


আমাদের আলোচনায় এ প্রসঙ্গটি আনার কারণ_ এই মুহূর্তে আমরা 


শেষ করে দিয়েছেন? 


ডিস্প্লেসমেন্ট নিয়ে আলোচনা করছি। ডিস্প্রেসমেন্টে দেখতে পা 


চ্হ 


কীভাবে রাষ্ট্রযন্ত্রের কোষাগার, পাবলিক ব্যাংক এবং বেসরকারি ব্যাংকের 


কোষাগার উন্মুক্ত করা হচ্ছে। এই সিদ্ধান্তগুলোর মাধ্যমে বাংলাদেশের 


দে, 


সরকারি-বেসরকারি ব্যাংক ও বাংলাদেশের ব্যাংকের কোষাগার উন্মোচন- 
বাংলাদেশের পরবর্তী বছরগুলোর তেজিভাব, বুদুদ চুপসে যাওয়া এবং 
পুনরুদ্ধারে বড় ভূমিকা রেখেছে। 

উস্প্েসমেন্ট এ ঘটনাগুলোর ফলে ২০১০ ও পরবর্তী বছরগুলোতে দুটি 
বিশেষ ঘটনা ঘটে। 

১. অর্থপ্রবাহের স্কীতি 

২. খণপ্রবাহের স্ফীতি। 
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২০১০-এর স্ফীতি 


ক্ষমতা গ্রহণের এক বছর পর্যন্ত অর্থাৎ ২০০৯-এর শেষ পর্যন্ত ম্যাকো 
ইকোনমিক সিগনালগুলো আগের বছরগুলোর ধারাবাহিকতায় কিছুটা স্থবির 
থাকলেও: ২০১০ এবং ১১-তে অর্থপ্রবাহ, খণপ্রবাহ ও নগদ অর্থপ্রবাহের 
একটি জোয়ার আসে। যার দুটি চিত্র আমরা এখন দেখব। 


এম টুর গ্রোথ 


ব্যাংকবহির্ভীত অর্থ, চেকিং আযাকাউন্টে সঞ্চিত অর্থ এবং বিভিন্ন ধরনের 
ফিক্সড ডিপোজিটে সঞ্চিত অর্থের পরিমাণকে বলা হয় এম টু বা ব্রড মানি। 
এম টুর গ্রোথ হচ্ছে মূলত নতুন টাকার প্রবৃদ্ধি। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে 
মূলত ব্যালান্স অব পেমেন্ট, সরকারি ও বেসরকারি নতুন খাণের মাধ্যমে 
নতুন টাকা সৃষ্টি হয়। ২০১০-এ অর্থপ্রবাহ দশকের সর্বোচ্চ পরিমাণ বৃদ্ধি 
পায়। 


চার্ট ১০: ২০১০-এ দশকের সর্বোচ্চ পরিমাণ অর্থপ্রবাহ বৃদ্ধি পায়। 
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Source: ADB Key Indicators Database. https://kidb.adb.org/economies/bangladesh 
Accessed 15 Feb 2022 


১০ নম্বর চারটে আমরা দেখতে পাই_ ২০১০ ও ২০১১-তে এম টুর হার 
দশকের সর্বোচ্চ ২২ শতাংশে পৌছায়। যদিও ২০১০-এর ২২ শতাংশ 
প্রবৃদ্ধি আগের বছরগুলোর তুলনায় মাত্র ৪ বা ৫ শতাংশ বেশি। যার ফলে 
এই সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধিকে মাত্রাতিরিক্ত প্রবৃদ্ধি হিসেবে চিহ্নিত করা যাবে না। 
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কিন্তু অত্যাশ্চর্য প্রবৃদ্ধির চিত্র দেখা যায় এ 


ম ওয়ানের ক্ষেত্রে। এম ওয় 


ন 


অর্থপ্রবাহের একটি 


একক যা দিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক সিস্টেমের বাইরে 


নগদ এবং চলতি হিসাবে মো 


৮ জম 


র পরিমাণ হিসাব করা হয়। এম ওয় 


ন 


হচ্ছে সেই অর্থ যা ভোক্তারা 


তাৎক্ষ 


ণকভাবে ব্যবহার করতে পারেন। 


ভোক্তাদের জন্য অন্য 


বকল্স 


৮ হচ্ছে অ 


কে বিভিন্ন ধরনের ফিক্সড 


ডিপোজিট করে রাখা, য 


পরে 


এম ঢুতে যুক্ত হয়। তবে এম ওয়ান হচ্ছে 


সবচেয়ে তরল অর্থ যা চ 


ইবামাত্র পাওয়া যায়। 


লকুইড মুদ্রা এবং চেকিং 


আাকাউন্টে যে অর্থ সরবরাহ 


ক 


রা হয়, তার প 


রমাণ নিয়ে ২০১০ সালে এম 


ওয়ানের বিস্ময়কর প্রবৃদ্ধি 


ট আমরা চার্ট ১১-তে দেখতে পাচ্ছি। 


চার্ট ১১: ২০১০ সালে এম ওয়ানের বিস্ময়কর প্রবৃদ্ধি হয়। 


GROWTH RATE OF M 
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32% 


17% 


a 
হর 
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FY-10 
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14% 


13% 


6% 


FY-12 
FY-13 
FY-14 


FY-15 


b.org/economies/bangladesh 


এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, এম ওয়ানের প্রবৃদ্ধি আগের বছরগুলোর ধারা 


ভেঙে ২০১০ সালে ১২ থেকে ৩২ শতাংশে পৌঁছায়। প্রবৃদ্ধির এই উচ্চহার 


নির্দেশ করে যে দেশের অর্থনীতিতে এক বছরে নগদ অর্থের সরবরাহ 


ব্যাপকভাবে বেড়েছে। এম ওয়ানের এই আশ্চর্য প্রবৃদ্ধি থেকে আমরা বুঝতে 


পারি, ২০০৯ সালের অর্থনৈ 
প্রবল স্ফীতি ঘটেছে। 


তিক স্থবিরতা কাটিয়ে ২০১০-এর অর্থপ্রবাহে 


অধিকাংশ অর্থনীতিবিদ এম 


ওয়ানের প্রবু 


দ্বকে খুব একটা গুরুত্ব দেন 


না। কিন্তু ৮০ শতাংশ অপ্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতির দেশে এম ওয় 


নের 


স্ফা 


তকে অর্থনৈতিক কার্যক্রমের গুরুত্বপূর্ণ সূচক হিসেবে দেখা প্রয়ে 


[জন। 


এম 


ওয়ানের প্রবৃদ্ধিকে অপ্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতি বা এমনকি কালোট 


[কার 


প্রবৃ 


দ্ধর একটি সিগন্যাল হিসে 


বে দেখা যেতে পারে। যদিও এম ওয়ানের 
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মধ্যে কতটুকু কালোটাকা আর কতটুকু অগ্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতির অর্থ তা 
চিহ্নিত করা অসম্ভব । ২০১০-এ এম ওয়ানের প্রবৃদ্ধি ১৯ শতাংশ থেকে প্রায় 
দ্বগুণ হয়ে ৩২ শতাংশে পরিণত হওয়াটা আমাদের আলোচনার জন্য বেশ 
গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এ থেকে আমরা ধরে নিতে পারি এই অকস্মাৎ উত্থানের 
পেছনে নিশ্চিতভাবে ডিস্প্লেসমেন্টের প্রভাবকগুলোর ভূমিকা রয়েছে। এই 
সময় খণপ্রবাহও অনেক উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন করে, যা আমরা ১২ নম্বর চার্টে 
দেখতে পাচ্ছি। 


খণপ্রবাহের স্ফীতি 


চার্ট ১২: অর্থবছর ২০১০ এবং ২০১১-তে খণপ্রবাহ দশকের সর্বোচ্চ পর্যায়ে 
পৌছায়। 


CREDIT TO PRIVATE SECTOR GROWTH RATE(%) 
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Source: Bangladesh Economic Review 2020 ,Appendix 40, Money supply and components 

খণপ্রবাহের এই চিত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি, অর্থবছর ২০০৯-এ বেসরকারি 
খণপ্রবাহের প্রবৃদ্ধির হার ১৫ শতাংশে নেমে এলেও: অর্থবছর ২০১০ এবং 
২০১১ সালে তা ২৪ শতাংশ ও ২৬ শতাংশে পৌছায়। 


ডিস্প্লেসমেন্টের আলোচিত বিষয়গুলোর প্রভাবে ২০০৮, ২০১০ এবং ২০১১- 
এর অর্থপ্রবাহ ও খণপ্রবাহের অস্বাভাবিক স্ফীতির প্রতিক্রিয়ায় আমরা 
অর্থনীতিতে চারটি বুম বা বাবল দেখতে পাই_ 


৭৬ * উন্নয়ন বিভ্রম 


চারটি বুম/বাবল 


১. শেয়ার মার্কেট বাবল ও ক্র্যাশ 

২. মাল্টি লেভেল মার্কেটিং স্ক্যামের বাবল ও ক্ল্যাশ 
৩. হাউজিং বুম/বাবল ও ক্র্যাশ 

৪. জমির দামে বুম/বাবল ও ক্র্যাশ 


অনেক অর্থনীতিবিদ হয়তো এখন নড়েচড়ে বসবেন। বিশেষত যারা এই 
সময়ে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক গতিপ্রকৃতির সঙ্গে পূর্বপরিচিত, তাদের 
কেউ কেউ এই চারটি প্রবণতাকে বুম হিসেবে চিহিত না করে বাবল 
হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে কি না, সে প্রশ্নে আপত্তি তুলতে পারেন। তাই 
সংজ্ঞাগত দিক থেকে কোনটা বাবল ও কোনটি বুম তা চিহ্নিত করা 
প্রয়োজন। প্রফেসর মিনস্কির সাহায্য নিয়ে আমরা এই দুটিকে আলাদাভাবে 
সংজ্ঞায়িত করতে পারি। 


হাইমান মিনস্কির মতে, বাবল এবং বুমের মধ্যে মিলটি হচ্ছে_ উভয় 
ক্ষেত্রেই সম্পদমূল্য বা ওই খাতের পণ্যটির মূল্যে অস্বাভাবিক দুত স্ফীতি 
ঘটে। বাবলের ক্ষেত্রে এ স্কীতিটি ঘটে সহজ খণের কারণে এবং বুমের 
ক্ষেত্রে প্রকৃত চাহিদা বৃদ্ধির কারণে স্ফীতি ঘটে। অর্থাৎ বাবল এবং বুম 
উভয় ক্ষেত্রেই অতিরিক্ত চাহিদার কারণে মূল্যবৃদ্ধি পায়। কিন্তু বাবলের 
ক্ষেত্রে এই চাহিদা বৃদ্ধির প্রধান প্রভাবক থাকে সহজ খণ এবং বুমের 


১ 


ক্ষেত্রে এই মূল্য বৃদ্ধির প্রধান প্রভাবক থাকে চাহিদা । 


দে, 


একই সঙ্গে চারটি বাবল বা বুম একটি অস্বাভাবিক ঘটনা। তবে প্রতিটি 
প্রবণতার সঙ্গেই রাজনৈতিক পরিবর্তন, ডিস্প্লেসমেন্ট, অর্থপ্রবাহ, খণপ্রবাহ 
এবং কারেন্সি ইন সার্কুলেশনের অকস্মাৎ প্রবৃদ্ধির সঙ্গে এই বাবল বা 
বুমগুলোর সম্পর্ক রয়েছে। এ চারটি বাবল বা বুমকে আমরা নানাভাবে 
প্রমাণ করব। প্রমাণগুলোর মধ্যে কিছু এনেকডোটাল এভিডেস থাকবে। 
থাকবে সেই সময়কার প্রথম সারির পত্রিকায় পাওয়া সাক্ষ্য এবং বিশ্বব্যাংক, 
আইএমএফ ও বিভিন্ন আর্থিক গবেষণাপ্রতিষ্ঠান থেকে প্রান্ত তথ্য। 


প্রথম বাবল হলো শেয়ারবাজার। 


উন্নয়ন বিভ্রম ৭৭ 


২০১০ শেয়ার বাজারে বাবল ও ধস 


২০১০ সালে আমি একটি বেসরকারি ব্যাংকের লজিস্টিক ডিপার্টমেন্টে 
কর্মরত ছিলাম। আমার ব্যাংকে কিছুসংখ্যক নতুন মার্চেন্ট ব্যাংক ব্রাঞ্চ 


৮১ 


নির্মাণ করে, যা নিয়ে আমার গুরুত্বপূর্ণ কিছু দায়িত্ব ছিল 


একদিন কাজের সময়ই অফিসে বসে মার্চেন্ট ব্যাংকের প্রধানের সঙ্গে 
গল্প করছিলাম। একপর্যায়ে কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলাম, মৌল ভিত্তিবহির্ভূত 
ক্যাপিটাল মার্কেটের যে উত্থান তাতে নিঃসন্দেহে একটি বাবল দেখা যাচ্ছে। 
এই বাবল চুপসে গেলে ব্যাংক কি ক্ষতিগ্রস্ত হবে না? জবাবে তিনি বলেন, 
বিনিয়োগকারী হয়তো সর্বস্ব হারাবে, কিন্তু ব্যাংকের কোনো ক্ষতি হবে না। 
যদি শেয়ারের মূল্যের অতিরিক্ত পতন হয়, আমরা চটজলদি শেয়ার বিক্রি 
করে লাভ তুলে নেব। 


আমি প্রশ্ন করেছিলাম, শেয়ারের মূল্য যদি মার্চেন্ট ব্যাংকের দেওয়া খণের 
চেয়ে কমে আসে, তখন কী হবে? 


উনি বলেছিলেন, ‘ধুর, তা কি কখনো হয়! শেয়ারের মূল্য এখন যে অবস্থায় 
আছে তা মার্চেন্ট ব্যাংকের খণের চেয়ে কখনোই কমবে না!’ 


কিন্তু ঠিক তাই হয়েছিল। 
চিত্র ৩: ফোর্স সেলের শিকার তাজউদ্দিন। 


[লি ঢু) | এ জাতীয় রাজনীতি আইন ও আদালত” আন্তর্জাতিক খেলা” বিনোদন তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প-সাহিত্য” লাইফস্টাইল জেলার খবর 
[০] চন্্গ্রাম প্রতিদিন অর্থনীতি-ব্যবসা স্বাস্থ্য শিক্ষা ইসলাম ভারত* ক্যারিয়ার বাংলানিউজ টি-২০ বিশ্বকাপ-২০২১ রাশিফল আরও = 


ইবিএল সিকিউরিটিজ হাউজের ফোর্স সেলে নিঃস্ব তাজউদ্দিন 


এসএমএ কালাম, স্টাফ করেসপন্ডেন্ট | বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.ক: 
অপ নর TEA 3° OOOO 
mE EL 


ঢাকা: এবার ইবিএল সিকিউরিটিজ হাউজের ফোর্স সেলের শিকার হয়ে পথে বসতে যাচ্ছেন তাজউদ্দিন আহামেদ নামের 
এক বিনিয়োগকারী । জানা গেছে, ৩৭ লাখ টাকা বিনিয়োগ করে ব্যবসা করতে নেমে তিনি এখন উল্টো ৮৪ হাজার 
টাকার দেনায় পড়েছেন 


৭৮ * উন্নয়ন বিভ্রম 


২০১২ সালে প্রকাশিত বাংলা নিউজের এই প্রতিবেদনে তাজউদ্দীন নামে 
একজন ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে (Banglanews24, 2 Feb 2012)। এই 
রিপোর্টে আমরা দেখি_ 


ফোর্স সেলের শিকার তাজউদ্দীন বাংলানিউজকে বলেন, “আমি ইবিএল 
f= 


সিকিউরিটিজ হাউজে শেয়ার লেনদেন করি। আমার ট্রেড কোড নম্বর 
৩২৬৪৮, বিও আযাকাউন্ট নম্বর ১২০১৯৫০০২৭৪১৮৮৪৯।” 


তিনি বলেন, প্রথমে ৩৭ লাখ টাকা নিয়ে আমি শেয়ারে বিনিয়োগ শুরু 
করি। অব্যাহত দরপতনের মুখে বিনিয়োগকৃত টাকার পরিমাণ কমে ১৭ 
লাখে নেমে আসে । তখন আমি ইবিএল হাউস থেকে সমপরিমাণ মার্জিন 
লোন নিয়ে মোট ৩৪ লাখ টাকার শেয়ার ক্রয় করি। পরে আবার শেয়ারের 
দাম কমতে থাকলে আ্যাডজাস্টমেন্টের কথা বলে ইবিএল ব্রোকারেজ হাউস 
কর্তৃপক্ষ আমার আযাকাউন্ট থেকে বিভিন্ন সময় শেয়ার বিক্রি করে ৩৪ লাখ 
টাকার শেয়ার ৯ লাখ টাকায় নামিয়ে আনে!’ 


তাজউদ্দীন আরও বলেন, গত ২৯-৩০ জানুয়ারি আমাকে না জানিয়ে 
আমার আ্যাকাউন্টে থাকা ২৮ হাজার ৫০০টি 


ট মার্কেন্টাইল ব্যাংকের এবং 
১ হাজার অলিম্পিক ইন্ডাস্ট্রিজ কোম্পানির শেয়ার বিক্রি করে দেয় ওই 
বোকারেজ হাউস। এখন আমি আর কিছুই পাব না। উল্টো ওই হাউস 
মার কাছে এখন ৮৪ হাজার টাকা পাবে । 


দও বাংলা নিউজের রিপোর্টে ইবিএলের কর্মকর্তারা ফোর্সড সেলের 
ষয়টি অস্বীকার করেছে, কিন্তু ২০১১ ও ১২-তে পুজিবাজারের পতনের 
ব্রটি আমরা তাজউদ্দীনের এ ঘটনা থেকে দেখতে পাই। 


ভর) 2) 45 


নস্কির মডেলে যেভাবে মার্চেন্ট অব ডেবটের কথা বলা হয়েছিল_ আমার 
ব্যাংকের মতো মার্চেন্ট অব ডেবটরা ডিস্প্লেসমেন্ট, প্রকৃত বিনিয়োগের 
স্থবিরতা এবং ৩০ শতাংশ ক্যাপিটাল মার্কেটে বিনিয়োগের আইন ব্যবহার 
করে, তাদের হাজার হাজার কোটি টাকা অলস অর্থ দিয়ে তাজউদ্দীনের 
মতো লাখ লাখ বিনিয়োগকারীকে প্রলুব্ধ করে বাজারে ঢুকিয়েছিল। 
এমনকি মফস্বল বা বর্ধিষ্ণু গ্রামাঞ্চলেও মার্চেন্ট ব্যাংকের শাখা স্থাপন করে 
মধ্যবিত্তকে প্রলুব্ধ করে টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে 
রোড শো করা হয়। আমার জানা মতে, তখন সুদূর লন্ডনেও মার্চেন্ট 
ব্যাংকের শাখা স্থাপন করা হয়। বিনিয়োগকারীরা কেনাবেচা করছিল 
মূলত পঞ্জি এসেট। খণের মাধ্যমে এমন সব মূল্যে স্টক কেনা হচ্ছিল যে 
স্টকগুলোর থেকে পাওয়া ডিভিডেন্ড দিয়ে কোনোমতেই খণের সুদ এবং 


EY) 
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তন 


অ 


সল পরিশোধ করা সম্ভব নয়। পরিশোধ করতে হলে, সেই এসেটের 


দাম উত্তরে 


ওর বাড়তে হবে। ৩০ ল খ বিও আযাকাউন্ট ছিল কেবল নামেই। 


অ 


নেকে নিজে বিও আ্যাকাউন্ট খুলে তাদের অল্প জানা আত্মীয়-পরিজন, 


পিতা-মাতা, ভাই-বে 


ন, শালা-শালি ইত্যাদি থেকে টাকা সংগ্রহ করে 


শেয়ারে বিনিয়োগ করেছিল। স্ত্রীর গহনা বিক্রি করে বাজারে বিনিয়োগ করা 


ছিল 


অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা । পোশাকশিল্পের কারখানা বিক্রি করে দিয়ে 


শেয়ারবাজারে বিনিয়োগের উদাহরণও আছে। 


বাংলাদেশের শহুরে, শিক্ষিত মধ্য 


বত্ত এবং উচ্চবিত্ত সমাজে শেয়ারবাজারে 


বিনিয়োগ অত্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মধ্যবিত্ত পরিবারের উপার্জনকারীদের বড় 


একটি অংশ- বিশেষত আর্মি অ 


ফসার, পুলিশ অফিসার, আমলা, ব্যাংক 


কর্মকর্তা, লাখ লাখ ছাত্র 


নজে অথবা পরিচিত কারও বিও আ্যাকাউন্টের 


মাধ্যমে শেয়ারে বিনিয়ে 
খাণ নিয়েও বাজারে বি 


গ করেন। অনেক ব্যবসায়ী শিল্পপ্রতিষ্ঠানের নামে 


নয়োগ করেন। আমার মনে আছে, লাঞ্চের সময়ে 


অ 


মার অফিসের যেকোনো ফ্লোরে, যেকোনো ডিপার্টমেন্টের সামনে দিয়ে 


হে 


ট গেলে দেখতে পেতাম অন্তত ৫০ শতাংশ কর্মচারী কম্পিউটার খুলে 


খুলে ডিএসই বা সিএসইর ওয়েবসাইট দেখছেন। খুব অল্প কিছু মানুষই 


শেয়ারে 


বনিয়োগের ব্যাপারে সতর্ক ছিল। বিশেষত ১৯৯৬-এ একই 


সরকারের সময়কালে যারা শেয়ারে বিনিয়োগ করে সর্বস্ব হারিয়েছেন, 


ত 


দের অনেকেই বাজা 


রে বিনিয়োগ করা থেকে দূরে থাকেন। তখন যারা 


বাজারের 


অতিরিক্ত স্ব 
হেসেই উড়িয়ে দিতেন 


তি নিয়ে সন্দেহ পোষণ করতেন, তাদের সবাই 


রে 


মার খুব ছোটঢবেল 


র একজন বন্ধু ব্যাংকের সিনিয়র ম্যানেজার 


AD fa 


ক্সকিউটিভকে আমি বে 


ঝাচ্ছিলাম যে তার জীবনের সর্বস্ব এখানে 


নয়োগ করলে সে ত 


হারাতে পারে। সে আমাকে বলেছিল, ‘বন্ধু, তুমি 


রে 


মাকে এত সব পর 


মর্শ 


দ্চ্হ, 


কন্তু আমি তো তোমার পরামর্শ শুনলে 


তির মুখে পড়ব।” এ ধরনের স্পষ্টভাষী উত্তরের মুখে প্রত্যুত্তর দেওয় 


বেশ কঠিন। অর্থের জোয়ারে ছয় মাসে অর্থ দ্বিগুণ হয়ে যাওয়ার স্বপ্নে ভেসে 


এ 


২০১০-এ যা ঘটে 


চ্ছল পুরো সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থ 


= 
তি। 


ছল তা আসলে বাংলাদেশের জন্য অভূতপূর্ব । এই বাবলটি 


যখন তৈরি হচ্ছিল তখন সমাজ, সরকার ও অর্থনীতিবিদদের মধ্যে যে 


অ 


[লোচনাগুলো আমরা শুনেছি, মিনস্কির বর্ণনায় তা একটি ক্লাসিক বাবল। 


সে সময়ে সরকারপ্রধান বা অর্থমন্ত্রী দাবি করেছিলেন যে সরকারের উন্নয়ন 


ন 


তির কারণে শেয়ারবাজার স্ট 
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ত হয়েছে। যেভাবে দেশের প্রতি মহল্লা, 


তি উপজেলায় ব্যাংকগুলো তাদের মার্চেন্ট অপারেশন সম্প্রসারণ করেছে, 


প্র 
যেভাবে ৩০ লাখ বিনিয়ে 


গকার 


তাদের স্ত্রীর গয়না, অন্য লাভজনক প্রকল্পে 


বনিয়োণের টাকা, জমি বি 


ক্ৰ 


করে সেই 


ঢাকা শেয়ারবাজারে ঢেলেছে, 


যেভাবে লাখ লাখ বেকার 


যুব 


ক ভেবেছে 


যে সকালে ১০৮ার স 


ময় ঘুম 


থেকে উঠে, একটা বেনসন 


সিগারেট ধরিয়ে 


মার্চেন্ট ব্যাংকের এসি রুমে 


ঢুকে কিছু শেয়ার কেনাবেচ 


করে আমৃত্যু বিলাস 


ভা 


বন কাটিয়ে দেওয় 


ম 


নুষের সঞ্চয়কে লে 


ভ দেখিয়ে এই বাজারে 


যাবে, যেভাবে পুরো দেশের 
্ 


তি 


কানো হয়েছে, সেই সময়ে 


মিডিয়ায় যে উন্ম 


[দন 


ছিল, সেই বাবল 


বিস্ফোরিত হয়ে বিনিয়ে 


গকারারা দেখতে পেয়েছে যে স 


ম্পদ বেচেও তাদের 


খণের দায় আর পরিশোধ করা স 


ভব নয়। সে 


ই সব ঘটনাপ্রবাহের ধার 


বং ব্যাপ্তি মিনস্কির অনিশ্চয়তা তত্ত্ব অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করেছে। 


আগের আলে 


চনায় আমরা দেখি কীভাবে শেয়ারবাজারে বিনিয়োগের সীম 


১০ শতাংশ থেকে ৩০ শতাংশে নির্ধারণের মাধ্যমে ব্যাংকগুলে 


তারল্য শেয় 


[বাজারে ধাবিত করা হয় 


র অতিরিক্ত 


| ২০১০ স 


[লের শেয় 


রবাজা 


দে 


র ধস 


নিয়ে আলোচনায় 


খুব কম ক্ষেত্রেই অ 
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[তারক্ত ত 


রল্যের ভূমিক 


টি উল্লেখ 


হয়। সব বিশ্লেষণ 


ণ কেবল বাজারের অন্তর্নিহিত দুর্বলতাগুলো 


ঢাহত কর 


হয়। কিন্তু হাইমান মিনস্কি- যার মডেলকে আমরা আলোচন 


am SH a 
রর ভাও 


হসেবে নিয়েছি, 


চিহ্নিত করেন। 


তিনি কিন্তু সব সময়ই এ ধরনের বাবলের পেছনে খণকে 


বাংলাদেশের শেয়ারবাজারেও ঠিক তাই হয়েছিল, ১০ শতাংশ বিনিয়োগের 


সীমানা ৩০ শতাংশে উন্নীত করার পর 


মার্চেন্ট ব্যাংকগুলোর হাত 


ধরে ব্যাংকিং খাতের অলস 


তারল্য শেয় 


রবাজারে প্রবেশ করে। খণ 


ব্যবসায়ীরা বিনিয়োগকারীদে 


র উৎসাহ 


দয়ে বাজ 


র ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে 


তোলে। স্বাভাবিকভাবেই শেয় 


রবাজার স্ফ 


ত হয়ে ওঠে। আমরা মিনস্কির 


ফিন্যানিয়াল হাইপোথেসিস 


মডেলে যে 


ভাবে দেখে 


ছি, ঠিক সেভাবে 


ব্যাংকের টাকা প্রাতিষ্ঠানিক 


ব 


নয়োগকার 


রা বাজারে 


নয়ে এসে নিজেদের 


মধ্যে কেনাবেচা করে এসেটের মূল্য বৃদ্ধি করছেন। তখ 


ন মিডিয়ার কল্যাণে 


পুরো বাজারে খবর হয়ে যায় 


যে শেয়ারবাজারে 


টাকা ঢাললেই টাকা দ্বিগুণ 


হয়ে যাচ্ছে। আনুষ্ঠানিকভাবে ৩০ লাখ জ্য 


ক 


মানুষ তাদের সর্বস্ব শেয় 


রবাজারে ৫ 


ঢলে দে 


উন্টে প্রায় কয়েক কে 
য়। এই পুরো ইনভেস্টমেন্ট 


=~ 
Ib 


ছিল একটা পঞ্জি স্কিম। সম্পদের মূল্য না বা 


তার দায় শোধ করতে পারবে না। 


উয়ে এই বিনিয়োগ কখনোই 


উন্নয়ন বিভ্রম * ৮১ 


আমার কাছে বিস্ময়কর মনে হয় যে_ বাংলাদেশের অর্থনীতিবিদেরা 
শেয়ারবাজারের বাবল এবং ক্র্যাশে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে যে প্রভাব 
পড়েছে, উদ্যোক্তী সংস্কৃতি, ব্যবসায়িক সম্পর্ক এবং অর্থনীতির ওপরে 
আস্থা ও ব্যক্তিগত বিনিয়োগে যে অনাস্থা এসেছে, তার ফলে সামগ্রিক 
অর্থনীতিতে কী ভয়াবহ সাময়িক ও দীর্ঘমেয়াদি সংকট নেমে এসেছে তাকে 
হয় অস্বীকার করেন নয়তো সেই সম্পর্কে একেবারেই সচেতন নন। 


তারা দাবি করেন ইমপ্যাক্টটি সংখ্যাগত দিক থেকে বড় নয়, তাই ম্যাকো 
অর্থনীতিতে এর প্রভাব পড়েনি। অনেক অর্থনীতিবিদ যেটা বলে থাকেন_ 
এই স্ক্যামের পরিমাণ ও ব্যাপ্তি বড় ছিল না তাই বাজারটি ক্র্যাশ করার 
পরেও তার প্রভাব কম ছিল। শেয়ারবাজার ক্র্যাশের ফলে কী ঘটেছে 
বোঝার জন্য বাজার কত দুত কত স্ফীত হয়েছিল এবং তা অর্থনীতিতে 
কত বড় একটি উপাদানে পরিণত হয়েছিল জানার জন্য ১৩ নম্বর চার্টটি 
খুব উপযোগী । 


চার্ট ১৩: ২০১০ সালে পুঁজিবাজারের ক্যাপিটাল জিডিপির ৪০ শতাংশে 
পৌছায়। 


BANGLADESH: STOCK MARKET CAPITALIZATION 
AS PERCENT OF GDP 1993 —-2020 


39.6 
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Source: www.theglobaleconomy.com/Bangladesh/stock_market_capitalization/ 


১৩ নম্বর চার্টে আমরা দেখতে পাই_ ২০০৯ থেকে ২০১০-এর এক বছরে 
মার্কেট ক্যাপিটাল বা বাজারে ট্রেডেড কোম্পানিগুলোর মোট মূল্য দেশের 


মোট জিডিপির ১৭.৫২ শতাংশ থেকে ৩৩.৭৩ শতাংশ পৌছায় মাত্র। 


> 


এটি একটি অত্যাশ্চর্য গ্রোথ বাবল! এক বছরে মার্কেট ক্যাপিটাল ১৭ 
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শতাংশ থেকে ৩২ শতাংশ পরিণত হওয়াতে বোঝা যায় যে বাজারের 
আকার যথেষ্টই বিস্তৃত হয়েছিল। বাজার যে অতিমূল্যায়িত হচ্ছিল তা 
বাংলাদেশ ব্যাংক বুঝতে পেরেছিল। তাই বাজারের রাশ টানতে ২০১০-এ 
বাংলাদেশ ব্যাংক যখন ব্যাংকগুলোর বিধিবদ্ধ সঞ্চিতির হার হ্রাস সমন্বয় 
করে, তখন মিনস্কির মডেলের মতোই স্মার্ট মানি (যে অর্থ বুঝতে পারে 
বাজার অতিমূল্যায়িত) বাজার থেকে বের হয়ে যায়। এমন নয় যে বিধিবদ্ধ 
সঞ্চিতির হার কমালেই বাবল চুপসে যাবে। বাবল চুপসে যাওয়ার সময় 
এ 


৫ 


সেছে তা মিনস্কির স্মার্ট মানি বুঝে গিয়েছিল। তাই মুনাফার অর্থ নিয়ে 
কিছু বিনিয়োগকারী বাবল চুপসে যাওয়ার আগেই বাজার থেকে বের হয়ে 
যায় এবং ২০১০ সালের ১৮ ডিসেম্বরে বাজারে যে ক্র্যাশের সুচনা হয় ত 
২০১৩ সাল পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হয়। 


চার্ট ১৪: ২০১০-এর ১৯ ডিসেম্বর শেয়ার মার্কেটের দ্রুত পতনের শুরু হয় 


যেদিন ২৮৫ পয়েন্ট ভ্যালু হারিয়ে ডিজেন ইনডেক্স জানুয়ারি ২০১১-এর মধ্যে 
৮৩০০ থেকে ৬৪০০-এ পৌছায়। 
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২০১০-এর ১৯ ডিসেম্বর শেয়ার মার্কেটের দুত পতনের শুরু হয় যেদিন 
২৮৫ পয়েন্ট ভ্যালু হারিয়ে ডিজেন ইনডেক্স জানুয়ারি ২০১১ এর মধ্যে 
৮৩০০ থেকে ৬৪০০-এ পৌছায়। 


পরবর্তী চার্টে, আমরা দেখতে পাচ্ছি, মার্কেটের ইনডেব্স। 


উন্ন য়ন বিভ্ৰম ৬০৩ 


চার্ট ১৫: ঢাকা স্টক 


এক্সচেঞ্জের মার্কেট ইনডেক্স ও টার্ন ওভার। 


Dhaka Stock Market Performance 
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Source: Bloomberg 


২০১১-এর পরে বাজার অনেক ধরনের উত্থান-পতনের ভেতর দিয়ে গেছে। 


প্রাতিষ্ঠানিক ও বিদে 


শ বিনিয়োগকারীরাও বাজার ছেড়ে গেছেন এবং পরে 


আবার ফেরত এসে 


ছেন। কিন্তু বাস্তবে বাংলাদেশের ক্যাপিটাল মার্কেট 


5 


নাই আর স্ক্যামারদের চক্র থেকে বের হতে পারেনি। ২০২০ সালে 


তিারক্ত তারল্যের 


খ 
জার ২০১১-এর থেকেও খারাপ অবস্থায় পৌছায়। এই লেখার সময় 
তি 


কারণে ২০২১-এর অক্টোবর ও নভেম্বরে পুনরায় 


লী এ এ এ 


জারে নতুন একটি বাবল দেখা যাচ্ছে। এমতাবস্থায় পত্রিকায় প্রকাশিত 


পোর্টে দেখা যায়, 


২৭ অক্টোবর ২০২১-এ, অর্থমন্ত্রী আ হ মমুস্তফ 


মাল সবাইকে বুঝে-শুনে পুঁজিবাজারে আসার বিনিয়োগের) আহ্বান 


য়েছেন। তিনি 


এ 2] 


বলেছেন, পুঁজিবাজারে লাভের পাশাপাশি ঝুঁকির 


ষয়টিও মাথায় রাখতে হবে। (দ্য ডেইলি স্টার, ২৭ অক্টোবর ২০২১) 


রাজনৈতিক অর্থনীতির দিক থেকে এখানে উল্লেখ করাটা যৌক্তিক যে 


বর্তমান অর্থমন্ত্রী ও 


তৎকালীন অর্থ মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী 


কমিটির সভাপতি আ হ ম মুস্তফা কামাল ওরফে লোটাস কামালের ওপরে 


২০১১ সালের শেয়ার 


বাজার কেলেঙ্কারিতে জড়িত থাকার অভিযোগ আছে 


পুজিবাজারের বড় ধসের আগে কোনো মৌলিক ভিত্তি ব্যতীত সিএমসি 


কামালের শেয়ারদর 


দ্বিগুণ বেড়েছিল। 


পুজিবাজার কেলেঙ্কারি সংক্রান্ত খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদের তদন্ত 


কামালের প্রতিষ্ঠান সিএমসি কামালকে কারসাজির 


পু 
প্রাতবেদনে, মুস্তফা 
ম 


৮৪ * উন্নয়ন বিভ্ৰম 


ধ্যমে মূল্যবৃদ্ধির মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের ক্ষতিগ্রস্ত করার দায়ে সরাসরি 


অভিযুক্ত করা হয়( পুঁজিবাজার তদন্ত কমিটি ২০১১, তদন্ত প্রতিবেদন, অর্থ 
মন্ত্রণালয়, ৩১ মার্চ ২০১১। এই রিপোর্টটি ৩১ মার্চ ২০১১ তে অর্থমন্ত্রীর 
কাছে পেশ করা হয়। পাঠকের জ্ঞাতার্থে, ইব্রাহীম খালেদ কমিটির রিপোর্ট 


থেকে অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতিষ্ঠানের কারসাজি এবং তৎকালীন স্থায়ী কমিটির 
সভাপতি এ এইচ এম মোস্তফা কামালের বিরুদ্ধে সেই কেলেঙ্কারিতে 


মুনাফা অর্জনের যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে, তা উল্লেখ করছি। 


কেস - ৭৪৭ 


সিএমসি কামাল টেক্সটাইল মিলস লিঃ 


সিএমসি কামাল টেক্সটাইল ২০০৯ সালের প্রথম কোয়ার্টারে ৪০ লক্ষ টাকার অধিক লোকসান বহন 
করছিল এবং একই সময়ে কোম্পানীটির ইপিএস ছিল খনাত্বক (টাকা ২.৬১)। ২০০৯ সালের জন্য 
কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদ ১০% ষ্টক ডিভিডেন্ড প্রদান করার সুপারিশ প্রদান করে। ২০১০ সালের প্রথম 
থেকেই কোম্পানীটির শেয়ারের বাজার মূল্য অভিহিত মূল্য অতিক্রম করে অক্টোবর, ২০১০ - এ পৌছে 
যায় প্রায় ১৬০০ টাকায়। ২০০৯ সালে লোকসানে পরিচালিত একটি কোম্পানীর শেয়ারের বাজারমূল্য 
কিভাবে অভিহিত মূল্যের প্রায় ১৬ গুন বেশী দামে বাজার-এ বিক্রিত হয়? নিল্ললিখিত ঘটনাবলী শেয়ারটির 
অতিমূল্যায়নের জন্য দায়ী বলে ধারনা করা হচ্ছে। 


০১, 
০২, 


০৩, 


08. 


০৫, 


০৬, 


০৭, 


০৮, 


০৯, 


২০০৯ সালের জন্য ১০% স্টক ডিভিডেন্ড প্রদানের প্রস্তাব 

২০১০ সালের প্রথম কোয়ার্টারে (জানুয়ারী-মার্চ) কর পরবর্তী নীট মুনাফা (৭০ লক্ষ টাকা) 
ঘোষনা । 

২০১০ সালের জুলাই নাগাদ কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদ এর শেয়ারের অভিহিত মূল্য ১০০ টাকা 
থেকে ১০ টাকায় রূপান্তরের ঘোষণা করে। 


১০% ষ্টক ডিভিডেন্ড প্রদান করার ফলে কোম্পানীর মর্যাদা (39085) “7” থেকে “A” 
হাতমধ্যে (সেপ্টেম্বর ২০১০) কোম্পানী পরিশোধিত মূলধন বৃদ্ধিকল্পে ২৪১ অনুপাতে (প্রতি ১টি 
শেয়ারের বিপরীতে ২টি) রাইট শেয়ার প্রদান করার প্রস্তাব করে। প্রতিটি রাইট শেয়ারের মূল্য 
৭.৫০ টাকা প্রিমিয়ামসহ ১৭.৫০ টাকায় বিক্রি করার প্রস্তাব করা হয়। 

তাছাড়া, কোম্পানী অনুমোদিত মূলধন ৫০ কোটি টাকা থেকে ২০০ কোটি টাকাতে উন্নীত করারও 
প্রস্তাব প্রদান করে। 

২০১০ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর কোম্পানী জমি ও ফ্যাক্টরী বিল্ডিং পূনরর্ল্যায়ন করার সিদ্ধান্ত গ্রহন 
করে। পৃনমূ্ল্যায়ন কার্যাক্রম ২০১০ সালের ১০ই অক্টোবর এর মধ্যে সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 
পুনরমল্যায়ন সঠিকভাবে সম্পন্ন করার জন্য মেসার্স কমডিটি ইনস্পেকশন সার্ভিস-কে দায়িত্ব প্রদান 
করা হয়। 

জমির মূল্য পৃনর্মূল্যায়নের ফলে জমির মূল্য টাকা ১.৫৫ কোটি থেকে ৩৩ কোটিতে দীড়ায়। 
একইভাবে ফ্যাক্টরী বিল্ডিং- এর মূল্য ৬.১৩ কোটি টাকা থেকে বেড়ে দাড়ায় ২০ কোটি টাকা । এর 
ফলে কোম্পানীর শেয়ার প্রতি নীট সম্পদ মূল্য খুব বেশী বেড়ে যায়। 

সেপ্টেম্বর-২০১০ পর্যন্ত কোম্পানী প্রায় ৩ কোটি ১০ লক্ষ টাকা ট্যাক্স পরবর্তীতে নীট মুনাফা ঘোষণা 
করে। 

ইতোমধ্যে বাজারে কোম্পানীর শেয়ারের মূল্য অত্যধিক বেড়ে যায় এবং অন্যদিকে কোম্পানীর 
পরিচালকরা প্রচুর পরিমানে শেয়ার বাজারে বিক্রি করে অনেকে ব্যাক্তিগত লাভও অর্জন করেছে। 
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~ চ 
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রিপোর্টটির ভিত্তিতে বর্তমান অর্থমন্তর 


মুস্তফা কামালকে কোনো ধরনের 


জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হয় 


ন। কোনো ধরনের তদন্ত বা শাস্তির মুখোমুখি 


হওয়ার পরিবর্তে বরং অর্থ মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির 


A 


সভাপতি থেকে মুস্তফা কামাল পরবর্তীতে বাংলাদেশের পরিকল্পনাম 


এবং অর্থমন্ত্রী হয়েছেন। 


শ্রা 


এই গবেষণায় অর্থনীতির সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ককে বাংলাদেশের গত 


এক দশকের অর্থনীতিকে বোঝার একটি গুরুত্বপূর্ণ আঙ্গিক হিসেবে চিহ্নিত 


করা হয়েছে । তাই এক দশক আগে শেয় 


রবাজার কেলেঙ্কারিতে লাখ লাখ 


মানুষের সর্বস্ব ছিনিয়ে নেওয়ার অপরাধে সরাসরি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কোনো 


ধরনের দায় স্বীকার করানোর পরিবর্তে মধ্যরাতের নির্বাচনে সংসদ সদস্য 


হয় বাংলাদেশের 


কোন পর্যায়ে প্রতারণা ও লুটতরাজকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে। 


৮৬ * উন্নয়ন বিভ্ৰম 


অর্থমন্ত্রী হয়েছেন। এর থেকে বোঝা যায় রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে 


২০১১ মাল্টি লেভেল মার্কেটিং বাবল ও ধস 


আমার মায়ের কথা বলি। 


আমার মা, একজন অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব । তিনি একজন শিক্ষিকা । 
আশির দশকে চট্টগ্রামের একটি পাবলিক স্কুলকে প্রতিষ্ঠার মাত্র পাঁচ 
থেকে সাত বছরে বাংলাদেশের সেরা স্কুলে পরিণত করতে তিনি অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। তিনি ক্লান্তিহীন সকাল ৫টা থেকে রাত 
১১টা পর্যন্ত কাজ করতে পারেন। স্কুল, বাসা, পরিবার, সমাজ সবকিছু 
এক হাতে সামলান। প্রতিটি ক্ষেত্রে মাইক্রো ম্যানেজ করেন। সামান্যতম 
খুটিনাটি বিষয়ও তার চোখ এড়ায় না। সামান্য ফুলদানির ময়লা ফুল, তার 
সন্তানদের বা নাতিদের স্কুলের শার্টে ময়লার দাগ, আমার পিতার সকালের 
নাশতার নিখুত গোল রুটি, কোন ছাত্রী আগের টার্ম থেকে তিন নম্বর কম 
পেয়েছে, স্কুলের আ্যাসেম্বলিতে কোন ছাত্র সপ্তাহে তিন দিন দেরি করে 
এসেছে- কিছুই তার চোখ এড়ায় না। কোনো ধরনের প্রাপ্তির আশা ছাড়াই 
তিনি ভর্তির সময় কয়েক হাজার ছাত্রের টেবুলেশনশিট সামলাতে পারেন। 
কখনো ক্লান্তি অনুভব করেন না। 


আমার মায়ের আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো তিনি একজন সেভার। তিনি সঞ্চয় 
করেন। আমার পিতার উপার্জন অনিয়মিত হওয়ায় তিনি সব সময়ই বিপদ- 
আপদে ব্যবহারের জন্য আমার পিতার ভালো সময়ের উপার্জন থেকে 
কিছু কিছু অর্থ সঞ্চয় করে রেখেছেন। উনি এই অর্থ বাচানোর অভ্যাস 
তার সন্তানদের মধ্যেও তৈরি করার চেষ্টা করেছেন। তিনি আমাদের 
সবাইকে সঞ্চয় করতে উৎসাহ দিতেন। প্রতিটা নাতির জন্মের কিছুকাল 
পরে তিনি একটি করে ডিপিএস গিফট করেছেন। প্রতি মাসেই তিনি সেভ 
করতেন। তার অনেকগুলো ডিপিএস ছিল, যা তিনি ১০ থেকে ২০ বছর 
ধরে জমিয়েছেন। যেগুলো ম্যাচিউর হওয়ার পর উনি বিভিন্ন সময়ে ৫ লাখ 
টাকা বা ১০ লাখ টাকা পেয়েছেন। 
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আমার মায়ের ঠিক কত টাকার সেভিংস ছিল তা আমার জানা ছিল না। 


কিন্তু ২০১০-এর দিকে আমি আমার মায়ের সঞ্চয়গুলো রক্ষার জন্য খুবই 


চন্তিত হয়ে পড়ি। কারণ এগুলো তার স 


রা জীবনের সঞ্চয়। অনেক কষ্ট 


করে জমিয়েছেন। তাই এগুলো হারালে তিনি খুব কষ্ট পাবেন। 


আপনাদের হয়তো ২০১০ মনে নেই৷ কিন্তু আমি সেদিনগুলোর কথা কখনোই 


ভুলব না। চারদিকে তখন টাকা উড়ছে। প্রতিটি বেকার ছেলে তার বাবা- 


, ভাই-বোন, আত্মীয়স্বজন থেকে টাক 


ধার নিয়ে কোনো না কোনো 


] 5 


চেন্ট ব্যাংকের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে সেই টাক 


শেয়ারে হনভেস্ট করছে। 


তিদিন সেই শেয়ার ফুলেফেপে উঠছে। সবার মনে তখন উৎসব । শেয়ারে 


কা ঢোকাও, ঢাকা বানাও। কয়েক মাসের মধ্যে ঢাকা ডবল হয়ে যাবে। 


Af SY ও 


নভেস্ট ইনভেস্ট ইনভেস্ট-পার্টি পার্টি পার্টি- এই ছিল সমাজের মোড 


ব থিষ্ষিং। পুরো 


রাষ্ট্র তখন একটা 


শেয়ার উৎসবে মেতেছিল। অর্থমন্ত্রী, 


, মিডিয়া, 


শি 
এ 
Ll 
গে 
al 


) 


বাংলাদেশ ব্যাংক সবাই দাবি করছিল আওয়ামী 


3 
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bl 


রকারের ওপরে জনগণের যে আস্থা, তার কারণেই বাজারের এই 


স্কীতি 


সবাই ভাবছে, এই পার্টি আজীবন চলবে। প্রতিটি Ve মহল্লায়, 


ইউনিয়নে, মফস্বল শহরে বিভিন্ন 
মধ্যবিত্তের অর্থ সেটে নেওয়া হচ্ছে 


ব্রোকারেজ হাউসের শা 


খা খুলে তখন 


এই সময়ে সমাজে আর 


র একটি গ্রুপের কাছে সঞ্চিত অর্থ ছিল যারা আম 


৫২ 


মায়ের মতো টেক স্যাভি না। যার 


তে A 


| শেয়ারবাজারের জটিল পিই রো 


বা এনভিপি বোঝে না। কিন্তু তাদের হাতে বিভিন্ন ধরনের সঞ্চয় । যেহেতু 


সমাজের মোড অব থিষ্কিং ছিল পা 


ট পার্টি পার্টি! ইনভেস্ট করো, ইনভেস্ট 


করলেই দশ মাসে টাকা ডবল হয়ে যাবে। তখন এই নন টেক স্যাভি 


গ্রুপের ঢাকা শুষে নেওয়ার জন্য বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে, মফস্বল শহরে 


নতুন একটি বিজনেস ফুলেফেপে ওঠে 


তাকে বলা হলো এমএলএম বা 


মাল্টি লেভেল মার্কেটিং 


| বাংলাদেশে এমএলএম নতুন কিছু নয়। সেই 


আশির দশক থেকেই বিভিন্ন এমএলএম স্কিম বাজারে ছিল। 


কন্তু ২০১০ 


সালে এই এমএলএম হয়ে উঠল মূল ধারার এক ব্যবসা। 


এমগুলো সারা দেশের প্রতিটি অঞ্চলে স্থানীয়ভাবে গড়ে 


এই এমএলএ 
০] 


উঠেছিল। 


[দের প্রাধান্য ছিল এলাকাভিত্তিক। স্থানীয় সরকারি দলের 


নেতা এবং 


নীয় প্রশাসনের সঙ্গে যোগসাজশ ব্যতীত 


এ ধরনের হাজার 


© 


হাজার কে 


টাকার স্ক্যাম পরিচালনা করা সম্ভব নয়। চট্টগ্রামে অঞ্চলে যে 


এমএলএম প্রতিষ্ঠানকে আমি রাজত্ব করতে দেখেছি তার নাম হলো ‘ইউনি 


পে টু ইউ'। ইউনি পের প্রতিশ্রুতি ছিল ১০ মাসে টাকা দ্বিগুণ হয়ে যাবে। 


৮ * উন্নয়ন বিভ্ৰম 


আমি চারপাশে এমন অসংখ্য ব্যক্তিকে দেখতে পাচ্ছিলাম যারা ইউ 


27 


~ 


পেতে বিনিয়োগ করছিল। অ 


মি অনেক গল্পও শুনছিলাম কীভাবে কার 


> 


কার বিনিয়োগ মাত্র তিন-চার 


মাসেই দ্বিগুণ হয়ে গেছে। আমার কাছেও 


ইউনি পে ও ডেসিটিনির ডিস্ট্রিবিউটররা তাদের অফার নিয়ে আসত। আমি 


ঠ ৫ 


রক্ষার করে গেছে_ 


এমন ঘঢনাও আছে। 


দের দাবি হেসে উড়িয়ে দিলে তারা আমার নির্বৃদ্ধিতা নিয়ে আমাকে 


আমার ভয় ছিল আমার মায়ের সঞ্চয়ও ইউনি পে নিয়ে যাবে। আমি 


জানতাম না ওনার সঞ্চয় ঠিক কত। আমার ধারণা সেই সময়ে আম্মার ১২ 


লাখ থেকে ১৫ লাখ ঢ 


কার মতো বিভিন্ন ধরনের সঞ্চয় ছিল 


৷ আমি লক্ষ 


করেছি_ আমার মা ব 


আমাদের আগের প্রজন্মের ম 


নুষেরা 


হয়তো রাষ্ট্র, 


সমাজ, পরিবারের বাস্তবতায় প্রচণ্ড বাস্তববাদী, বৈষ 


য়ক 


বষয়ে দক্ষ এবং 


পরিণত ব্যবসায়িক বুদ্ধি রাখেন। কিন্তু তথ্যপ্রযুক্তি অথবা নতুন ধরনের 


বিজনেস সম্পর্কিত বিষয়ে ওন 


রা হতবিহবল হয়ে পড়েন এবং সমাজের 


অন্য সবার সঙ্গে তাল মিলিয়ে থাকতে পছন্দ করেন। আমার মায়ের 


মুখেই শুনতে পাচ্ছিলাম আমার 


বিনিয়োগ করে বেশ ভ 


[লো মুনাফা পেয়েছেন। 


কিছু খালা ও আম্মার বান্ধবী ইউনি পেতে 


আমি আম্মাকে দীর্ঘ ইউনি পেতে ইনভেস্টমেন্টের 


বপদ সম্পর্কে সচেতন 


র। আমি উনাকে অনুরোধ করি যে, প্রয়োজনে তিনি ওনার অর্থ দান করে 


ক 

দিতে পারেন কিংবা শখের কোনো কেনাকাটার ইচ্ছে থাকলে কিনে নিতে 
পারেন। কিন্তু কোনোভাবেই যেন ইউনিপে, ডেসটিনি বা কোনো ধরনের 
এমএলএমে ইনভেস্ট না করেন। করলে সবই হারাতে হবে। 


আমি জানতাম আমার আম্মা পা 
ম 


রবারিক বা গৃহস্থালি বিষয়গুলোতে 


অ 


র মতামতের ওপরে নির্ভর না করলেও আর্থিক বিষয়গুলোতে আমার 


ওপরে আস্থা রাখেন 


আমার মতামত ছাড়া কোনো ধরনের বিনিয়োগের 


সিদ্ধান্ত নেন না। ইউনি পে, ডেস 


টনি বা অন্যান্য এমএলএম যখন বাস্ট 


করল (যেমনটা আমি ভেবেছিলাম), তখন আমার একটাই সন্তুষ্টি ছিল যে 


অন্ততপক্ষে আম্মার এত কষ্টের জমানো টাক 


থেকে রক্ষা করতে পেরেছি। 


আমি পঞ্জি স্ক্যামারদের হাত 


আমার জীবনের খুব 


কষ্টের একটি মুহূর্ত ছিল যখন অনেক দিন পরে 


একদিন আম্মা আমার কাছে স্বীকার করেন যে জিয়া, তুমি কষ্ট পাবে 


বলেই আগে জানাইনি 


| তুমি মানা করা সত্বেও আমি আমার ডিপিএসের 


টাকা ইউনি পেতে ইনভেস্ট করেছি। এখন আর একটা টাকাও ফেরত 
পাচ্ছি না!’ 
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আম্মা আমাকে জানান যে তিনি চার লাখ টাকা ইনভেস্ট করেছেন। 


দও চার লাখ টাকার কথা আম্মা আমাকে জানিয়েছেন, তবে আমাদের 


য় 
পারিবারিক গুজব বলে উনি তার সঞ্চয়ের পুরো টাকাটাই ইউনি পে এবং 


অন্যান্য এমএলএমে ইনভেস্ট করেছেন। যদিও আমার মার ব্য ক্তত্বের 


কাউকে খুলে বলেননি। 


কারণে কেউ তাকে সেই প্রশ্ন করার সাহস করেনি এবং তিনিও বিষয়টি 


ম্মার ডিপিএসের টাকাটা মূলত বিমা কোম্পানির পক্ষ থেকে যে এজেন্ট 


অ 
ছেলেটা ডিল করত, সে নিজেই আম্মাকে উৎসাহ দিয়ে ইউনি পেতে ঢোকায় । 
অ 


ম্মা আমাকে জানিয়েছিলেন, আসলে ওই ছেলেটার কোনো দোষ নেই। 


এত বছর সে আম্মার বিভিন্ন রকম ইনভেস্টমেন্ট ডিল করেছে, কিন্তু 


অনেক টাকা নষ্ট হয়েছে। 


কখনোই অসততার পরিচয় দেয়নি। ইউনি পেতে ওই এজেন্টের নিজেরও 


I~ 


টা আমার জন্য একটা শক ছিল। আমি দূরের-কাছের সবাইকে এই 


পঞ্জি স্কিম সম্পর্কে সাবধান করেছি আর আমার নিজের মায়ের টাকাটা 


এমএলএমের পঞ্জি স্ক্যামাররা ঠিকই জালিয়াতি করে নিয়ে গেছে, যেখানে 


এমএলএম নিয়ে কী হয়েছিল 


আমার মা এতিহাসিকভাবে একজন বিজ্ঞ বিনিয়োগকারী। 


এই গল্পটা বলার প্রধান উদ্দেশ্য পাঠককে দেখানো যে ২০১০-এ বাংলাদেশে 


এমএলএম, শেয়ারবাজার, রিয়েল এস্টেট বাজার, এমনকি পণ্য বাজারেও 


এমন একটা উৎসবমুখর পরিবেশ ছিল যে সে সময়ে কেউই বিনিয়োগ করে 


ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। সবাই তখন মুনাফা অ 


অর্জন করছিল। 


বাংলাদেশে এমএলএম কোনো নতুন ঘটনা নয়। ১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত যুব 
কর্মসংস্থান সোসাইটি যুবক), ২০০৬ সালে আলোচনায় আসে । প্রতারণার 


অভিযোগে ২০০৬ সালে যুবকের কার্ধব্রমও বন্ধ করে দেয় সরকার। কিন্তু 


২০০৯ এর এমএলএমের আকার ও বিস্তার আগের সব সময়কে ছাড়িয়ে 


যায়। 


এই সময় হাইমান মিনস্কির আর্থিক অনিশ্চয়তা তত্ব মডেলে বর্ণিত 


ডিস্্লেসমেন্টের পরবর্তী স্তরে অর্থাৎ ইউফোরিয়া স্তরে পা দিয়েছিল পুরো 


সমাজ। সবার মনের মধ্যেই ভয়, যদি আজ ইনভেস্ট না করি তবে এমন 


সুযোগ জীবনে আর পাব না। আমি ইনভেস্ট না করলে আমার টাকাগুলো 


নষ্ট হবে। আমি চাইলেই এগুলো ডবল করতে পারতাম। সবাই তাকিয়ে 


৯০৬ উন্নয়ন বি ভ্রম 


a 


দেখেছে রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারকদের দিকে। এই এমএলএমগুলোর উত্থানের 
পেছনে রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারকদের বড় একটা ভূমিকা ছিল। ইউনিপে 
কোম্পানির স্থায়ী অফিস উদ্বোধন করেছেন সরকারি দলের যুগ্ম সাধারণ 


সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফ (বাংলানিউজ২৪, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১১)। 


সেই সময়কার শীর্ষ এমএলএম প্রতিষ্ঠান ডেসটিনি গ্রুপের প্রেসিডেন্ট ছিলেন 
সাবেক সেনাপ্রধান লে. জেনারেল (অব.) হারুন উর রশিদ। তিনি একজন 
বীর প্রতীক খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা এবং সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের সঙ্গে তার 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। অনেককে আমি বলতে শুনেছি, একজন বীরপ্রতীক 
মুক্তিযোদ্ধা এবং প্রাক্তন সেনাপ্রধান জেনারেল হারুনের মতো লোক যে 
প্র 
না 


তিষ্ঠানের প্রেসিডেন্ট, সেই প্রতিষ্ঠানটি কোনোমতেই জালিয়াত হতে পারে 
| ২০১০ সালে প্রথম বাংলাদেশে এনসিএল টি-টোয়েনটির টাইটেল 
স্পন্সর ছিল ডেসটিনি। টুর্নামেন্টটির নাম ছিল ডেসটিনি গ্রুপ এনসিএল 
টি-টোয়েন্টি। পরে ২০১২ সালে ডেসটিনি ৭ কোটি টাকায় বিপিএল টি-২০ 
(খেলার জগৎ, ২৯ জানুয়ারি ২০১২)-এর প্রথম মওসুমের জন্য টাইটেল 
স্পন্সর করে। 


২০১১ সালে এশিয়া কাপে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের স্পন্সর ছিল অপর 
একটি আলোচিত এমএলএম কোম্পানি নি ওয়ে। নি ওয়ের জার্সি পরেই মাঠে 
নামে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের সদস্যরা (বাংলাদেশ ক্রিকেট লাভারস, ১ 
মার্চ ২০১২)। নি ওয়ে পরবর্তীতে ২০১২ সালে ঢাকা গ্ল্যাডিয়টরের টাইটেল 
(https: //bplt20.forumotion.com, ০৩ ফেবুয়ারি ২০১২) স্পন্সর হয়। 
প্রধানমন্ত্রী, বিভিন্ন মন্ত্রী, সরকারি আমলা, প্রশাসনের কর্মকর্তারা তাদের 
সঙ্গে একই স্টেজে বসে খেলা দেখেছেন, খেলা শেষে তাদের ব্যাকড্রপ/ 
প্ল্যাকার্জসমেত মঞ্চে দাঁড়িয়ে তাদেরই দেওয়া পুরস্কার খেলোয়াড়দের হাতে 
তুলে দিয়েছেন। 


ডেসটিনি গ্রুপ বৈশাখী টিভিও (কালের কণ্ঠ, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭) কিনে 
নেয় এবং দৈনিক ডেসটিনি নামের একটি পত্রিকা প্রকাশ করে। এই 
প্রতিষ্ঠানগুলোর মূল লক্ষ্য ছিল শেয়ারবাজার বুঝতে না-পারা জনগোষ্ঠীর 
সঞ্চয় হাতিয়ে নেওয়া। তারা সেটায় সফলও হয়েছিল। আমি অসংখ্য 
মানুষের দেখা পাচ্ছিলাম যারা হয় এমএলএম প্রতিষ্ঠানের ডিস্ট্রিবিউটর 


অথবা ইনভেস্টর। 


এই এমএলএমগুলো ২০০৯ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত পাঁচ বছরে অপারেট 
করে। সামাজিক মিডিয়া এবং মিডিয়াতে অনেক আলোচনা-সমালোচনার 
পর, এই স্ক্যামগুলো নিয়ে তদন্ত শুরু হওয়ার পরে ২০১২ সালের তৃতীয় 


উন্নয়ন বিভ্রম ৯১ 


কোয়ার্টারে এমএলএমগুলোর বিরুদ্ধে সরকার সচেতন হয়। ২০১২ সালের 


১ আগস্ট ৩ হাজ 


র ২৮৫ কোটি টাকা আর্থিক প্রতারণা ও অবৈধভাবে 


স্থানান্তরের আভযোগে ডেস 


টনি গ্রুপের সভাপতি লে. জেনারেল (অব.) 


হারুন অর রশিদ ও ডেসটি 


ন ২০০০ লিমিত 


টডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক 


রফিকুল আমীনসহ প্রতিষ্ঠান 
করে। 


টর ২২ শীর্ষ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুদক মামলা 


এ বিষয়ে ২৬ ডিসেম্বর ২০১২ দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত একটি রিপোর্টের 


পুরো স্ক্যামটি সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ একটি চিত্র পাওয়া যায়। এই রিপোর্টে বলা 


হয়েছে_ 


'দুদক সুত্র বলছে, সাধারণ ম 


নুষের কাছ থেকে প্রায় ৬০ 


হাজার কোটি 


টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযে 


গ উঠেছে এসব প্রতিষ্ঠানের 


বরুদ্ধে।? 


“বর্তমানে ডেসটিনিসহ এগার 


ট এমএলএম প্রতিষ্ঠানের বি 


রুদ্ধে দুদকের 


অনুসন্ধান ও তদন্ত চলছে 
হাজার ২৮৫ কোটি ২৬ ল 


সূত্র 
খ ৮৮ হাজার ৫২৪ টাকা, ইউনিপে টু ইউ বিডির 


ট জানায়, অনুসন্ধানে ডেসটি 


4২ 
নর বিরুদ্ধে ৩ 


বিরুদ্ধে ১ হাজার ২০০ কে 


টি ৭৪ লাখ ৮৫ হাজ 


র ৮৬ 


তি 


কা, 


ইউনিগেটওয়ে 


টু ইউ ট্রেডিং প্রাইভেট লিমিটে 


ডের বিরদ্ধে ২৯ কোটি 


২২ লাখ ৪০ হাজার 


২২৭ টাকা, ইউ 


ন রুট ফাইন্যান্স আ্যান্ড কমার্স লি 


মং 


টডের বিরুদ্ধে ১৬ 


কোটি ৩ লাখ ৭৯ হাজার ৫৩০ টাকা, মা পলিকম লিমিটেডের 


বরুদ্ধে 


৩৪ কোটি ৭৮ লাখ ৬৮ হাজ 


র ৫০৮ ঢাকা, 


স্পক এশিয়া 


নামে একটি 


প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ২৫০ কো 


> 
Ib 


ঢাকা ও হজেন্ট হন্টারন্যাশনালের 


বরুদ্ধে 


২ কোটি ৫১ লাখ ২৯ হাজার 


ঢ 


কা পাচারের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। 


এ ছাড়া রেভেঞ্জ বিডি 


লিমিটেড ২ হাজার কে 


ঢ 


টাকা, নিউওয়ে ১০ হাজ 


র 


তি 


কোটি টাকা, গ্লোবাল নিউওয়ে 


৫ হাজার কোট 


টাকা, এইমওয়ে ৫ হাজ 


কোটি টাকা, ভিকন ২ হাজার 


=~ 
৫০9০ কোট ঢাক 


লমিটেড ১ হাজার ৫০০ কে 


[, আর্থ ডিস্ট্রিবিউশন বি 


ট টাকা, টিভিআই ১ হাজ 


র ৫০০ কে 


৩ 


কা, আইডিয়া ১ হাজার কো 


ট টাকা, ওশানা বিডি লিমিটে 


ড ৩০০ কে 


থে 
ড 
ঢ 
ঢ 
ঢ 


ভি] 


কা, ফোরেঞ্জ শেয়ার ৫০ কে 


টি টাকা, ফোরেঞ্জ এলএল 


স ৩০০ কে 


ঢ 


কা ও স্বদেশ বাংলা গ্রুপ গ্রাহকদের ২০০ কো 


ঢ 


বলে অভিযোগ রয়েছে৷’ (দৈ 


~ 


দুদকের বি 


ভিন্ন রিপোর্ট অনুয 


~ 


নক ইত্তেফাক, ২৬ ডিসেম্বার ২০১২) 


ঢাকা পাচ 


র করেছে 


য়ী, এই এমএলএম কোম্পানিগুলে 


র হাতে ১ 


কোটি ব্যক্তির ক্ষতিগ্রস্ত হওয় 


১ কোটি ব্যক্তির ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার যৌক্তিকতা রয়েছে। 


৯২৪ উন্নয়ন বিভ্ৰম 


র দাবি করা হয়েছে। দুদকের দাবি মতে, এই 


এমএলএমের প্রভাব_ ব্যাপক কর্মসংস্থান 


এমএলএম প্রতিষ্ঠানগুলোর আরেকটি বড় অবদান হচ্ছে, তারা সেই 
সময়ে প্রায় বড় অঙ্কের কর্মসংস্থান করে। এই সংখ্যাটি কত ছিল, তা 
নিয়ে কোনো গবেষণা হয়নি। কিন্তু বিভিন্ন রিপোর্টে ২০ লাখ থেকে ৫০ 
লাখ কর্মসংস্থানের উল্লেখ আছে। বাংলাদেশের পোশাকশিল্পে যেখানে ৩০ 
লাখের মতো কর্মসংস্থান করে, সেখানে এই প্রতিষ্ঠানগুলোর হাতে ৫০ লাখ 
কর্মসংস্থান নির্দেশ করে এমএলএমগুলোর আর্থিক প্রভাব কতটা গভীর 


ছিল। তবে এই কর্মসংস্থানের প্যাটার্ন ছিল পার্টটাইম 


এমএলএমের ডিস্ট্রিবিউশনে তারাই যুক্ত হয়েছিল 


নি 


যাদের অন্য কোনো 


সুযোগ ছিল না বা যাদের অন্য কোনো পার্টটাইম চ 


করি ছিল। সাধারণত 


এম এ 


লএম স্ক্যামে যুক্ত হয়ে যারা চাকরির সন্ধান করেছে, তারা 


শেয়ারবাজারের সঙ্গে যুক্ত ছিল না। কারণ এই দুটি 
সময় দিতে হতো। 


চিত্র ৪: ডেসটিনি টাকা দেয়নি কাউকেই। 


রফিকুল আমীন 


৭ বছর ১০ মাস ধরে 
কারাগারে থা 
বেশির ভাগ সময় 
কাঢয়েছেন হাসপাতালে। 
এখনো তিনি হাসপাতালে । 


ন 


আনন্দ-ছন্দ সিনেমা হলসহ সারা দেশে প্লট, জমি, স্থাপনা, 


র জন্য আলাদাভাবে 


জজ মোট গ্রাহক, পরিবেশক ও বিনিয়োগকারী ৪৫ লাখ 


হোটেল ও ২৮টি ফ্ল্যাট 


রয়েছে রফিকুল আমীনের নামে। 


= ৩৪ প্রতিষ্ঠানের মোট সম্পদ ৯,৬৬৫ কোটি টাকা 
= ২২ জেলায় সম্পদ রয়েছে ৪ বছর আগে > 
৷! আদালতের ধু 
৮১ লাখ গাছ বিক্রির কথা বলে | রায় মা 
ত ্ট ডেসটিনি সংগ্রহ করে i ৩৫ লাখ গাছ 
HOLE রা নয ২,৩৩৫ কোটি টাকা। ২,৮০০ কোটি টাকা 
৩ পাচার হয়েছে ৯৬ কোটি টাকা। 
৩০০ কোটি টাকা সরকারের কাছে জমা 
৩ ডিএমসিএসএল বিনিয়োগকারীদের কাছ গাছের বিপরীতে দিতে হবে অথবা 
থেকে সংগ্রহ করে ১,৯০১ কোটি টাকা। সংগ্রহ করলেও বাকি নগদ ২,৫০০ কোটি 
৩ লভ্যাংশ, সম্মানী ও বেতন-ভাতার নামে টাকা সংগ্রহ করা হয় টাকা জমা দিতে হবে। 
১,৮৬১ কোটি টাকা সরানো হয়। গাছ না লাগিয়েই। রায় বাস্তবায়িত হয়নি। 
(দৈনিক প্রথম আলো, ০৯ আগস্ট ২০২০) 
প্রথম আলোয় প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুসারে ডেসটিনির মোট গ্রাহক, 
পরিবেশিক ও বিনিয়োগকারীর সংখ্যা ৪৫ লাখ এবং এর মধ্যে ইনভেস্টরের 
সংখ্যা ছিল ৮ লাখ, কিন্তু ডিস্ট্রিবিউটর ছিল ৪৫ লাখ । এখানে খেয়াল করুন, 


উন্নয়ন বিভ্রম * ৯৩ 


৫২ 


ডেসটিনির ডিস্ট্রবিউটরদের অনেকেই মোট সংখ্যা পুরো পোশাকশিল্পের 
মোট জনশক্তির চেয়ে বড়। এই ডিস্ট্রবিউটাররা একধরনের কর্মসংস্থানের 
সুযোগ পেয়েছে। তাদের মোটিভেশন ট্রেনিং, পাবলিক স্পিকিং ট্রেনিংসহ 
নানা রকমের প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। 


চিত্র ৫: জানুয়ারি ২০১৩ ডেসটিনি ডিস্ট্রিবিউটরদের প্রতিবাদ সভা । 


(সূত্র বিনিয়োগকারীদের ফেসবুক গ্রুপ থেকে) 


ডেসটিনির ৪৫ লাখ ডিস্ট্রবিউটর থাকার বিষয়টি বিবিধ আলোচনায় 
এসেছে। ২০১২-এ ডেসটিনি নিয়ে সমালোচনা শুর হওয়ার পরে একটি 
সাক্ষাতকারে ডেসটিনির ব্যবস্থাপনা পরিচালক রফিকুল আমীন বলেন_ 


“ডেসটিনির সঙ্গে জড়িত ভোক্তা-পরিবেশক, যাদের মানুষ প্রতারিত বলছেন 
তাদের ফ্ল্যাশব্যাকটা কিন্তু আপনি জানেন না। তারা কিন্তু আমাদের 
ডিস্ট্রবিউটর। আমাদের টোটাল ডিস্ট্রিবিউটর সংখ্যা কত, দেখেন প্রায় ৪৫ 
লাখ। আর কো-অপারেটিভের সদস্যসংখ্যা সাড়ে ৬ লাখ । তাহলে ৪৫ লাখ 
লোকের মধ্যে থেকে মাত্র সাড়ে ৬ লাখ লোক এসে কো-অপারেটিভের 
শেয়ার কিনেছে ৷’ ব্লগস্পট, এপ্রিল ২০১২) 


৯৪ উন্নয়ন বিভ্ৰম 


বিভিন্ন সূত্রমতে, ইউনিপেতেও ৬ লাখ ইনভেস্টর ছিল (টিবিএস নিউজ, 
২৫ অক্টোবর ২০২০)। এ ছাড়া আরও ৭২টি প্রতিষ্ঠানের কারচুপি, প্রতারণা 
এবং জালিয়াতির কারণে ন্যুনতম আরও ২০ লাখ ইনভেস্টর থেকে অর্থ 
নেওয়ার কথা বিভিন্ন রিপোর্টে বলা হয়েছে। 


সমাজে আমি বেশ বড় একটি জনগোষ্ঠীকে পেয়েছি যারা ডেসটিনিতে 
কর্মরত ছিল। আমি আমার সামাজিক সার্কেলে বেশ কয়েকজনকে চিনি, 
যারা এমএলএম কোম্পানিগুলোর সঙ্গে কর্মসংস্থানে জড়িত ছিল। সেই 
সময় তারা ভালো উপার্জন করত, কিন্তু পরবর্তীতে আর কোনো ভালো 
চাকরির সুযোগ পায়নি। এদের মধ্যে একজনকে আমি চিনি যিনি লন্ডনে 
ভালো চাকরি করতেন। পরে দেশে ফিরে এসেছিলেন। সম্থান্ত পরিবারের 
সন্তান। ডেসটিনিতে বেশ ভালো অঙ্কের বেতনে চাকরি বা ব্যবসা করতেন, 
পরে সর্বস্বান্ত হন। 


ওই সময় বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় ব্লগ সাইট সামহোয়্যার ইন ব্লগ 
এবং বিডিনিউজের ব্লগ সাইটে ডেসটিনি নিয়ে পক্ষ-বিপক্ষ দ্বন্ব ছিল। 
বডিনিউজের ব্লগার ও কমেন্টেটরদের বড় একটি অংশ ডেসটিনির 
উস্ট্রবিউটর ছিল। ২০১৩ সালে ডেসটি 


টনির বিপক্ষে একটি ব্লগে আমি 
একটি লেখায় ৬৩টি কমেন্টের মধ্যে ৮০ শতাংশ মন্তব্যকারী খুজে পেয়েছি 
যারা লেখককে বোঝাতে গেছেন যে কেন ডেসটিনির বিরুদ্ধে প্রচারণাটি ভুল 
ধারণাপ্রসৃত। এ লেখাটির সময় ডেসটিনির এমডি জেলে এবং ডেসটিনির 
পঞ্জি স্কিম সবার কাছেই স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। তবুও সমাজের বড় 
একটি জনগোষ্ঠী যারা ডেসটিনির সঙ্গে জড়িত ছিল, তারা বাস্তবতায় 


ফিরতে নারাজ ছিল। 


বিভিন্ন হিসাবে এই বছরগুলোতে ৫০ লাখ থেকে ১ কোটি লোক বিভিন্নভাবে 
এমএলএমে কর্মরত ছিল। এই সংখ্যাটির ৫০ শতাংশ ও যদি বাস্তবে ঘটে 
থাকে তবে এমএলএমের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের পরিমাণ পোশাক শিল্পের 
৩০ লক্ষ কর্মসংস্থানের কাছাকাছি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই ২৫ লাখ বেকার 
২০১২-এর পরে, শেয়ারবাজার ও এমএলএম চুপসে যাওয়ার পর আর 
চাকরি খুজে পেয়েছে কি না? 


এমএলএমের কক্জাম্পশনে ও অর্থনীতিতে প্রভাব 


বাংলাদেশের অর্থনৈতিক আলোচনায় মোটাদাগে এই বাবলগুলোর 
স্বীকৃতি দেওয়া হয়। কিন্তু এই বাবলগুলোর প্রভাবকে স্বীকৃতি দেওয়া 


উন্নয়ন বিভ্রম ৯৫ 


হয় না। বাংলাদেশের মূলধারার অর্থনীতিবিদ শ্রেণি 


কখনোই অর্থনীতিতে 


শেয়ারবাজারের ক্ল্যাশ কিংবা এমএলএমের প্রভ 


বকে স্বীকৃতি দেননি। 


সরকারের মতোই তাদের অবস্থান হলো-_ রেগুলেট 


রর অবহেলায় কিছু 


অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু এ ঘট 
কোনো প্রভাব রাখতে পারোন। 


নাগুলো অর্থনীতিতে বড় ধরনের 


কিন্তু আমার ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, ২০০৯ থেকে ২০১১ পর্যন্ত 


এমএলএম অর্থনীতির স্ফীত হওয়ায় 


বড় ভূমিক 


| রেখেছে। যদিও 


এমএলএমের মোট স্ক্যামের পরিমাণ হিসেবে দুদকের রেফারেনে ১২ 


হাজার কোটি টাকা থেকে ৬০ হাজার কোটি টাকার বিবরণ পাই। (দৈনিক 


ইত্তেফাক, ২০১৫)। প্রকৃত সংখ্যা আরো বেশি হতে পারে। 


দুদকের হিসাব অনুযায়ী দেশের জেলায় জেলায় ৭১ থেকে ১২০টি বড় 


লেভেলের স্ক্যাম হয়েছে। যে মামলাগুলো হয়েছে তা বিচ্ছিন্নভাবে অল্প কিছু 


গ্রাহকের হাতে হয়েছে। কেন্দ্রায়ভাবে সব গ্রাহকের তথ্য সংগ্রহ করে সব 


এমএলএম প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা হয়নি। মামলা হলেও প্রতারকের 


সেই অর্থ নিয়ে পালিয়ে গেছে। সেই মাম 


গেছে। 


লাগুলো কালের গহ্বরে হারিয়ে 


উদাহরণ হিসেবে এমএলএম কোম্পানি 


নওয়ের কথা বলা যায়। নিওয়ে 


২০১২ সালে এশিয়া কাপে বাংলাদেশের জাতীয় দলের জার্সি স্পন্সর 


করেছিল ঢোকা মিরর, ২৮মার্চ ২০১২) 


এ কোম্পা 


নটি ২০১৩ সালেই 


১০০০ কোটি টাকা নিয়ে উধাও হয়ে য 
২০১৩)। 


য় (প্রথম আলো, ২২ ডিসেম্বার 


চিত্র ৬: ২০১৩ তে এমএলম প্রতিষ্ঠান নিউওয়ে ১০০০ কোটি টাকা আত্মসাৎ 


করে উধাও হয়ে হয়ে যায়। 


গ্লোবাল নিউওয়ে 


গ্রাহকের হাজার কোটি টাকা নিয়ে উধাও 


প্রণব বল, চট্টগ্রাম 


(সূত্র: প্রথম আলো, ২৩ ডিসেম্বার ২০১৩) 
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অনেক বড় ধরনের এই জালিয়াতির কোনো তদন্ত পরবর্তীকালে হয়নি। 


একটা এমএলএম যার হাতে শুধু চট্টগ্রামেই ১ হাজার কোটি টাকা 


৯৬৩৬ উন্নয়ন বিভ্ৰম 


জালিয়াতি হয়েছে এবং মাত্র এক বছর আগে কোম্পানিটি জাতীয় দলের 


স্পন্সর হয়েছিল। কিন্তু তার বিরুদ্ধে কোনো তদন্ত হয়নি। এ ঘটনা থেকেই 


আমরা বুঝতে পারি, সেই সময়ে এমন এক স্কেলে এই জালিয়াতিগুলো 


কোনো স 


ড়া ফেলতে পারেনি। 


হচ্ছিল যে এই প্রতারণাগুলো পত্রিকার কতিপয় রিপোর্ট বাদে বড় ধরনের 


বলে রাখা 


ভালো, চট্টগ্রাম থেকে 


১ হাজার কোটি টাকা জালিয়াতি করে 


১ 


নয়ে যাওয়া নিওয়ে, চট্টগ্রামের এমএলএম জালিয়াতির লিস্টে এক নম্বরেও 


ছল না। 


নওয়ে বাদে আরও প্রায় 


২০টা কোম্পান চন্তপ্রাম থেকে আমানত 


সংগ্রহ করেছে। শুধু চট্টগ্রাম বভ 


।গেই কী পরিমাণে জালিয়াতি হয়েছে তা 


হসাব করলে দেখা যাবে_ 


এ সময় এমএলএম কোম্পানর ক্রয়াবক্রয় 


অর্থনীতির 


বড় একটি সেক্টর হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল। 


একমাত্র 


বাংলাদেশ ব্যাংকের 


পক্ষেই বাংলাদেশের অর্থনীতিতে 


এমএলএমের প্রভাব নিয়ে গবেষণা করে মোটামুটি স্পষ্ট ধারণা দেওয় 


সম্ভব। কিন্তু এমএলএমের বাবল চুপসে যাওয়ার ফলে সৃষ্ট সংকটের প্রভাব 


নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের কোনো গবেষণা অনেক অনুসন্ধান করেও আমি 


খুজে পাইনি। 


একটি দেশের ৩০ লাখ থেকে ৫০ লাখের মতো কর্মসংস্থান তৈরি কর 


একটি ইন্ডাস্ট্রি কর্পুরের মতো উবে গেছে। এ নিয়ে কোনো ধরনের গবেষণা 


হয়নি। তার কারণে বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠীর একমাত্র এমএলএম বাবল 


চুপসে যাওয়ার পরে সৃষ্ট ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞকে কার্পেটের নিচে লুকিয়ে 


বাংলাদেশের উন্নতির গল্প বলা। 


এমএলএমের আকার বিকল্প সূচক দিয়ে অনুমান করা যায় 


এমএলএম স্ক্যামে 


র প্রকৃত সাইজ কী ছিল তা বুঝতে আমরা পুনরায় 


এম ওয়ানের চিত্রটি দেখতে পারি। যে কোম্পানিগুলো এমএলএম প্রতারণা 


করেছে, তাদের অর্থ প্রধানত চল 


তি হিসাবে সঞ্চিত ছিল এবং তারা মূলত 


নগদে অর্থ সংগ্রহ করত। তাই এম ওয়ানের প্রবৃদ্ধিতে এমএলএমের 


গতিধারা 


কিছুটা চিহ্নিত করা য 


পুনরায় দেখব_ 


[বে। তাই আমরা এম ওয়ানের চিত্রটি 
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চার্ট ১৬: ২০১১-তে এম ওয়ান সর্বোচ্চ ইতিহাসের সর্বোচ্চ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন 
করে। 
GROWTH RATE OF M1 
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Accessed 15 Feb 2022 


b.adb.org/economies/bangladesh 


প্রদত্ত চার্টে ২০১০ সালে এম ওয়ানের একটি অভূতপূর্ব উত্থান দেখা যাচ্ছে। 
এই চিত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি, এম ওয়ান ২০১০-এ কীভাবে বৃদ্ধি পেয়ে 
৩২ শতাংশে পৌছায়। আমার মনে করি, অর্থবছর ১০-এর এম ওয়ানের 
এই বিস্ময়কর প্রবৃদ্ধির পেছনে এমএলএম কোম্পানিগুলোর অর্থ লেনদেন 
বড় ভূমিকা রেখেছে। 


এম ওয়ানের দুটি অংশ৷ কারেন্সি ইন সার্কুলেশন এবং ডিমান্ড ডিপোজিট বা 
চেকিং আযাকাউন্টের ডিপোজিট । এমএলএম প্রতিষ্ঠানগুলো মূলত এই দুটি 
টুলস ব্যবহার করে ব্যবসা পরিচালনা করেছে। আমি মনে করি, এম ওয়ান 
মানি সাপ্লাইয়ের হিসেবটি এই সময়ের এমএলএম বাবলের গভীরতা ধারণ 
করতে অক্ষম। কারণ অর্থের ভ্যালোসিটি অর্থাৎ অর্থ কতবার হাতবদল 
করছে সেই পরিমাণ যদি বৃদ্ধি পায়, তবে অল্প পরিমাণ টাকাতেও অনেক 
বেশি পরিমাণ হাত ঘুরে অর্থনৈতিক কার্যক্রম তৈরি করতে পারে। যেহেতু 
বাংলাদেশের এলএমএম বাবল নিয়ে অর্থনীতিবিদ শ্রেণি কোনো ধরনের 
প্রথাগত গবেষণা করেননি, তাই আমাদের অতীত অভিজ্ঞতার ওপর ভরসা 
করে এমএলএম ও শেয়ারবাজার কত বড় বাবল তৈরি করেছিল তা ধারণা 
করতে হবে। এ বাবলটি 


ট সমাজে ও রাষ্ট্রে কত বড় প্রভাব রেখেছে সেটা 
অনুধাবন করতে আমাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতার ওপরেই নির্ভর করতে হবে। 


এই পর্যায়ে আমরা আমাদের তৃতীয় বাবলটি দেখে নেব। 


৯৮৬ উন্নয়ন বিভ্ৰম 


২০১২ আবাসন খাতের বাবল ও ধস 


২০১০ সালে যখন শেয়ারবাজার এবং 


এমএলএমে চারদিকে বিনিয়োগ এবং 


কারসাজির উৎসব চলছে, সেই সময় সারা দেশে 


রয়েল এস্টেট বাজার 


স্ফীত হয়ে ওঠে। রিয়েল এস্টেটের 


মূল্য হ হ করে বাড়তে থাকে. যা 


আরেকটি বাবল তৈরি করে। যদিও 


এই বাবলটির উত্থান ২০০৫ থেকে। 


এই সময়ে প্রতিটি পাড়ায় 


, প্রতি রাস্তার মে 


ডে একটি নতুন ডেভেলপার 


কোম্পানির সাইনবোর্ড দেখা যেত। 


অসংখ্য ভূমির মালিক ডেভেলপার 


কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করে। বিজনেস ম 


৫১ 


ডেলটি ছিল খুবই সহজ । শহরাঞ্চলে 


যার কাছেই একটি প্লট ছিল, সে য 


দি কোনোভাবে ওই প্লটটিতে একটি 


প্ল্যান পাস করিয়ে আনতে পারত এ 


ং নিজ খরচে বিল্ডিংয়ের ভিত তৈরি 


করতে পারত, তবে ব্যাংকের কাছে গেলেই ভূমি জাম 


নত রেখে পুরো 


বন্ডিংটি সম্পন্ন করার খণ পাওয়া যে 


ত। সেই খণের টাকায় সহজেই বাকি 


কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যেত এব 


₹ গ্রাহকের কাছে অগ্রিম অর্থে ফ্ল্যাট 


বক্রয় করা যেত। গ্রাহক এই অর্থ ব্য 
অর্থটি ফেরত পেত ডেভেলপার । 


ংকের কাছে মর্টগেজ পেত এবং পুরো 


এই বিজনেস মডেলে ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং মফস্বল শহরগুলোতে হাজার 


হাজার ডেভেলপার কোম্পানি গড়ে 


ওঠে যার অধিকাংশই রাজউকের বা 


উন্নয়ন সংস্থার অনুমোদিত ছিল, যার 


অধিকাংশই রিহ্যাবের সদস্য ছিল না। 


রিয়েল এস্টেট মার্কেটের এই বাবল 


টকেছিল ২০১২ সালের মাঝামাঝি 


পর্যন্ত। য 
এস্টেট মার্কেটের এ 


[দিও ২০১১ এবং ২০১২-তে 
ই বাবল ২০১২-এর শেষে একদম ভেঙে পড়ে। অস 


শুরু হয়, কিন্তু রিয়েল 
ংখ্য 


বক্তি কম 


রিয়েল এস্টেট প্রতিষ্ঠান এতে দেউলি 


য়া হয়। 


হাউজিং বাবল এবং তার চুপসে 


যাওয়ার বিষয়টি বুঝতে আমরা 


সংবাদপত্রের রিপোর্টের সাহায্য নেব 


৷ ‘আবাসন ব্যবসায় বড় ধস’ নামের 


ডিসে 
দেখব (প্রথম আলো, 


২৩ 


ম্বর ২০১৩-এর দৈনিক প্রথম আলোর রিপোর্ট থেকে তিন 
উসেম্বর ২০১৩)। 


ঢ ঘটনা 
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১. ‘ঢাকার মিরপুর, রামপুরা ও মোহাম্মদপুর এলাকায় আটটি প্রকল্পে 


প্রায় ৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৮৫টি ফ্র্য 


ট নির্মাণ করছে লুমিনাস বিজ্ডার্স 


নামের আবাসন প্রতিষ্ঠান। মধ্য 


বন্তদের জন্য তৈরি করা এসব ফ্ল্যাটের 


কাজ আগামী এক থেকে দুই বছরের মধ্যে শেষ হওয়ার কথা। তবে গত 


এক বছর চেষ্টা করে এখন পর্যন্ত একটি ফ্ল্যাটও 


প্রতিষ্ঠানটি ৷’ 


বক্তি করতে পারেনি 


২. আবাসন খ 


[াতের আরেক প্রতিষ্ঠান দি বেঙ্গল ওয় 


ন ক্রিয়েশন লিমিটেড 


বাবিওসিএল 


৷ ঢাকার ভেতরে বর্তমানে প্র 


তিষ্ঠানটির ২৪ টি প্রকল্পের ১০০- 


এর মধ্যে ৬৫ 


9 ফ্র্যাচ আবক্রাত অবস্থায় পড়ে আছে। এর মধ্যে আট- 


নয়টি ফ্ল্যাট পুরোপুরি তৈরি। পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ২৫ শতাংশ 


মূল্যছাড় দেওয়ার ঘোষণা দিয়েও গত ছয় মাসে কোনো ক্রেতা পাচ্ছে না 
এই প্রতিষ্ঠানটি ৷’ 


৩. অন্য দিকে এ খাতের বড় প্র 


তিষ্ঠান শেলটেকের গত ছয় মাসে বেশ 


কিছু ফ্ল্যাটের ক্রয়াদেশ বাতিল হয়েছে। গ্রাহকদের প্রচুর টাকা ফেরত দিতে 


হয়েছে। আর একই সময়ে গত তিন বছরের তুলনায় প্রতিষ্ঠানটির 


০৩ 
বাক 


কমেছে প্রায় ৩০ শতাংশ । শেলটেকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক তৌফিক এম 


সেরাজের ভাষায়, বর্তমানে “নেগেটিভ সেল” হচ্ছে৷’ এর পরে বলা হয়েছে, 


‘অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের সেল শূন্যের কোঠায় নেমে গেছে” 


'ুমিনাস, বিওসিএল ও শেল 


টকের মতো হাজার দুয়েক আবাসন 


প্রতিষ্ঠানের প্রায় একই অবস্থা চলছে। গত ছয় মাসে বিক্রি কমে প্রায় 


শূন্যের কোঠা 


য় ঠেকেছে। প্রতিষ্ঠ 


নভেদে ১০ থেকে ৩০ শতাংশ মূল্যছাড় 


দিয়েও ক্রেতাদের আকৃষ্ট করা যাচ্ছে না!’ 


আবার ক্রেতাদের দুরবস্থার কথা বলে হয়েছে তার পরের লাইনে_ 


“অন্য দিকে বুকিং দেওয়া অনেক ফ্ল্যাটের ক্রেতাই 


কস্তি পরিশোধ করতে 


পারছেন না। 


অনেকে ক্রয়াদেশ বাতিল করছেন। ফ্ল্য 


ট বিক্রি না হয়ে উল্টো 


ক্রেতাদের কোটি কোটি টাকা ফেরত দেওয়ার মতো জটিল পরিস্থিতির 


মধ্যে পড়তে হচ্ছে অনেক প্রতিষ্ঠ 


নকে।” 


আবাসন প্রতি 


ষ্ঠান বিজ্ডার্সের পরিচালক (বিপণন) মো. জাকির হোসেন প্রথম 


আলোকে বলেন, ফ্ল্যাটের 


কস্তি দিয়েই কোনো রকমে চালিয়ে আসছিলাম। 


তবে কয়েক মাস ধরে সেটিও প্রায় ৯০ শতাংশ কমে গেছে! 


১০০ * উন্নয়ন 


বিভ্ৰম 


জাকির হাসানের রেফারেনে প্রথম আলোর প্রতিবেদক লেখেন, ‘১৫ বছর 
ধরে ব্যবসা করছি। এ ধরনের ভয়াবহ ধস আগে দেখিনি!’ বলা হয়, 
‘এ ছাড়া অনিশ্চয়তার কারণে এখন নতুন প্রকল্প নেওয়া একেবারেই বন্ধ 
রেখেছেন অধিকাংশ উদ্যোক্তা। বিক্রি কমে যাওয়া আবাসন প্রতিষ্ঠানগুলো 
খরচ কমানোর পথ বেছে নিয়েছে। কর্মকর্তা-কর্মচারী ছাঁটাই করছে কিংবা 
নজেদের অন্য প্রতিষ্ঠানে বদলি করছে । 


বওসিএল নামের একটি প্রতিষ্ঠানের রেফারেনে বলা হয় লোক ছাটাইয়ের 
কথা 


‘আমার প্রতিষ্ঠানে ১ তারিখে বেতন হতো। এক বছর ধরে তা ১০ তারিখে 
দিয়ে আসছি। আর চলতি মাসে এখন পর্যন্ত অনেকের বেতনই দেওয়া 
হয়নি। খরচ কমাতে ৪০ জনকে ছাঁটাই করতে হয়েছে’ 


এ রিপোর্ট মতে, আবাসনের ধস শুরু হয়েছে ২০১৩-এর শুরু থেকেই। 
কিন্তু ২০১৩-এর শেষ ছয় মাসে পরিস্থিতি সবচেয়ে নাজুক ছিল। পাঠক 
জেনে থাকবেন, ২০১৩ ছিল বাংলাদেশে নির্বাচনী বছর। রানা প্লাজা দুর্ঘটনা, 
শাহবাগ এবং শাপলা চত্বরে আন্দোলনসহ বিবিধ দুর্যোগের মধ্যে ২০১৩ 
পার হয়। ফলে সংগত কারণেই আপনি দাবি করতে পারেন যে নির্বাচনী 
বছরে রিয়েল এস্টেট দুর্বল থাকে, যা পরবর্তী সময়ে পুনরুদ্ধার হওয়ার 
কথা । কিন্তু সেই পুনরুদ্ধার যে নির্বাচনের পরে হয়নি তা বুঝতে এবং এই 
ঘটনার এক বছর পরের অবস্থা জানতে আমরা দৈনিক কালের কণ্ঠের 
সাহায্য নেব। ঠিক এক বছর পরে ২৪ ডিসেম্বর ২০১৪-এর কালের কণ্ঠের 
রিপোর্টে আমরা দেখতে পাই- 


21) 


AD 


Al 


চিত্র ৭: ৩ ধাক্কায় বিধ্বস্ত আবাসন। 


৩ ধাক্কায় বিধ্বস্ত আবাসন 


* ডুবতে বসেছে বড় বড় গৃরুপ 
* দাম কমেছে ৩০ শতাংশ 
* ক্রেতাদের ধণ দিতে তহবিলের দাবি ব্যবসায়ীদের 


সূত্র কালের কণ্ঠ, ২৪ ডিসেম্বর ২০১৪) 


একসঙ্গে তিন ধাক্কা_ পুঁজিবাজারে ধস, আবাসিক ভবনে গ্যাস-সংযোগ 
দেওয়া বন্ধ আর ৩০০ কোটি টাকার ঘৃর্ণমান তহবিল বন্ধ। ২০১০ সালের 
এ ঘটনাগুলো আবাসন খাতে যে স্থবিরতার সুচনা করেছিল তা আজও 
কাটেনি। ফ্ল্যাট ও জমি বিক্রিতে মন্দার শুরু হয়েছে ২০১১ সালে। ২০১২ 


উন্নয়ন বিভ্রম ১০১ 


সালে তা আরও গভীর হয়েছে । ২০১৩ সাল গেছে বাংলাদেশের ইতিহাসে 
অন্যতম ভয়াবহ রাজনৈতিক অস্থিরতায়। ২০১৪-তে এসে ফ্ল্যাটের জটিল 
জট তৈরি হয়েছে আবাসন ব্যবসায় ৷ 


এই প্রতিবেদনে আরও বলা হচ্ছে_ 


‘চলতি বছর ব্যবসায়ীরা নতুন নতুন আবাসন প্রকল্পে বিনিয়োগ করেছিলেন, 
কিন্তু বিক্রির সময় দেখা গেল ক্রেতা নেই। ফলে অবিক্রীত ফ্ল্যাটের সংখ্যা 
ধীরে ধীরে বাড়তে শুরু করল। আবাসন ব্যবসায়ীরা দীর্ঘদিন ধরেই 
বলছিলেন তাদের ব্যবসায় মন্দা চলছে। কিন্তু অবস্থা কতটুকু খারাপ তার 
হালনাগাদ সমীক্ষাভিত্তিক কোনো তথ্য ছিল না। রিয়েল এস্টেট ত্যান্ড 
হাউজিং আযসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (রিহ্যাব) সম্প্রতি আনুষ্ঠানিক 
একটি জরিপ শুরু করেছে আবাসন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর। 


গা 


এই জরিপের জন্য রিহ্যাব তার ১১০০ সদস্যের মধ্যে ২০৯টি প্রতিষ্ঠানের 
কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে। ছক ১-এ ২০৯টি প্রতিষ্ঠানের দেওয়া তথ্য 
অনুসারে ২০১৪ সাল পর্যন্ত অবিক্রীত ফ্ল্যাটের সংখ্যা দেখতে পাচ্ছি_ 


ছক ১: ২০১১ থেকে আবাসন খাতে বিক্রয় না হওয়া ফ্ল্যাটের সংখ্যা বৃদ্ধি 
পেয়েছে। 

বছর ২০১০ ২০১১ 1২০১২ ২০১৩ ; ২০১৪ 
অবিক্রীত ফ্ল্যাট ৩০১৮ 1৩৬৫২ 1৩৮৮৭ 1৫৫১৪ ১২১৮৫ 


(সত্র: কালের কণ্ঠ, ২৪ ডিসেম্বর ২০১৪) 


০ 


উপরিউক্ত তথ্য অনুযায়ী এ প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে ২০১৪ পর্যন্ত ১২ হাজার 
১৮৫টি ফ্ল্যাট বা ইউনিট অবিক্রীত আছে। আর এতে আটকে আছে প্রায় 
৮ হাজার ৮১১ কোটি টাকা। 


এই ছকে আমরা আরও দেখতে পাই, ২০১১ সাল থেকেই অবিক্লীত 
ফ্ল্যাটের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে, ফলে এই সময়ে যে প্রজেক্টগুলো 
চলছিল তাদের হস্তান্তর ডেভেলপার কোম্পানিগুলোর জন্য বড় উদ্বেগ হয়ে 
দীঁড়ায়। এই সংখ্যাটি ২০১২ এবং ২০১৩ থেকে বাড়তে বাড়তে ২০১৪ সালে 
গিয়ে অবিক্রীত ফ্ল্যাটের সংখ্যা তিন গুণ হয়ে দীঁড়ায়। এ ছকের প্রাপ্ত তথ্য 
থেকে আমরা এই ধারণা পাই যে ২০১২ বা ২০১৩ সাল থেকে অবিক্রীত 
ফ্ল্যাটের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলো নতুন 
ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রায় পুরোপুরি বন্ধ করে দেয়। বাংলাদেশের ডেভেলপার 
কোম্পানিগুলো যেহেতু একটি ফ্র্যাটবাড়ির প্রজেক্ট নির্মাণে মোটামুটি দুই 


১০২ * উন্নয়ন বিভ্ৰম 


থেকে আড়াই বছর সময় নেয়, তার মানে মোটামুটি ২০১২ সাল থেকেই 


বাণিজ্যিকভাবে রিয়েল এস্টেট নির্মাণ বন্ধ হতে থাকে। 


তি 


বাংলাদেশের রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার শেলটেক নিয়মিত ঢাকার 
কমার্শিয়াল রিয়েল এস্টেটের পরিসংখ্যান তৈরি করে। শেলটেকের 
পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে ২০১৯ সালের জানুয়ারিতে প্রথম আলোর প্রতিবেদক 
পার্থ শঙ্কর সাহার প্রতিবেদন থেকে আমরা কিছু চার্ট দেখব। 


চার্ট ১৭: ২০১১ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত আবাসন খাতের হস্তান্তরিত ফ্ল্যাটের সংখ্যা 
কমে আসে। 


আবাসন খাতের অবদান 


তিন দশকে বছরভিত্তিক আ্যাপার্টমেন্ট হস্তান্তর (১৯৮২ - ২০১৮) 


নি 
[=] 
এই 


5 
A 


(সুত্র: নগরায়ণের সঙ্গে কলেবর বাড়ছে আবাসনশিল্পের, দৈনিক প্রথম আলো, 
২০১৯) 


১৭ নম্বর চার্টে দেখতে পাচ্ছি, ২০১০-এ ১৬ হাজার ৭৩০টি জ্যাপার্টমেন্ট 
হস্তান্তর করলেও, ২০১১ থেকে ফ্ল্যাট হস্তান্তরের পরিমাণ কমতে থাকে 
যা ২০১৫-তে ১০ হাজার ৪৫-এ পৌছায়। অর্থাৎ ২০১৫-তে ফ্ল্যাট বিক্রির 
পরিমাণ সর্বনিম্ন স্তরে পৌছায়। 


একই প্রতিবেদনে আমরা আবাসন জ্যাপার্টমেন্টের গড় দামের একটি চিত্র 
পাই 


উন্নয়ন বিভ্রম * ১০৩ 


চার্ট ১৮: ২০১০ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত আবাসন খাতে ফ্ল্যাটের মূল্য হ্রাস পায়। 
টাক প্রতিব্্ুট _ আযাপাটমেন্টের গড় দাম 


১২০০০ 
৯০০০ 
৬০০০ 


৩০০০ 


৮... ৮-5-557777-77777--7777777777777777-75777777-িনিিাঁলা 
১৯৯০ ১৯৯৫ ২০০০ ২০০৫ ২০১০ ২০১৫ ২০১৮ 


সৌজন্য : শেলটেক 


(সূত্র: নগরায়ণের সঙ্গে কলেবর বাড়ছে আবাসনশিল্পের, দৈনিক প্রথম আলো, ২০১৯) 


এই চিত্রে আমরা ২০০৫ থেকে ২০১০-এ জ্যাপার্টমেন্টের দামে বুম 
এবং ২০১০ থেকে ১৫ তে বাস্ট দেখতে পাচ্ছি। ২০০৫ থেকে ২০১০-এ 
ত্যাপার্টমেন্টের মূল্য ২১০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। ২০১০ থেকে ২০১৫-তে গড় 
মূল্য -৪ শতাংশ কমে আসে । এই সময়কালে ১৯৯০ সাল থেকে ২০১৫ পর্যন্ত 
প্রথমবারের মতো ত্যাপার্টমেন্ট প্রাইসের মূল্যত্রাস হয়। প্রথম আলোর এই 
প্রতিবেদনে শেলটেকের কাছ থেকে এলাকাভেদে ত্যাপার্টমেন্টের মূল্যের 
চমতকার একটি গবেষণা আমরা দেখতে পাই। এ পুরো চিত্রটি আমরা 
একটি ইনফোণ্রাফিকসে দেখতে পাব-_ 


চার্ট ১৯: ২০১১ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত ঢাকা শহরের সব অঞ্চলে ত্যাপার্টমেন্টের 


ঢাকার বিভিন্ন এলাকার ত্যাপার্টমেন্টের দাম 
আ্যাপার্টমেন্টের গড় দাম (টাকা! প্রতি বর্গফুট ) 
স্থান ১৯৯০ ১৯৯৫ ২০০০ ২০০৫ ২০১০ ২০১৫ ২০১৮ 
ধানমন্ডি ২,১৫০ ২,২০০ ২,৪০০ ৩,৩০০ ১৫,০০০ ১২,০০০ ১৫,০০০ 
গুলশান ২,১১৫ ২,০৮০ ২,৪৫০ 8,৫০০. ১৫,০০০ ১২,৫০০ ১৫,০০০ 
বনানী ১,৭৫০ ১,৯৫০ ২,২০০ ৩,১০০ ১৩,০০০ ১১,০০০ ১৩,৫০০ 
বারিধারা ১,৮৫০ ১,৯৫০ ২,১৫০ ৪,০০০ ১৮,০০০ ১৮,০০০ ২২,০০০ 
লালমাটিয়া ১,৮০০ ১,৯৫০ ২,৪০০ ৩,৪০০ ৯,০০০ ৯,৫০০ ১১,০০০ 


মিরপুর ১,২৫০ ১,৩০০ ১,৫০০ ২,৫০০ 8,৫০০ ৫,৫০০ ৬,৫০০ 
উত্তরা ১,৬৫০. ১,৭৫০ ২,০০০ ২,৭০০ ৫,৫০০ ৬,০০০ ৭,০০০. 
মোহাম্মদপুর ১,৪৫০ ১,৬০০ ১,৮০০ ৩,৫০০ ৭,০০০ ৭,০০০ ৮,৫০০ 
শ্যামলী ১,৩৫০ ১,৫০০ ১,৬০০ ২,১০০ 8,৫০০. ৫,৫০০ ৭,০০০ 


কলাবাগান ১,৮০০ ২,০০০ ২,২৫০ ২,১০০ ৭,০০০ ৭,০০০ ৯,০০০ 
শান্তিনগর ১,৪৫০ ১,৫৫০ ১,৯০০ ২,৫০০ ৬,০০০ ৬,০০০ ৮,০০০ 
গড় ১,৬৯২ ১,৮০৩ ২,০৫৯ ৩,০৬৪ ৯,৫০০ ৯,০৯১ ১১,৩৩৬ 


সৌজন্য : শেলটেক 


(সূত্র: নগরায়ণের সঙ্গে কলেবর বাড়ছে আবাসনশিল্পের, দৈনিক প্রথম আলো, ২০১৯) 


১০৪ * উন্নয়ন বিভ্রম 


শেলটেকের গবেষণা থেকে প্রান্ত আ্যাপার্টমেন্টের মূল্যগুলো থেকে প্রবৃদ্ধির 
হার পরবর্তী চার্টে দেখতে পাচ্ছি। 


চার্ট ২০: ঢাকার সব এলাকায় ২০০৫ থেকে ২০১০ পর্যন্ত বাবল ও ২০১০ 
থেকে ২০১৫-তে বাবলের চুপসে যাওয়া দেখা যাচ্ছে 


GROWTH RATE OF APARTMENT PRICES IN DHAKA (%) 
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Source: The Daily Prothom Alo, 25 January 2019. Original Source cited : Sheltech 
Calculation & ChartReconstruction : Author 


এই চিত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি ২০০৫ থেকে ২০১০ সালের ঢাকা শহরের 
প্রতিটি এলাকায় এসেট বাবল কীভাবে ফুলে উঠেছে। কোনো কোনো 
এলাকায় ৫ বছরে ৩০০ শতাংশ, ৩৫০ শতাংশ মূল্য বৃদ্ধি পায়, যা পরবর্তী 
পাঁচ বছরে আবার কারেকশান হয়েছে। 


এই পতন শুধু ঢাকা নয়, ঢাকার অন্যান্য শহরেও এই প্রবণতা অব্যাহত 
থাকে 


এ সময় শুধু ঢাকাকেন্দ্রিক রিহ্যাবই নয়: চট্টগ্রাম, খুলনা, সিলেটসহ সারা 
দেশের বড় শহরগুলোতে নির্মাণ সংস্থার সমিতিগুলোতে সদস্যসংখ্যা 
ব্যাপকভাবে কমে আসে। ২০১৬ সালে সিলেটের সংবাদপত্র সিলেটের 
ডাকে বলা হয়েছে, এই সময়ে আ্যাপার্টমেন্টের মূল্যের ৪০ থেকে ৪৫ ভাগ 
দরপতন ঘটে। সারেগের ১১০ সদস্যের মধ্যে নবায়ন করে মাত্র ৩৭টি 
প্রতিষ্ঠান সিলেটের ডাক, ২০১৬)। 


উন্নয়ন বিভ্রম * ১০৫ 


রিয়েল এস্টেট ব্যবসার এই পতন কিন্তু ঝণপ্রবাহেও প্রতিফলিত হয়েছে। 
যা আমরা পরবর্তী চার্টে দেখতে পাব- 

চার্ট ২১: ২০১১-১২ থেকে ২০১৪-১৫ পর্যন্ত হাউজিং খণের প্রবৃদ্ধির হারের 
পতন ঘটেছে। 


GROWTH RATE OF HOUSING LOAN 
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Source: Bangladesh Bank & EBLSL Research 


এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, খাণ প্রবৃদ্ধির হার ২০০৯-এ ১০ শতাংশ 
থেকে ২৫ শতাংশে উঠে গেছে। পরে অর্থবছর ২০১২ পর্যন্ত এই উচ্চ প্রবৃদ্ধি 
বজায় থাকে। কিন্তু অর্থবছর ২০১৩-তে তা কমা শুরু করে এবং অর্থবছর 
১৪ এবং ১৫-তে সেই হার ৫ শতাংশের কাছাকাছি নেমে আসে। 


আবাসন ব্যবসার এই ধসের সঙ্গে শেয়ারবাজার ধসের সরাসরি সম্পর্ক 
রয়েছে_ এমন কোনো ধরনের গবেষণাভিত্তিক প্রমাণ না থাকার কারণে 
বাংলাদেশের অর্থনীতিবিদেরা প্রায়ই একে স্বীকৃতি দিতে চান না। 
সৌভাগ্যক্ৰমে জ্ঞানগম্মি কম হওয়ায় সাংবাদিকেরা এই বিপর্যয় এবং 
তার কারণগুলো প্রকাশ করতে খুব বেশি দ্বিধা করেননি । কালের কণ্ঠের 
সাংবাদিক রাজীব আহমেদ ২০১৪-এর ১৯ অক্টোবর, “আবাসনের সঙ্গে 
ডুবছে ২৬৯ শিল্প খাত’ নামের প্রতিবেদনে রিহ্যাবের সাধারণ সম্পাদক 
ওয়াহিদুজ্জামানের রেফারেনে লিখেছেন (কালের কণ্ঠ, ১৯ অক্টোবর ২০১৪), 


১২০১০ সালে শেয়ারবাজারের বিরাট ধসও আবাসন খাতের গ্রাহক কমিয়ে 
দিয়েছে বলে মনে করেন মো. ওয়াহিদুজ্জামান । তিনি বলেন, ‘শেয়ারবাজারে 
সূচক যখন বাড়ছিল তখন আমাদের ক্রেতারা ভেবেছিল এক কোটি টাকা 
দিয়ে ফ্ল্যাট কেনার চেয়ে শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ করলে লাভ বেশি হবে। 


১০৬ * উন্নয়ন বিভ্রম 


অল্প দিনেই টাকা দ্বিগুণ হবে। কিন্তু ধসের পর সে টাকা আর ফেরত এল 
না!’ 


রিহ্যাবের সাধারণ সম্পাদকের এই বক্তব্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তার 
বক্তব্য থেকে আমরা স্বীকৃতি পাই, বাজারের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা সেই 
সময়ে শেয়ারবাজার ধসের কারণে রিয়েল এস্টেট সেক্টরে এর প্রভাব 
সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিল। আ্যাপার্টমেন্টের এই পতনের সঙ্গে সম্পর্কিত 
একটি প্রশ্ন হলো- আ্যাপার্টমেন্টের মূল্য হ্রাস এবং চাহিদা হ্রাসের যে চিত্র 
আমরা দেখতে পেয়েছি, তাতে এই সময়ে ভূমি মুল্যের যে পতন হওয়ার 
কথা তা সংগঠিত হয়েছিল কি না। এটা আমাদের চিহ্নিত চতুর্থ বাবল। 


আসুন, সেই চিত্রটি দেখি। 


উন্নয়ন বিভ্রম * ১০৭ 


২০১২ স্বাধীনতার পর 


ডেভেলপার কোম্পানি শেলটেকের পরিচালিত জরিপে জানা যায়, ১৯৯০ 
সালে ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকার প্রতি কাঠা জমির গড় দাম ছিল ৪ 
লাখ ৮১ হাজার ৮১৮ টাকা। কিন্তু মাত্র ২০ বছরের ব্যবধানে ২০১০-এ 
ঢাকা শহরে জমির গড় দাম প্রতি কাঠা ৭০ লাখ ৯ হাজার ৯০ টাকা। 
অর্থাৎ, ২০ বছরে মূল্য বৃদ্ধির হার ছিল ১৩৫৪ দশমিক ৭১ শতাংশ। এই 
গবেষণামতে, ২০০০ সালে ঢাকায় জমির গড় দাম ছিল প্রতি কাঠা ১৪ লাখ 
২৭ হাজার ২৭৩ টাকা। ১৯৯০ থেকে ২০০০ সালে জমির মূল্য বৃদ্ধির হার 
ছিল ১৯৬ দশমিক ২৩ শতাংশ। আর ২০০০ সালের তুলনায় ২০১০ সালে 
জমির মূল্যবৃদ্ধির হার ৩৯১ দশমিক ০৮ শতাংশ। অর্থাৎ, ১৯৯০ থেকে 
২০০০-এর চেয়ে ২০০০ থেকে ২০১০-এ ভূমির মূল্যবৃদ্ধির পরিমাণ প্রায় 
দ্বিগ্ণ। (কালের কণ্ঠ, ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১০)। কিন্তু ২০১২ থেকে ১৩ নাগাদ 
মূল্যবৃদ্ধির এই প্রক্রিয়াটি থেমে যায় এবং বাজারে একটি ধস নামে। 


সম্পদমূল্যের এই পতন বুঝতে আমরা পুনরায় পত্রিকার রিপোর্টের সাহায্য 
নেব। ২০১৪ সালের জানুয়ারিতে প্রকাশিত “দি রিপোর্ট নামের একটি 
অনলাইন সংবাদপত্রের একটি প্রতিবেদন থেকে একটি গল্প শুনব (বাংলা 
রিপোর্ট, ২১ জানুয়ারি ২০১৪)। 


ধানমন্ডি ১১/এ'র ৬৮ নম্বর প্লটের ‘পাওয়ার অব জ্যাটর্নি' বেসরকারি 
ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ফারুক হোসেন। প্লটটির আয়তন সাড়ে ১৯ 
কাঠা। ২০১২ সালে রূপায়ণ ডেভেলপমেন্টের জমিটিতে জয়েন্ট ভেঞ্চারে 
ত্যাপার্টমেন্ট প্রকল্পের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে। কোম্পানি জমির মালিককে 
২০ কোটি টাকা সাইনিং মানি (চুক্তি মূল্য) ও প্রকল্পের ৪০ শতাংশ দেওয়ার 
প্রস্তাব করে। কিন্তু চুক্তিমূল্য পছন্দ না হওয়ায় ফারুক হোসেন রূপায়ণের 
সঙ্গে চুক্তিতে যাননি। পরে তিনি ২০১৩ সালের জুন মাসে ৩০ কোটি 
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টাকা সাইনিং মানি ও প্রকল্পের ৫০ শতাংশ দাবি করেন ওরিয়েন্টাল 
ডেভেলপমেন্টের কাছে। জমির লোকেশন পছন্দ হলেও কোম্পানি প্রস্তাবিত 
মূল্যে চুক্তি করতে অনাগ্রহ প্রকাশ করে। ওরিয়েন্টাল ডেভেলপমেন্টের পক্ষ 
থেকে ১২ কোটি টাকা সাইনিং মানি ও প্রকল্পের ৫০ ভাগ জমির মালিককে 
দেওয়ার প্রস্তাব দেয়। এতে হতাশ হন ফারুক হোসেন! 


ফলে আমরা দেখতে পাই, ২০০০ থেকে ২০১০-এর ভূমির যে মূল্যস্ফীতি 
হয়েছে তার স্মৃতি মাথায় রেখে মূল্য বৃদ্ধির প্রত্যাশায় অনেকেই ভূমি বিক্রি 
থেকে বিরত থাকে । তবে ২০১৩ সালে মূল্য আগের চেয়ে কমে আসে, 
যে সময়ে ভূমির বাবল চুপসে আসে। এই প্রবণতা কতটা ব্যাপক ছিল 
তা জানতে আমরা “বাংলাদেশ ফাস্ট’ নামের অধুনালুপ্ত একটি পত্রিকার 
সাহায্য নেব। ২০১৩ সালের জানুয়ারিতে প্রকাশিত এই প্রতিবেদনে ঢাকা 
শহরের ভূমির মূল্য হ্রাসের বিস্তৃত একটি চিত্র দেওয়া হয়েছিল (ওয়েব 
আর্কাইভ, বাংলাদেশ ফার্স্ট, ২৩ জানুয়ারি ২০১৩)। রিপোর্টটি আমি ওয়েব 
আর্কাইভ থেকে সংগ্রহ করেছি। 


এই রিপোর্টে বলা হয়েছে_ 


রাজধানী ও আশপাশের এলাকায় কমছে জমির দাম। দাম কমে যাওয়ার 
এ হার এলাকা ভেদে ২৫ থেকে ৩৫ শতাংশ হয়েছে। এ অবস্থা চলছে 
গত বছর জুন মাস থেকে । অথচ ২০০০ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত এক 
দশকে জমির দাম বেড়েছিল ৭০০ শতাংশ। জমির মালিক, ক্রেতা ও 
জমি বিক্রির সঙ্গে জড়িতরা এমন তথ্য জানিয়েছেন। সংশ্লিষ্টদের মতে, 
রাজনৈতিক অস্থিরতা, ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দা ও গ্যাস, বিদ্যুৎ সংকটে জমি 
ক্রয় লাভজনক নয় বলে ক্রেতারা জমি কিনতে আগ্রহী হচ্ছে না। ফলে 
জমির দাম কমে গেছে। সংশ্লিষ্টরা আরও বলেন, ২০০৮ সালে তত্ত্বাবধায়ক 
সরকারের সময় কালোটাকার মালিকরা টাকা ধরে রাখার পথ হিসেবে 
জমি ক্রয় শুরু করে। ফলে হু হু করে বাড়তে থাকে জমির দাম। জমির 
দাম বৃদ্ধির এই প্রবণতা ছিল ২০১১ সালের প্রথম দিক পর্ষন্ত। তবে ২০১২ 
সালের জুন পর্যন্ত জমির দাম স্থির অবস্থায় থাকে । এরপর থেকেই জমির 
দাম কমতে শুরু করে। এখন অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে জমি আছে কিন্তু 
ক্রেতা নেই। 
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অনুসন্ধানে দেখা গেছে, রাজধান 


ল বাণিজ্যিক এলাক 


র ১৮৮ 


নম্বর প্লটটি ক্রয়ের জ 


ন্য জমির ম 


র সঙ্গে চু 


৫ 
9ান। এ 


ক্ত করে ডেস 


প্লটের ১২ কাঠা জমি 


ক্রয়ের 


জন্য 


৮ ঢাকা দাম ধরে ২০১১ সালে 


চুক্তি করে ডেসটিনি 


পরে ব 


নবন 


না হওয়ায় জমিটি ডেসটিনি আর ক্রয় 


করেনি। বর্তমানে জমি 


র ক্রেতারা জমির দাম 


২৮ কোটি টাকা বলছে। গত 


তিন মাসের ব্যবধানে 


এ 


ধানমন্ডি এলাকার ৫ 


৪ কাঠার একটি প্লটের দ 


RY 


কাঠা 


প্রতি ৪০ লাখ টাকা কমে গেছে। এ 


জমিটি “সান্তা গ্রুপ” নামের এক 


প্রতিষ্ঠান প্রতি কাঠা ২ 


কোটি ৫০ লাখ টাক 


দাম ধরে বায়না করে। কি 


অজ্ঞ 


ত কারণে ওই প্রতিষ্ঠ 


ন জমিটি কেনেনি 


বর্তমানে ক্রেতারা ওই জমি 


9 
সু 
রর 
র 


দাম করছেন কাঠাপ্রতি ২ 


কোট ১০ লাখ ঢাক 


[| গুলশান ত্যা 


ভনিউয়ে 


কেএফসির ২০ কাঠা 


জমির দ 


বর্তমানে এর দাম কর 


1 হচ্ছে ১৭৫ কোটি টাকা। 


ম গত বছর উঠেছিল ২১৪ কে 


=~ 
৮ ঢাকা। 


জ 


ম কেনাবেচার ব্যবসায় জড়িত মির্জা সেলিম জানান, নিকেতনে গত 


বছরের প্রতি কাঠা জমির দাম ছিল গড়ে প্রায় ৪ কোটি টাকা । চলতি বছরে 


ওই সব জমির দাম প্রতি কাঠায় প্রায় এক কোটি 


টাকা কমে গেছে। তিনি 


জা 


নান নিকেতনের ৪৬১ নং প্লটের ১০ কাঠা জমির দাম ওঠে ৩৫ কোটি 


টাকা। বর্তমানে ২০ কোটি টাকা দাম হাঁকছেন ক্রেত 


রা। মিরপুর ১৪. 


কচুক্ষেত এলাকায় 


৪৫/২ নং প্লটের বায়না হয় ২০১২ সালে। ওই জ 


মর 


দাম ধরা হয় প্রতি কাঠা ১৪ লাখ ট 


কা। পরে জমিটি আর 


বক্তি হয়নি। 


বর্তমানে ওই জমির দাম উঠেছে প্র 


তি কাঠা ১২ লাখ টাক 


| গোপিবাগ 


২য় লেনে, ৫০ নম্বর হো 


ল্ডংয়ে দুই বছর আগে, অর্থ 


ও ২০১১ সালের প্রথম 


দিকে দাম ওঠে প্র 


ত 


কাঠা ১ কোটি ৫০ লাখ 


ঢাকা। অথচ গত বছর 


ডিসেম্বরে এই জমিটি 


ব 


ক্র হয় প্রতি কাঠা মাত্র ৯৬ লাখ ট 


কায়। অর্থাৎ 


কাঠাপ্রতি দাম কমে 


যায় 


প্রায় ৫৪ লাখ ঢাকা। স 


ভার থানা রোডের মোড়ে, 


মেইন রোড সংলগ্ন বে 


হাল হ্যাচার গ্রুপের ৫৬ 


কাঠা জমি পনেরো বছর 


[গে বিক্রি হয়। এ স 


ময় এ জমির দাম ছিল প্র 


ত কাঠা মাত্র ৩ লাখ । এ 


অ 
এলাকায় জমির দাম এ 
দ 


খন প্রতি কাঠা দুই কোটি 


ম উঠেছে প্রতি কাঠা 


এক কোটি টাকা । 


টাকা। অথচ ওই জমিটির 


মর দাম কমে যাওয়া_ নিয়ে আলাপ প্রসঙ্গে নিটল ম 


টরসের কর্মকর্তা 


সান সহিদ ফেরদৌস জ 


নান, কেরানীগঞ্জের 


সির 


জনগর ইউনিয়নের 


লরণীও গ্রামে গত 


বছর প্রতি ডেসি 


মল জমির দাম 


হল ৩ লাখ ২০ 


জ 
হা 
ব 
হা 
ঢ 


জার ঢাকা। এখন সে 


ই জ 


মি বিক্রি হচ্ছে প্রতি ডেসি 


মিল ৩ লাখ টাকা। 
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্গাইল সদর উপজেল 


রল 


তফপুর গ্রামে ২০১১ সালে এক শতক জমির 


দাম ছিল ১ লাখ ২০ হাজার টাকা । এখন সেই জমি ১ লাখ টাকা শতকেও 


২ 
বি 


ক্ৰ করা যাচ্ছে না। 


দশ বছর ধরে জমি কেনাবেচার কারবার করেন হাবিবুল্লাহ । তিনি বলেন, 


জামর অভ 
ES 


কিনতে সাহস পাচ্ছেন না। 


ব নেই । কিন্তু ক্রেতা পাওয়া মুশকিল । দাম 


দর করেও অনেকে 


মর দামের ওঠানামার যে চিত্র আমরা ২০১৩-র জা 


নুয়ারিতে প্রকাশিত 


ত 
ব 
অ 


ংলাদেশ ফার্ট্টের প্রতিবেদনে পেয়েছি তাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি, 
শের দশকের ভূমির মূল্য বৃদ্ধির প্রক্রিয়া ২০১১ 
অর্থাৎ, শেয়ারবাজার পতনের ঠিক পর পর থেমে যায়। তারপর ২০১২-এর 


সালের প্রথম দিকে 


জুন পর্যন্ত সেই মূল্য স্থিতিশীল থাকে । ২০১২-এর জুন থেকে মূল্য পতন 


শুরু হয়। 


রয়েল এস্টেট সেক্টর ও ভু 


এক 


ট গভীর দুর্যোগ 


নির্দেশ করে। 


মির মূল্যে এই স্থবিরতা অর্থনীতিতে 
নির্মাণক্ষেত্র অর্থনীতিতে অস্থায়ী ও 


অদক্ষ শ্রমিকের কর্মসংস্থানের সবচেয়ে 


বড় উৎস। রিয়েল এস্টেট ও ভু 


মর 


মূল্যপতনের ফলে ব 


ংলাদেশের অনানুষ্ঠা 


নক অর্থন 


ততে ব্যাপক এক 


ঢ 


প্রভাব পড়ার কথা। 


কন্তু বাংলাদেশের কোনো অর্থনী 


তিবিদের লেখায় এ 


পতনটি দেখা যায় না 


৷ কিন্তু অর্থনী 


ততে এর প্রভাব 


ছল অত্যন্ত ব্যাপক। 


২০০০ থেকে ২০১০-এ 


র মধ্যে আযাপার্টমেন্ট ও ভূমির মূল্যের এবং খণের যে 


বিস্তার দেখেছি, তার সঙ্গে রিয়েল এস্টেট এবং নগরকেন্দ্রগুলোর উন্নয়নের 


সম্পর্ক রয়েছে । ঢাকা শহরে উত্তরা, 


নকেতন, বাড্ডাসহ অনেকগুলো নতুন 


নগরকেন্দ্র এই সময় গড়ে ওঠে । ২০০০ সালের দিকে এই এলাকাগুলোর 


এ 


মর মূল্য ছিল নামমাত্র । ফলে যেসব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এই এল 


কাগুলে 


[তে 


জ 


ম কিনেছে, তারা এক দশকেই পাঁচ শ ভাগ থেকে এক হাজার ভাগ 


বেশি মুনাফা করতে পেরেছেন। এই এলাকাগুলোতে অজস্ব অ 
দালান গড়ে উঠেছে। 


কাশছোঁয়া 


এই এলাকাগুলোতে ক্রয়যোগ্য ভূমির পরিমাণ সীমিত হওয়ায় 


স্বাভাবিক 


প্রত্যাশা ছিল ঢাকা মহানগরের কিন 


রার এলাকাগুলোতে উত্তরা, 


ব 


নিকেতনের মতো নতুন নতুন নগরকেন্দ্র গড়ে উঠবে । এই প্রত্য 


ড্ডাবা 
শায় ২০১০ 


এর পর ঢাকার মেটে 


পলিটন এলাকা 


কনারে, অসংখ্য 


কোম্পানি এবং মিনি সিটি ডেভেলপমেন্ট 


উচ্চমূল্যে ভূমি বি 


ক্রু করে। 


রয়েল এস্ডেচ 


২০১০-এর পরে ন 


রায়ণগঞ্জের রূপণঞ্জসহ ঢাকার আশপাশের এলাকায় 


অসংখ্য ভূইফোড় কোম্পানির হাতে কো 


ট কোটি 


ঢাকা ভূ 


মর বেচাকেনা 


হয়। আগের বছরগুলোর মতো মূল্যবৃদ্ধির প্রত্যাশায় বেশ চড়া মূল্যের এই 


উন্নয়ন বিভ্রম * ১১১ 


জমিগুলো যারা উচ্চ মূল্যে ক্রয় করেছে, তাদের অধিকাংশই এই বিনিয়োগ 
থেকে কোনো ধরনের লাভ দেখতে পারেনি । ২০১০-এর পরের দশকে মূল্য 


দ্ধির আশায় উচ্চ মূল্যে জমি কেনা অসংখ্য ব্যক্তি এই ইনভেস্টমেন্টগুলোতে 
বৃ 


প্রতারিত হয়েছেন। যেখানে ভূমি কিনে মূল্য হ্রাসের মাধ্যমে প্রতারিত 


হওয়া আগের দশকগুলোতে একটি অভাবনীয় ঘটনা ছিল। 


ভূমির মূল্যের এই উত্থান-পতনকেও আমরা মিনস্কির মডেলের সঙ্গে 


মিলিয়ে দেখতে পারি। আগের মূল্যবৃদ্ধির যে প্রত্যাশা মানুষকে অধিকমূল্যে 


এসেট কিনতে উৎসাহিত করে, ২০১১ বা ১২ সালের দিকে বাবল চুপসে 


যাওয়ার কারণে মূল্যবৃদ্ধির এই প্রক্রিয়া থেমে যায়। এই ভূমি বা এসেট 


যারা নিজেদের সঞ্চয় থেকে কিনেছেন তারা আর্থিক দুর্যোগ এড়াতে পারেন, 


কিন্তু যারা ব্যাংক খণ নিয়ে ক্রয় করেছেন, তারা 


আর্থিক বিপর্যয়ে পতিত 


হবেন। অথবা তাদের মিলিত আচরণের প্রভাবে 
এবং আর্থিক সিস্টেম বিপদে পড়বে। 


পুরো ব্যাংকিং সিস্টেম 


এই সময়কালের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে। এই সময়ে ভূমির মূল্য 


পতন হওয়ার ফলে ভূমিকে কোলাটেরাল হিসেবে ব্যবহার করতে গিয়ে 


ব্যাংকগুলো বিপদের মুখে পড়ে। স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড 


ব্যাংকের কিছু কর্মকর্তা 


ভুমিকে গ্রহণ করছেন না। 


আমাকে জানিয়েছেন, ২০১৩ সাল থেকে তারা আ 


র কোলাটেরাল হিসেবে 


ভূমির মূল্যের এই পতন বাংলাদেশের অর্থনৈ 


তিক ইতিহাসে এক 


শু 


অনন্যসাধারণ ঘটনা । কারণ স্বাধীনতার পরে ৪০ 


বছরে এই প্রথমবারের 


মতো ভূমির মূল্য বৃদ্ধি না পেয়ে হ্রাস পেয়েছে। ভু 


মর স্বল্পতা ও জনসংখ্যা 


বৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশে ভূমিকে সবচেয়ে সুরক্ষিত সম্পত্তি হিসেবে ধরা 


হয়। কারণ, বাংলাদেশের ইতিহাসে কখনোই ভূমির মূল্য ত্রাস পায়নি। 


যারাই বাজারমূল্যে ভূমি কিনেছেন, বছর কয়েক 
ভূমি বেচে লাভবান হয়েছেন। কিন্তু ২০১১-১২ 


পরে অধিক দামে সেই 
বা ১৩ সালের দিকে 


প্রথমবারের মতো মূল্যবৃদ্ধির এই প্রক্রিয়া থেমে যায়, যার ফলে অর্থনীতিতে 


বহুমুখী প্রতিক্রিয়া হয়। এই প্রতিক্রিয়া নিয়ে আমরা পরবর্তীতে আলোচনা 


করব। 


যদিও সংগতভাবেই প্রশ্ন করা সম্ভব যে ভূমির মূল্যত্রাসের এই প্রক্রিয়াটা 


কি কোনো বাবল নাকি কারেকশন? এই প্রশ্নের উত্তর আমরা পরবর্তী 


অধ্যায়ে পাব। এখন পর্যন্ত আমরা চারটি বাবল 


ও তার টুপসে যাওয়া 


দেখলাম। এখন আমরা এই বাবলগুলোকে মিনস্কির মডেল দিয়ে যাচাই 


করব। 


১১২ উন্নয়ন বিভ্ৰম 


মিনস্কির তত্ত্বের আলোকে বাবল 
ও চুপসে যাওয়ার বিশ্লেষণ 


এখন পর্যন্ত আমরা চার ধরনের আর্থিক বুদ্ুদ ও তার চুপসে যাওয়ার প্রমাণ 
দেখতে পেলাম। আসুন, আমরা সামারাইজ করি এবং হাইমান মিনস্কির 
মডেলের সঙ্গে এই বাবল ও ক্র্যাশগুলো মিলিয়ে দেখি। শেয়ারবাজারের 
বুদুদটি ফুলে ওঠে ২০০৯ থেকে ২০১০ সালে। বাবলটি চুপসে যাওয়া শুরু 
হয় ২০১০-এর শেষ থেকে । পঞ্জিকা বর্ষ ১১ এবং ১২ জুড়ে এই পতন সম্পন্ন 
হয়। এমএলএম বাবল চুপসে যাওয়া শুরু করে ২০১২-এর মাঝখান থেকে, 
মিডিয়া এবং সামাজিক মিডিয়ার চাপে দুদকের মামলা করার সময় থেকে। 
খুব দুত কয়েক মাসের মধ্যেই বাজারটি ধ্বংস হয়ে যায়। রিয়েল এস্টেট 
ও ভূমির দাম চুপসে যাওয়া শুরু হয়, ২০১২-এর তৃতীয় প্রান্তিকে যা ২০১৩ 
সালে সম্পূর্ণ সংকোচনের মধ্যে থাকে। 


খেয়াল রাখতে হবে, যেকোনো মূল্যবৃদ্ধিই বাবল না। হাইমান মিনস্কির 
চিহিত বাবলের সঙ্গে খণের সম্পর্ক রয়েছে এবং বিশেষত পঞ্জি খণের 
সম্পর্ক রয়েছে। পঞ্জি খণ হচ্ছে সেই খণ যে খণগুলো অতি মূল্যায়িত 
এসেটের বিপরীতে প্রদান করা হয়েছে। সেই এসেটগুলো থেকে প্রাপ্ত 
আয় থেকে খণের সুদাসল পরিশোধ করা সম্ভব নয়। করতে হলে, সেই 

থে 

ধ 


সম্পদকে বেচে সুদাসল পরিশোধ করতে হবে। এসেটের মুল্য পতনের 
কারণে অতি মূল্যায়িত এসেটের বিপরীতে এই খণ এসেট বেচেও পরিশো 
করা সম্ভব হয় না। 


> 


এই পারাডাইম মাথায় রাখলে এ চারটি বাবলের চারটি চিত্র পাই ও চারটি 
সময়কাল দেখতে পাই । হাইমান মিনস্কির আর্থিক অনিশ্চয়তা তত্ত্ব অনুসারে 
আমরা ২০১০ পরবর্তী বাবলগুলোকে বিশ্লেষণ করব। এর মধ্যে প্রপার্টি ও 
ভূমির বাবলকে, তাদের চরিত্রের ও সময়কালের অন্তর্গত মিল থাকার 
কারণে একটি চিত্রে দেখাব। এই চিত্রগুলো থেকে প্রাপ্ত সময়কালগুলো 


উন্নয়ন বিভ্রম ১১৩ 


আপনার খেয়াল করা জরুরি । কারণ পরবর্তী আ্যানালিসিসে এই সিদ্ধান্তগুলো 


ব্যবহার করা হবে। 


বাংলাদেশ শেয়ার মার্কেট বাবল এবং মিনস্কি মোমেন্ট 


চার্ট ২২: শেয়ারবাজারে মিনস্কির বাবল ও পতনের সবগুলো চিহ্ন দেখা যাচ্ছে 
Credit BD SHARE MARKET BUBBLE AND MINSKY 


Minsky moment 


2010 December 


The full year 2010. a ys 


2009 November 
with BB repo 
reduction 


2011 


Ponzi 
borrowing 


Speculative 
ge borrowing |bonmowing 


| 


ONWARDS 


THE CRASH 
SUSTAINS TILL 


2014 


প্রথম চিত্রে আমরা দেখছি, বিডি শেয়ার মার্কেট ক্র্যাশ এবং মিনস্কি। এ 
খুব পরিষ্কারভাবে এস্টার্রিশড। কারণ আমরা স্পেকুলেটভ খণ, পঞ্জি খণ 


ঢা 


এবং মিনস্কি মোমেন্ট ও ক্র্যাশ খুব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। আমরা বলতে 


> 


পারি এটা সব চেয়ে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত। এখানে যে মুহূর্ত থেকে বি 


ব 


রেপোর রেট কমিয়েছে করেছে, সেই সময়টিতে স্পেকুলেটিভ খাণ প্রদ 


ন্‌ 


শুরু হয়েছে। তারপরে পঞ্জি খণ শুরু হয়েছে এবং ২০১০-এর ১৩ নভেম্বরে 


যে মুহূর্তে মার্কেটের পতন হয়েছে তা-ও খুব পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছে 


এবং তার পরবর্তীতে ক্র্যাশটাও দেখা যাচ্ছে। 


১১৪ * উন্নয়ন বিভ্ৰম 


বাংলাদেশ এমএলএম মার্কেট ক্র্যাশ এবং মিনস্কি মোমেন্ট 


চার্ট ২৩: এমএলএমে মিনস্কির বাবল ও পতনের সবগুলো চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। 


Credit MLM BUBBLE AND MINSKY 
Minsky moment 


third quarter of 2012 after anti corruption 
commision starts investigation 


These investments 
were ponzi 

from day 1. ~সস-আু 
The boom 

started since 


last quarter 
of 2009 


Most companies fled with 
customer money. by 
beginning of 2013. 


Value became zero 
Soon after 
anti corruption filed case. 


Ponzi 
borrowing 


Speculative 


ge borrowing borrowing 


t 
এখান দেখতে পাচ্ছি, এমএলএম বাবল চুপসে যাওয়া শুরু করে ২০১৩- 
এর শুরুর দিকে। সংবাদপত্রের রিপোর্টে চারদিকে সমালোচনা শুরুর পরে, 
২০১২-এর শেষার্ধে যখন এমএলএম কোম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে মামলা 
শুরু হয়, তখন মুহূর্তেই এমএলএম বাবল চুপসে যায়। এ ক্র্যাশটি আর 
কখনোই রিকভার করেনি। 


রিয়েল এস্টেট এবং হাউজিং কলাপ্স ও মিনস্কি মোমেন্ট 


চার্ট ২৪: আবাসন খাতের বাবল পতনের পরেও রিকাভারি হয়েছে। 


Credit REAL ESTATE & LAND PRICE COLLAPSE - NOT A MINSKY 


BUBBLE BUT A PROTRACTED REGESSIONoment 


sales ande price collapsed since 
third quarter 2012 


No ponzi moment. 
price recovered since 2016 


price collapse lasted 
till 2016. 

From where it 
recovered and 
exceed pre-crash 
level in another. 
four-years 


real estate price 
boomed 300% 
since 

2005 to 2011 


Ponzi 
bonmowing 


উন্নয়ন বিভ্রম * ১১৫ 


অন্যদিকে রিয়েল এস্টেট এবং জমির দামের বাবল চুপসে যাওয় 


শুরু 


করে, ২০১২-এর তৃতীয় কোয়ার্টার থেকে; যা ২০১৩-এর প্রথম কোয়ার্টারে 


এ 


স্পষ্ট হয়। 


ই প্রাইসে 


রর পতন ২০১৬ পর্যন্ত চলমান থাকে । যার 


পরে 


রয়ে 


ল এস্টেট এবং জমির দামে রিকাভা 


র হয়। ফলে ভূমির দাম এবং 


রয়ে 


ল এস্টেট বাবলকে বাবল না বলে বুম বা কারেকশন বলাও সম্ভব৷ 


রেখে গেছে। 


আর্থিক বাবলগুলো চুপসে যাওয়ার পরিণতি 


কন্তু যে সময়কালে এই বাবল চুপসে গিয়েছে তা অর্থনীতিতে গভীর ক্ষত 


অ 


মরা চারটি বাবলের কথা বলেছি। শেয়ারবাজার বাবল, এমএলএম 


ব 


বল ও রিয়েল এস্টেট/জমির দামের বাবল। এই বাবল চারটি একই 
সঙ্গে চুপসে যায়নি। 


এই ক্র্যাশগুলো 


নয়ে অর্থনীতি 


বদেরা স্পষ্ট কোনো ধারণা দিতে না পারার 


একটি বড় ক 


রণ হচ্ছে 


, এই বাবলগুলোর একেকটি একেক স 


ময়ে চুপসে 


এসেছে। যে সময়ে শেয় 


রবাজা 


র ক্র্যাশ করেছে, এমএলএম ব 


বল তখনো 


শক্তিশালী 


| এমএলএম য 


| 


ন ক্র্যাশ করেছে, রিয়েল এস্টেটের প 


তন তখনো 


শুরু হয়ন। 


এ 


রয়েল 


কমোডিটি প্রা 


হসের এক 


স্টেট যখন চুপসে আসছে, সেই সময়ে বৈশ্বিক 
ট বাবল ছিল (FAO, 2014) যার ফলে 


ওই 


নতে-রপ্তানিতে একটি মূল্যস্ফীতি 


ভত্তিক উত্থান ছিল। ফলে 


এ 
'র [ভি 


~ 


ওতে ত 


রা অর্থনীতি পরিম 


বভিন রক 


প করেন সেই সুচকগুলো 
ম সিগন্যাল প্রদান করেছে। 


বলগুলে 


রর মধ্যে সব 


র প্রথমে চুপসে আসে শেয় 


নস্কি মোমেন্ট দেখতে পাই ২০১০-এর ডিসেম্বরে ৷ 


র মার্কেট ব 


২০১১ এর পুরো 


বল 


সময় 


৮ ধরে এ 


ই কলাগ্ষটি হয়। অন্য দিকে এমএলএম ব 


বল চুপসে আসে 


২০১২-এর শেষের দিকে । একই সময় থেকে রি 


আসে 


ফলে ২০১১ থেকে ১৩ পর্যন্ত দীর্ঘ 


| যদিও এই চুপসে আসার গতি বেগ বৃ 


য়েল এস্টেট বাবলও চুপসে 
দ্ধ পায় ২০১৩-এর দিকে 


~ 


তন বছরে একেক সময়ে একেক 


সেক্টর বাস্চ করে। য 


র ফলেবি 


ভিন 


রকম ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। 


চ 


বাংলাদেশের 


অর্থনী 


তিবিদ এবং ত্যানালিস্টদের মধ্যে জনপ্রিয় এক 


ঢ 


আলে 


চনা হলো শেয় 


রবাজার ক্র্যাশ ও হাউ 


জং মার্কেট ক্র্যাশের প্রভ 


ব 


অর্থ 


তিতে পড়েনি ব 


পড়লেও তার ইমপ্যাক্ট 


ঢা তেমন গুরুতর নয়, কারণ 


এ 


১১৬ * উন্নয়ন 


রি 
বভ্রম 


ই খতগুলো তেমন গভীর নয় বা সাময়িকভাবে যে প্রভাব পড়েছে অর্থনীতি 


তার থেকে দুত রিকভার করেছে। অন্যদিকে এমএলএম বাবলের কোনো 
ধরনের আলোচনাই, আমি গত ১০ বছরে শুনিনি। এমনকি এমএলএম 
বাবল ঘটার সময়েও তার কোনো ভূমিকা স্বীকার করা হয়নি। 


কিন্তু আসলেই কি এই বাবল এবং বাবলের চুপসে যাওয়ার কারণে 
অর্থনীতিতে কোনো ইমপ্যাক্ট পড়েনি? 
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বাবলগুলো চুপসে যাওয়ার পরিণতি: 
সময়কাল ২০১২-২০১৬? 


২০১৮ সালে মাতারবা 


ডী প্রজেক্টে কে 


রিয়ান প্রতিষ্ঠ 


নহুন্দাই করপোরেশানের 


কর্মকর্তা মশিউর রহমানের নোম 


পরিবর্তিত) স 


গেপ 


রচয় হয়। কথায় 


কথায় জ 


নতে পারি, 


মশিউর আম 


র আম্মার ছ 


এ। আম্মার ছ 


ব্রছাত্রারা 


সহজে অ 


ম্মাকে ভুলতে পারে না। মশিউর প্রা 


কুশলাদি 


জজ্ঞেস করত। 


য়ই ফোন 


করে আম্মার 


মশিউর আমাকে হুন্দাই করপোরেশানের বাঙা 


ল স্গাফের ওপরে 


কোরিয়ানদের নির্যাতন এবং ওভারটাইম 


নয়ে 


বিভিন্ন জোচ্ছুরির বিষয়ে 


কিছু তথ্য দিয়ে জানতে চেয়েছিল, শ্রম অধিদপ্তর 


বা অন্য কোনো রেগুলে 


রগ 
গার 


সংস্থার সঙ্গে তাকে যোগাযোগ করিয়ে 


দতে পার ক না। ম 


শিউরকে আমি 


এবং চ্ডগ্রামের আক 


ভস্ট সৈয়দ হাস 


U৬ 


ন মারুফ রুমি বাঙা 


ল কর্মচারীদের 


ওপরে নির্যাতন ও বি 


বধ বিষয়ে শ্রম অ 


ধিদপ্তরে যোগাযোগ 


করতে সাহায্য 


করি। বিষয় 


টা নিয়ে প্রায়ই তার স 


দেঅ 


লাপ হতো। ম 


শউরের সঙ্গে অনেক 


আলাপের মধ্যে তার 


ব্যক্তি জীবনের দু 


চাকরির সঞ্চিত অর্থ 


দিয়ে ম 


ট গল্প আমার মাথায় 


গেথে আছে। 


শিউর ২০১২-১৩-এর দিকে একটি মফস্বল 


শহরের প্রাণকেন্দ্রে এক 


ট মিষ্টির দোক 


নের ফ্রাঞ্চ! 


ইজি নেয়। খুব স 


স্তবত 


মধুবন অথবা এ ধর 


নের 


কছু। নামটা মনে নেই। মশিউর প্রায় 


ই বলত, 


জয়া ভাই, অ 


মি কখনে 


4 4 
ভাবানর 


টল ব্যবসা করে ক্ষতিগ্রস্ত হব। কারণ 


আমি যে জায়গায় দে 


কান নিয়েছি ত 


অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সড়ক। এ 


ই সড়কে 


রটেল ব্যবসা করে 


কেউক্ষ 


তিগ্রস্ত হয় না। দোকানের সালামি ছিল চড়া 


এবং ভালো ব্যবসা হ 


বে ভেবে 


ফ্রাঞ্চাইজির জন্যও চড়া মূল্যও দিয়েছি। কিন্তু 


দোকানের বিক্রি খুব 


ই কম 


ছল। ফলে সারা জাবনের সঞ্চয় দে 


কানের 


ডেকোরেশন, সালামি এই সবের পেছনে 


খরচ করে সব খুইয়ে আমি 


সর্বস্বান্ত হই। পুনরায় চাকরিতে ফিরে আসি 


১১৮ উন্নয়ন বিভ্ৰম 


| এরপর কয়েক বছরে আবার 


কিছু অর্থ সেভ করে, ফায়ার একজিট যন্ত্রপাতির সাপ্লাইয়ের একটি ব্যবসা 
দাঁড় করিয়েছি। আমার একজন পার্টনার ছিল। ব্যবসা যখন মোটামুটি 
লাভের মুখ দেখছে, এ অবস্থায় পার্টনার সব অর্থ আত্মসাৎ করে পালিয়ে 
গেছে। এখন চাকরিতে মনোযোগ দিয়েছি, আর কোনো ব্যবসা করার ইচ্ছা 
নেই। চাকরি করে যা কামাই করব তা দিয়েই চলব 


মশিউরের এই গল্প দুটির মতো একই রকম গল্প আমি বাংলাদেশের অনেক 
উদ্যোক্তার মুখে শুনেছি। সবার মুখেই শুনেছি, তারা ২০১০-এর পরে বেশ 
কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়ে। সেই অবস্থা থেকে 
কোনোভাবে রিকভার করে নতুন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছে। কিন্তু 
কোনো না কোনো ধরনের প্রতারণায় মুনাফার অর্থ লোপাট হয়ে গেছে। 


মশিউর যদিও তার ভাগ্যকে দায়ী করেছে, কিন্তু মশিউর জানে না তার 
উভয় দুর্ভোগের পেছনে বাংলাদেশের গত দশকের দুটি সংকট দায়ী। 
প্রথমটি ২০১১ থেকে ১৪ অর্থনীতিতে ধস। দ্বিতীয়ত, ২০১৪ তে রাজনৈতিক 
বন্দোবস্ত পরিবর্তনের পরে, সব ধরনের ইনস্টিটিউশন ভেঙে পড়ায় সম্পূর্ণ 
বিচারহীনতার সংস্কৃতি তৈরি হওয়া। 


আর্থিক বাবলগুলো ধসে যাওয়ার পরে বাংলাদেশের অর্থনীতি একটি ধসের 
মুখে পড়ে । যদিও সরকার বা কোনো প্রথিতযশা অর্থনীতিবিদ এই ধসের 
কোনো স্বীকৃতি দেন নাই। কিন্তু ২০১০-১১ থেকে ১৩-১৪ সময়কালে 
বাংলাদেশের গত ৩০ বছরের অর্থনৈতিক স্ট্যাটাস কো’ সম্পূর্ণভাবে 
লন্ডভন্ড হয়ে যায়। 


বাংলাদেশের অর্থনীতিবিদদের বড় একটি অংশের আ্যানালিসিসের ওপরে 
আমার আস্থা হারিয়ে ফেলার কারণ- তারা এমএলএম বা শেয়ারবাজার 
বা রিয়েল এস্টেট খাতের বাবল চুপসে যাওয়ার ফলে যে ভয়াবহ ইমপ্যাক্ট 
সমাজে ও অর্থনীতিতে পড়েছে তাকে চিহ্নিতই করতে পারেননি অথবা 
এই ধসের গুরুত্ব অস্বীকার করে গেছেন। এই আলোচনার গবেষণার 
জন্য ২০১২-১৩/১৪ সময়কালের শীর্ষ অর্থনীতিবিদদের পুরোনো লেখা 
পর্যালোচনা করে আমি সংকটের কোনো উপস্থিতি খুজে পাইনি। যদিও 
তারা অনেকেই ২০১৬-এর পরে প্রাপ্ত বেশ কিছু পরিসংখ্যান প্রকাশের 


~ 


ভিত্তিতে, এই সময়কালের সংকটটির উপস্থিতি স্বীকার করেছেন। 


একটি দেশের সবচেয়ে সমর্থ ৫০ লাখ জনগোষ্ঠীর প্রায় দুই দশকের সঞ্চয় 
কেড়ে নিয়েছে একটি বাবল, ৫০ লাখ কর্মসংস্থান তৈরি করে কর্পুরের 
মতো উবে গেছে একটি ইন্ডাস্ট্রি, অদক্ষ শ্রমিকের চাকরির সবচেয়ে বড় 


উন্নয়ন বিভ্রম * ১১৯ 


জোগানদাতা রিয়েল এস্টেটের মতো একটি সেক্টর সম্পূর্ণভাবে ধসে 


পড়েছে_ এই ত্রিমুখী দীর্ঘস্থায়ী অর্থনৈতিক এবং সামাজিক প্রভাবকে 


উপেক্ষা করে অর্থনীতিতে উন্নয়নের জয়গান গাইতে 


হলে মানুষের 


অর্থনৈতিক বাস্তবতা থেকে অনেক দূরে নলেজ ব্যুরোক্রে 
বাস্তবতার একটি কাগুজে দেয়ালের ভেতরে থাকতে হয়। 


সর তৈরি বিকল্প 


আমার বোধ হচ্ছিল অর্থন 


তিবিদেরা মানুষের অর্থনৈতিক বাস্তবতার 


বাইরে, নিজেদের তৈরি এক 


৮ হকো চ্যাম্ধারে ঢুকে পড়েছেন যেখানে 


তাদের সমমনাদের ধ্বনি ও প্রতিধ্ব 


বাবলগুলো ধসের সময়ে ও ধসে 


ন বাদে আর কোন শব্দ শোনা যায় না। 


র পরে ২০১১-১২ থেকে ২০১৩-১৪ 


পর্যন্ত এবং কোন কোন 


খাতে ২০১৪-১৫ পর্যন্ত তিন থেকে চার বছর 


ধরে বাংলাদেশের অর্থ 


তি গত তিন দশকের সবচেয়ে 


বিপর্যস্ত সময় 


পার করেছে। অর্থন 


তিতে ছিল দীর্ঘস্থায়ী মন্দা। যে মন্দ 


কালান অসংখ্য 


মানুষ চাকরি হারিয়েছে, শ্রমিকের প্রকৃত আয় 


কমেছে, ম 


ঝারি আকারের 


ব্যবসা ধ্বংস হয়ে গেছে, অসংখ্য নতুন উদ্যোক্তা তাদের 


সর্বস্ব হারিয়েছে, 


এই সময়ে বাংলাদেশের ম 


নুষের সমাজের ভেতর থেকে আসা উদ্যে 


ক্তা 


সংস্কৃতি বিপর্যস্ত হয়েছে। অসংখ্য মানুষ আনসিকিউরড 


পারিবারিক খণ 


দিয়েছে, যে খণগুলে 
যার ফলে সমাজের ট্রাস্ট স্ট্রাকচার ভেঙে গেছে। 


র অর্থপুলো উদ্যোক্তারা আর ফেরত দিতে পারে 


ন। 


এই সময়ে বেসরকা 


র ক্ষুদ্র মাঝারি ব্যবসা ও শিল্পের কর্ণধারদের স্থলে 


সরকারি প্রজেক্টভি 


ত্তক, রাজনৈতিকভাবে সংযুক্ত ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের 


কর্ণধাররা সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক শক্তি 


হিসেবে হাজির 


হয়েছে। বড় প্রতিষ্ঠানগুলোর হাতে পুজি কেন্দ্র 


ভূত হয়েছে। এই সময় 


কালেই শাহবাগ ও শাপলার দ্বন্ব, একটি অনির্ব 


চিত সরকারের ক্ষমতায় 


হরণ, এই সরকারকে টি 


কয়ে রাখতে ৩০ বছরে গড়া সব ধরনের র 


ষ্টরীয় 


তষ্ঠানের ধ্বংস, রানা প্লাজার ধস ও বিভিন্ন পলিসি 


সাপোঢের ক 


রণে 


ংলাদেশের রাজনীতি ও অর্থনীতি মৌ 


লকভাবে পরিবর্তিত হয়ে 


ছে 


ংলাদেশ একটি সৃষ্টিশীল উন্নয়নশীল দেশ থেকে মিথ্য 


[তথ্যের ওপরে 


ডানো খণভিত্তিক ও সরকা 
নীতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। 


9 62 এ ডি ও 


এ, 


র প্রজেক্টভিত্তিক বৃহৎ পুজিকেন্দ্রিক ব 


[বল 


ৰথ বপৰ্যয় 


S 


ততে 


টিকে ছিল ২০১৩-১৪ পর্যন্ত, কিছু কিছু সেক্টরে ২০১৪- 


০ 


৫ পর্ষন্ত। তারপরে এই ধসের থেকে বাংলাদেশ ঘুরে দাড়িয়েছে বটে কিন্তু 


এরনীতির যে মৌ 


9 


লক কাঠামোগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তা অর্থনীতিতে 


কটি স্থায়ী 


I~ 


১২০ উন্নয়ন বিভ্ৰম 


ক্ষত রেখে গেছে, যে ভঙ্গুরতা থেকে মুক্তি পেতে আরও অনেক 


বছর সময় প্রয়োজন_ অথচ এখন পর্যন্ত এই রূপান্তর 


টর স্বীকৃতিই দেওয়া 


হয়নি। বাবলগুলো চুপসে য 


ওয় 


র পরে, অর্থনীতিতে যে 


তার সাত 


>. 


ট ইমপ্যাক্ট আমি 


< 
ID 


হত করেছি। 


4 


প্রভাবপুলো পড়েছে 


দে 


ভাঙন ধস ও ক্ষয়ের 


বভিনমুখী ক্রিয়া-প্র 


তাক্ৰয় 


নয়ন প্রবৃদ্ধির সময়ে পা 


৫ 


দেয়। 


বাংলাদেশের ব্যাংকং 


খাতে বিপর্যয়ের সুচনা হয় 


তিন দশকে তৈরি শিল্প 


খাতে ধস নামে। 


তে অর্থনীতি এক 


Ib 


শ্রমিকের মজুরি কমা সত্বেও মুল্যক্কীতি_ অর্থাৎ অর্থনীতিতে 


স্ট্যাণফ্লেশীন দেখা দেয় 


তীব্র বেকারত্ব তৈরি হয়। 


১ 


ম 


নুষের আয় ব্যয় ও ক্যালরি গ্রহণ কমে আসে, দ 


রিদ্য বৃদ্ধি পায়। 


১ 


কর্মসংস্থানের সংকটে বাল্যবিবাহ ও নারী পাচার 


বৃদ্ধি পায়। 


আগামী চ্যাপ্ট 
দেখব 


রগুলোতে আমরা এই ইম্প্যাক্টগুলো 


বশদভাবে খতিয়ে 


উন্নয়ন বিভ্রম ১২১ 


পূর্বের দশকের তুলনায় অর্থনীতিতে ভোগ ব্যয় ও 
উৎপাদনে নাটকীয় সংকোচন ও তার দায় 


২০১১-এর পরবর্তী সময়ের ধস চিহ্নিত করতে অর্থনীতিবিদদের ব্যর্থতা 
বিস্ময়কর । কারণ এমন নয় যে বাংলাদেশের বিভিন্ন পরিসংখ্যানে এ ধসটি 
দেখা যায়নি। ২০১৬-এর পরে প্রকাশিত খানা জরিপ বা শিল্পকারখানা 


জরিপ বা শ্রমজরিপে বাবল পরবর্তী ধসের অসংখ্য প্রমাণ দেখা গেছে। 


বাংলাদেশের অর্থনীতির বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্ট, সংঘটিত হওয়ার দুই- 
তিন বছর পরে প্রকাশিত হয়। ফলে ২০১৭ বা ১৮-এর দিকে বিবিএসের 
প্রকাশিত বেশ কিছু রিপোর্টে ২০১২ থেকে ১৬-এর এই ধ্বংসযজ্ঞটি চোখে 
পড়ে। কেন ২০১২ থেকে ২০১৬-এর বিবিধ পরিসংখ্যানে বাংলাদেশের 
উন্নয়নের বহুল প্রচারিত গল্পের সঙ্গে এমন বৈসাদৃশ্য দেখা দিচ্ছে, তা নিয়ে 
শীর্ষ অর্থনীতিবিদেরা ২০১৮ থেকে অনেকেই ছাড়া ছাড়াভাবে বিভিন্ন প্রশ্ন 
তুলেছেন। 


কিন্তু বিবিএসের প্রকাশিত এই পরিসংখ্যানগুলোতে কোনো বিস্ময় ব 
বৈসাদৃশ্য ছিল না। শুধু ঢাকা শহরের হাইরাইজ বিল্ডিংয়ের এসি রুমের 
আ্যানালিস্টদের কাছেই এ তথ্যগুলো বৈসাদৃশ্য মনে হতে পারে। কিন্তু 
বাংলাদেশের মাঠপর্যায়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িত কোটি কোটি মানুষ 


জীবন-জীবিকা ও সম্ভাবনার বিসর্জনের বিনিময়ে দীর্ঘ এই মন্দা অনুভব 
করেছে। 


কিন্তু বিবিএসের জন্য অপেক্ষা করার কোনো প্রয়োজন ছিল না। চোখের 
সামনে পড়ে থাকা নির্ভরযোগ্য কিছু সূচকে এই সময় ভোগ ব্যয়, উৎপাদন ও 
এমনকি রেমিট্যান্সের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ার সুস্পষ্ট চিত্র দেখতে পাওয়া যায় 


মন্দার ধাক্কায় ২০১২ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত আমদানির প্রবৃদ্ধি আশ্চর্যজনকভাবে 
কমে আসে। 


১২২ উন্নয়ন বিভ্ৰম 


২০১২ থেকে ২০১৬ সময়কালের বাংলাদেশের আমদা 


নর প্রবৃদ্ধি 


অত্যাশ্চর্যভাবে কমে আসে। 


বিশ্বব্যাংকের ডেটার ভিত্তিতে বি 


ভন্ন বছরের 


আমদানির প্রবৃদ্ধির আযানালিসিস আমরা ছক ২-এ 


ছক ২: বিভিন্ন সময়কালের বাৎসরিক আমদানির গড় প্রবৃদ্ধির হার 


দেখতে পা 


চ্ছ্‌__ 


2002 to 2006 | 2007 to | 2012. to | 2017 to 
2011 2016 2019 

Imports of 
goods and 
services (current ০ ০ ঁ ০ 
ঢা) Average 10% 19% 6% 12% 
annual growth 
Rate 


(Source: World Bank Data Bank . Indicator Code: NE.IMP.GNFS. 
CD. Calculation: Author) 


ছক ২-এ আমরা দেখতে পাচ্ছি, ২০১২ থেকে ২০১৬ সময়কালে চলতি 


মূল্যে আমদানির গড় বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ছিল মাত্র ৬ শতাংশ। যেখানে আগের 


পাঁচ বছরে আমদানির বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধি ছিল, ত 


র তিন গুণেরও বেশি_ 


১৯ শতাংশ। তার আগের পাঁচ বছরে এই প্রবৃ 


শতাংশ। 


~ 


যদি স্থির মূল্য দেখি তবে অবস্থা আরও ভয়াবহ । 
ছক ৩: স্থির মূল্যে বিভিন্ন সময়কালের বাৎসরিক আমদানির গড় প্রবৃদ্ধির হার 


দ্ধির গড় হার ছিল ১০ 


Average yearly 
growth rate in a 
period between 


2002 to 2006 


2007 
to 2011 


2012 09 
2016 


2017 to 
2019 


Imports of goods 
and services 
(constant 2015 
US$) 


29% 


8% 


2% 


9% 


(Source: World Bank Data Bank. Indicator Code: NE.IMP.GNFS. 
KN. Calculation: Author) 


উন্নয়ন বিভ্ৰম * ১২৩ 


ছক ৩-এ দেখতে পাচ্ছি, ২০১২ থেকে ২০১৬ সময়কালে প্রতিবছর 


স্থিরমূল্যে আমদানির বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধি ২ শতাংশে নেমে আসে, যা 


যেকোনো বিবেচনায় শকিং। 


হি 
1০ স 


কারণ, বাস্তবতা 


ব সময়ে স্থিরমূল্যেই পরিলক্ষিত হয়। কারণ স্থিরমূল্যের 


পরিসংখ্যানে ভি 


স্থিরমূল্যে ২০১২ থেকে ২০১৬-এর আমদানির কমে আসার এ পরিসংখ্যা 


তত বছর থেকে বি 


ভন্ন বছরের তুলনাটি বে 


ঝা যায়। 


এ 


=~ 
নাচ 


ককথায় শকিং। কারণ, ২০০২ থেকে ২০০৬ সময়কালে যে 


খানে স্থিরমূল্যে 


আমদানি প্রবৃ 


দ্ধ ছিল ২৯ শতাংশ, সেখানে ২০১২ থেকে ১৬ সালে দীর্ঘ পাঁচ 


বছর ধরে আমদানির বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধি ছিল ২ শতাংশ। অর্থাৎ, ১০ বছর 


আগের সময়ের চেয়ে 


১৪ গুণ কম প্রবৃদ্ধি । 


চিমটি কেটে দেখুন 


পাঠক নিজের গায়ে 
বিশ্বব্যাংকের 


, আপ 
ইসাবে ২০১২ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত দীর্ঘ পাঁচ বছর স্থিরমূল্যে 


ন কোনো কল্পনারাজ্যে নেই, 


প্র 


তিবছর আমদানির গড় প্রবৃদ্ধি ছিল মাত্র ২ শতাংশ শত 


ংশ। 


আগ্রহী পাঠকের জন্য ছক ৪-এ আমি দুই দশকের তুলন 


তুলে ধরলাম। 


ছক ৪: স্থির মূল্যে দুই দশকের বাৎসরিক আমদানির গড় প্রবৃদ্ধির হার 


a period between 


Average yearly growth rate in 


2002 to 
2011 


2012 to 
2019 


2012 to 2020 


Imports of goods and services 
(constant 2015 US$) 


19% 


5% 3% 


(Source: World Bank Data Bank . Indicator Code: NE.IMP.GNFS. 
KN. Calculation: Author) 


ছক ৪-এ আমরা দেখতে পাই, মন্দা শুরুর পরে ২০১২ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত 


সময়কালে বছরপ্র 
দশকে ২০০২ থেকে 


ত গড় আমদা 


ন প্রবু 


দ্ধ ছিল ৫ শতাংশ যেখানে আগের 


২০১১ পর্যন্ত আমদা 


নর প্রবৃদ্ধি ছিল ১৯ শতাংশ । অর্থাৎ 


বাংলাদেশের উনয় 


নশীল দেশের ধারা থেকে বের হয়ে এসে উচ্চ প্রবৃ 


হর 


ধারায় পা দেওয়ার পর বাংলাদেশের আমদানি, আগের দশকের প্রায় চার 


ভাগের এক ভাগে নেমে আসে। 


কোভিডবর্ষ, ২০২০কে আমলে নিলে আমদানির গড় প্রবৃদ্ধির হার, ৩ 
শতাংশে নেমে আসে। 


১২৪৪ উন্নয়ন বিভ্ৰম 


৫১ 


এমনকি এই সময়কালে রপ্তানির চিত্রটিও খুব আশাপ্রদ নয়। যদিও, আমরা 
পরবর্তী সময়ে দেখব বাংলাদেশের এই মন্দার সময়কালটিতে অর্থনীতি 
স্থবির হয়ে আসার কারণে, রপ্তানি কারকেরা স্বল্প সুদে ব্যাংক থেকে অবাধ 
খণ গ্রহণ, কম মজুরিতে শ্রমিকের সরবরাহসহ বিভিন্নভাবে সুবিধা প্রাপ্ত 
হয়েছেন এবং মন্দার ঠিক পরপর ২০১১ সালে টাকার মুল্যের পতনের 
কারণে রিয়েল ইফেন্টিভ এক্সচেঞ্জ রেট (REER) কমে আসে, যা রপ্তানির 
জন্য অত্যন্ত সুবিধাজনক ছিল। 


যদিও আর্থিক বাবলের পতনগুলোর সঙ্গে রপ্তানির প্রবৃদ্ধির তেমন কোনো 
সম্পর্ক থাকার কথা নয়, কিন্তু ২০১২ থেকে ১৬-তে রপ্তানির প্রবৃদ্ধিও হ্রাস 
পায়। শেয়ারবাজারের বাবল পতনের পর পর. টাকার মূল্য পতনের কারণে 
প্রাথমিকভাবে রপ্তানির উচ্চ প্রবৃদ্ধি থাকলেও, এই প্রবৃদ্ধি ধরে রাখা যায়নি। 
এই প্রবৃদ্ধিটি ছিল মূলত চলতি মূল্য। 


রপ্তানির দুটি চিত্র দেখব-প্রথমটি চলতি মূল্যে। 


ছক ৫: বিভিন্ন সময়কালের বাৎসরিক রপ্তানির গড় প্রবৃদ্ধির হার 


Average yearly growth ; 2002 to | 2007 to | 2012 to | 2017 to 
rate in a period between | 2006 2011 2016 2019 


Exports of goods and 
i t US 

services (curren $) 1% 17% 8% 8% 

Average annual growth 


Rate 


(Source: World Bank Data Bank . Indicator Code: NE.EXP.GNFS. 
CN Calculation: Author) 


ছক ৫-এ দেখা যাচ্ছে চলতি মূল্যে ২০১২ থেকে ২০১৬ সালে পাঁচ বছরের 
রপ্তানির বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধি আগের পাঁচ বছরের অর্ধেকে (১৭ শতাংশ থেকে 
৮ শতাংশ) নেমে এসেছে। এটা মোটামুটি গ্রহণযোগ্য মনে হলেও, স্থিরমূল্যে 
রপ্তানিতে একটি বিপর্যয় দেখা যাচ্ছে। 


আগেই উল্লেখ করেছি, এ ধরনের তুলনা সব সময়ে স্থিরমূল্যেই করতে হয়। 
কারণ স্থিরমূল্যের তুলনায় ভিত্তি বছরের তুলনায় আপেল থেকে আপেল 
তুলনা করা যায়, যা চলতি মূল্যে করা যায় না। 


উন্নয়ন বিভ্রম * ১২৫ 


ছক ৬: স্থির মূল্যে বিভিন্ন সময়কালের বাৎসরিক রপ্তানির গড় 


প্রবৃদ্ধির হার 


growth rate in a 2011 2016 
period between 


Average yearly | 2002 to 2006 | 2007 to 1 2012 to | 2017 to 


2019 


Exports of goods 


and Services 30% 10% 4% 
(constant 2015 ্ ? ? 
US$) 


6% 


(Source: World Bank Data Bank. Indicator Code: NE.EXP.GNFS.KN 


Calculation: Author) 


ছকে ৬-এ দেখা যাচ্ছে, ২০১২ থেকে ১৬ সময়কালে স্থির 


মূল্যে রপ্তানির 


প্রবৃদ্ধি ছিল মাত্র ৪ শতাংশ যেখানে আগের পাঁচ বছরে 
প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১০ শতাংশ। তার আগে ২০০২ থেকে 
স্থিরমূল্যে বছরপ্রতি রপ্তানির গড় প্রবৃদ্ধি ছিল ৩০ শতাংশ। 


বছরপ্রতি এই 
২০০৬ সালে 


অর্থাৎ, ২০১২ থেকে ২০১৬ সময়কালে বাংলাদেশের রপ্তা 


ন, এক দশক 


আগের ২০০২ থেকে ২০০৬ সময়কালের বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধির দশ ভাগের 


এক শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। বাংলাদেশের তথাকথিত বিস্ময়কর 


উন্নয়ন বয়ানের সঙ্গে তুলনা করলে, যা সিমগ্নি শকিংলি স্ট 


৮২ 
নিং। 


দশক অনুযায়ী যদি আমরা তুলনা করি, তবে ছক ৭-এর চিত্রটি পাই, 
ছক ৭: স্থির মূল্যে দুই দশকের বাৎসরিক আমদানির গড় প্রবৃদ্ধির হার 
2002 to 2011] 1 201210 2012 to 2020 
2019 
Exports of 
goods and 
services 20% 4% 2% 
(constant 2015 
US$) 
(Source: World Bank Data Bank. Indicator Code: NE.EXP.GNFS.KN 
Calculation: Author) 
দশকওয়ারী তুলনা করলে দেখা যাচ্ছে, মন্দাকালীন ও মন্দা-পরবর্তী সময়ে 


বাংলাদেশের বছরপ্রতি রপ্তানি প্রবৃদ্ধির গড় হার ছিল মাত্র 


১২৬ * উন্নয়ন বিভ্ৰম 


৪ শতাংশ, যা 


আগের দশকের ২ শতাংশ বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধির প্রায় পাঁচ ভাগের এক ভাগ। 
কোভিডের বর্ষ আমলে নিলে. গড় প্রবৃদ্ধির হার ২ শতাংশে নেমে আসে। 


গায়ে চিমটি কেটে দেখুন, পাঠক আপনি স্বপ্ন দেখছেন না। 


এমনকি এই সময়ে রেমিট্যান্সের প্রবৃদ্ধিও ছিল আগের সময়ের 
চেয়ে নিম্নমুখী 


ছক ৮-এ আমরা রেমিট্যান্সের তুলনামূলক প্রবৃদ্ধি দেখতে পাচ্ছি। 


ছক ৮: বিভিন্ন সময়কালের বাৎসরিক রেমিটেন্সের গড় প্রবৃদ্ধির হার 


Average yearly 2002 to 2007 to | 2012 to | 2017 to 
growth rate in a 2006 2011 2016 2019 
period between 


Personal remittances, 
received (current 


21% 18% 3% 11% 
US$) Average annual 


growth Rate 
Source: World Bank Data Bank . Indicator Code: BX.TRF.PWKR. 
CD.DT Calculation: Author 


পূর্ববর্তী ছকে দেখা যাচ্ছে, আমাদের চিহ্নিত মন্দা অবস্থার সময়কালে ২০১২ 
থেকে ২০১৬-তে রেমিট্যানের বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধি ছিল মাত্র ৩ শতাংশ, যা 
তার আগের পাঁচ বছরের বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধির ছয় ভাগের এক ভাগ মাত্র। 


দশক অনুযায়ী তুলনা করলে দেখা যাচ্ছে ২০১২ থেকে ১৯-এর সময়কালে 
বছরওয়ারী রেমিট্যাস্নের গড় প্রবৃদ্ধি আগের দশকের চার ভাগের এক ভাগ 


ছিল। 
ছক ৯: স্থির মূল্যে দুই দশকের বাৎসরিক রেমিটেন্সের গড় প্রবৃদ্ধির হার 
2002 to 2011 | 2012 to 2019 | 2012 to 2020 


Personal 

remittances, 
ূ 20% 6% 7% 
received (current 


US$) 
(Source: World Bank Data Bank. Indicator Code: BX.TRF.PWKR. 
CD.DT Calculation: Author) 


উন্নয়ন বিভ্রম * ১২৭ 


ছক ৯-এ আমরা দেখতে পাচ্ছি, ২০০২ থেকে ২০১১ পর্যন্ত রেমিট্যান্সের 
বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধির হার যেখানে ছিল ২০ শতাংশ, সেখানে ২০১২ থেকে 
১৯-এ রেমিট্যান্সের প্রবৃদ্ধির হার ছিল মাত্র ৬ শতাংশ। 


কোভিড বর্ষে, ২০২০-এ রেমিট্যান্স বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে, ২০১২ থেকে ২০২০ 
এর গড়ে বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশে পৌছায়। 


অবিশ্বাস্য তাই না? 


শুধু আমদানি রপ্তানি বা রেমিটেনের গড়ে নয়, ক্যাপিটাল মেশিনারি বা 
মুলধনি যন্ত্রপাতির আমদানির ক্ষেত্রেও নিয় প্রবৃদ্ধির হারটি দেখা যায়। 


চার্ট ২৪ক-তে আমরা, মুলধনি যন্ত্রপাতির আমদানির চিত্রটি দেখতে পাচ্ছি। 
চার্ট ২৪ক: মুলধনি যন্ত্রপাতির আমদানির প্রবৃদ্ধির হার ২০১২ এর পরে হ্রাস পায়। 


0%চ17/511//,011168111410815(0303657/48) 
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Source: Bangladesh Bank Monthly Economic Trends, Time Series Data Since 1972. 
Table IV, Column Al 


চার্ট ২৪ক-তে আমরা দেখতে পাচ্ছি, অর্থবছর ০৮ এবং ০৯-এ মূলধনি 
যন্ত্রপাতির আমদানিতে খাণাত্মক প্রবৃদ্ধি ছিল যে স্থবিরতাটি অর্থবছর ১০-এ 
কেটে যায় এবং অর্থবছর ১১-তে ৫০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়, যে প্রবৃদ্ধির 
হার থেকে অর্থবছর ১১-এর বাবলটিকে চিহ্নিত করতে পারি। অর্থবছর 
১২-তে সেই বাবল চুপসে যায় এবং মূলধনি যন্ত্রপাতির আমদানির প্রবৃদ্ধি 
খাণাত্মক ৫ শতাংশে নেমে আসে। একই ধারা বহাল থাকে অর্থবছর ১৩- 
তেও। যদিও অর্থবছর ১৪-তে বিনিয়োগের ২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়। 


১২৮ * উন্নয়ন বিভ্ৰম 


~~ 


ছক ৯ক-তে আমরা 'বাভন্ন 
প্রবৃদ্ধির হারটি দেখতে পাচ্ছি। 


সময়কালে মূলধনি যন্ত্রপাতির আমদানির 


ছক ৯ক: মুলধনি যন্ত্রপাতির বিভিন্ন সময় কালের আমদানির প্রবৃদ্ধির গড় 


FY-02 to 
FY-06 


FY-07 to 
7%-11 


FY-12 to | FY-17 to 
FY-16 FY-19 


Yearly 
average 
growth rate 34% 
of Capital 
Machinery 


13% 


8% 22% 


চার্ট ৯ক-তে আমরা দেখতে পাচ্ছি, অর্থবছর ০২ থেকে ০৬-এ মূলধনি 


যন্ত্রপাতির আমদানির গড় হার ছিল প্র 


ত বছর ৩৫ শতাংশে, সেই হার 


টি অর্থবছর 0৭ থেকে ১১-তে ১৩ শতাংশে নেমে আসে। ভূলে যাবেন না 


এই সময়ে একটি বাবল ছিল। কিন্তু বাবল সত্তেও এই সময়কালের মূলধনি 


যন্ত্রপাতির আমদানির গড় প্রবৃদ্ধির হার পূর্বের পাঁচ বছরের প্রায় তিন 


ভাগের এক ভাগ। 


অন্যদিকে বাবল চুপসে যাওয়ার পরে তো অবস্থা একেবারেই ক্যারোসিন। 


অর্থবছর ১২ থেকে ১৬-তে মুলধনি যন্ত্রপাতির আমদানির গড় প্রবৃদ্ধির হার 


ছিল, মাত্র ৮ শতাংশে । যা অর্থবছর ১৭ থেকে ১৯-এ পুনরুদ্ধার হয়। 
ছক ৯খ: মূলধনি যন্ত্রপাতির দুই দশকের আমদানির প্রবৃদ্ধির গড় 


7092 0 চ-11 7 17-19 00 FY=19 


Yearly average growth rate 
of Capital Machinery 


23% 


13% 


দশকের প্রবৃদ্ধি আমলে নিলে আমরা দেখতে পাই, ২০১০-এর দশকে মন্দার 


পরের বছরগুলোতে মূলধনি যন্ত্রপাতির আমদানির প্রবৃদ্ধির গড় ছিল ১৩ 


শতাংশ যা পূর্বের দশকে ছিল ২৩ শতাংশ। 


পাঠক কি বিস্মিত হচ্ছেন? আমরা এত দিন উল্টোটা জানতাম, তাই না? 


এইটাই মিডিয়া হেজেমনির সার্থকতা। 


উন্নয়ন বিভ্রম * ১২৯ 


ও রেমিট্যান্সের প্রবৃদ্ধির বার্ষিক গড় 
চার্ট ২৫: রেমিট্যান্স, আমদানি, মূলধনি যন্ত্রপাতি এবং রপ্তানির প্রবৃদ্ধির হার 
২০১২ থেকে ২০১৬ সময়কালে ত্রাস পায়। 


IMPORT , EXPORT, CAPITAL MACHINERY IMPORT AND PERSONAL REMITTANCE 
ANNUAL AVERAGE GROWTH RATE BETWEEN VARIOUS PERIODS 


21% 


2002 to 2006 2007 to 2011 


Exports of goods and services (constant 2015 US$) 


Personal remittances, received (current US$) 


2012 to 2016 


2% 


2017 to 2019 


— Imports of goods and services (constant 2015 US$) 


~-- Import of Capital machinery Growth Rate 


প্রদত্ত চিত্রে ২০০২ থেকে ২০০৬, ২০০৭ থেকে ১১ এবং ১২ থেকে ১৬ এই 


বছরগুলোর বার্ষিক গড় আমদানি-রপ্তানি এবং রেমিট্যানের প্রবৃদ্ধি দেখতে 


পাচ্ছি। 


এই চিত্রে স্পষ্ট দেখতে পা 


চ্ছ, আগের দশকের উচ্চ প্রবৃদ্ধির ধারা কীভাবে 


২০১২ থেকে ২০১৬-তে কমে এসেছে। অল্প কিছু রিকভ 


রি ২০১৭ থেকে 


১৯-এ হলেও তা আগের 


দশকের প্রবৃদ্ধির হার থেকে অনেক কম, কিছু 


কিছু ক্ষেত্রে প্রায় এক-তৃত 


য়াংশ। অথচ এই সময়ে প্রবৃদ্ধির 


হার উন্নয়নশীল 


দেশের এভারেজ থেকে বিশ্বরেকর্ড গতি অর্জন করেছে; যা আমরা পরবর্তী 
ছকে দেখতে পাচ্ছি। 
ছক ৯গ: মোট দেশজ উৎপাদনের হার রিয়েল জিডিপি) 
2002 to | 2007 to 2012 to 2017 179 
2006 12011 2016 2019 
Real GDP Growth 5% 7% 6% 8% 
Rate 


১৩০ * উন্নয়ন বিভ্ৰম 


পাঠকের মনে প্রশ্ন আসা উচিত, কিসের ভিত্তিতে যে অর্ধদশক সময়কালে 
রেমিট্যান্স, রপ্তানি ও আমদানির প্রবৃদ্ধির প্রকৃত হার আগের বছরগুলোর 
প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ ছিল, সেই সময়ে কীভাবে মোট দেশজ 


উৎপাদনের হার বৃদ্ধি পেল? 


কেমনে কী? 


দশকের চিত্রটিও আমরা এখানে দেখতে নিতে পারি। 


ছক ৯ঘ: উভয় দশকের আমদানি, রপ্তানি ও রেমিটেনের বাৎসরিক গড় 
প্রবৃদ্ধির হার 
Average yearly 


growth rate ina | 2002 to 2011 | 2012 to 2019 | 2012 to 2020 
period between 


Imports of goods 
and services 
(constant 2015 
USS) 


Exports of goods 


19% 5% 3% 


and services 
(constant 2015 
US$) 


20% 4% 2% 


Personal 

remittances, 
. 20% 6% 7% 
received (current 


US$) 
GDP Growth rate 5.7% 6.95% 6.75% 


Yearly average 
growth rate 

23% 13% N/A 
of Capital f f 


Machinery 


দশকের চিত্রটি আমরা টেবিল আকারে দেখে নিতে পারি, কারণ, ২০০২ 
থেকে ১১-তে ৫.৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি থাকাকালে আমদানির বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধি 
ছিল ১৯ শতাংশ, রপ্তানির ২০, শতাংশ মূলধনি যন্ত্রপাতির গড় আমদানির 
হার ২৩ শতাংশ এবং রেমিট্যান্সের ২০ শতাংশ। 


উন্নয়ন বিভ্ৰম * ১৩১ 


অথচ ২০১২ থেকে ১৯-এ এসে, ৬.৯৫ শতাংশ মোট দেশজ উৎপাদনের গড় 
প্রবৃদ্ধি থাকাকালে আমদানির গড় প্রবৃদ্ধি ছিল মাত্র ৫ শতাংশ, রপ্তানির গড় 
প্রবৃদ্ধি ছিল ৪ শতাংশ, মূলধনি যন্ত্রপাতির গড় আমদানির হার ১৩ শতাংশ 
এবং রেমিট্যানের প্রবৃদ্ধি ছিল ৬ শতাংশ। 


যদিও আমরা বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি নিয়ে বিশ্লেষণটি এই গবেষণার দ্বিতীয় 
খন্ডে করব, কিন্তু এখানে একটু নোক্তা দেওয়া যায়, কেন আমি দীর্ঘকাল 
ধরে প্রবৃদ্ধির হিসাবকে প্রশ্ন করে গেছি। 


বলা হয়ে থাকে, বাংলাদেশের বিগত দশকের বিশ্ব রেকর্ড প্রবৃদ্ধির পেছনে 
রয়েছে রেমিট্যান্স এবং রপ্তানি। অথচ এই পরিসংখ্যানগুলোতে আমরা 
দেখতে পাচ্ছি, রেমিট্যান্স এবং রপ্তানির বার্ষিক গড় বিগত দশকের থেকে 
আশকঙ্কাজনকভাবে কমে এসেছে। 


উন্নয়নের ড্রাম বিটে কানের পরদা ফেটে যাওয়া অনেক পাঠকের কাছে এই 
পরিসংখ্যানগুলো বিস্ময়কর মনে হলেও এ তথ্যগুলোর সূত্র বাংলাদেশ ব্যাংক 
ও বিশ্বব্যাংকের ডেটাবেইস। আমি শুধু বিভিন্ন বছরের হিসাব একত্র করে 
তুলনাটি আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি। ছকগুলোর সঙ্গে বিশ্বব্যাংকের 
ডেটার কোড দেওয়া আছে। যেকোনো পাঠক যেকোনো মুহূর্তেই নিজ 
থেকে এগুলো যাচাই করে বুঝতে পারবেন উন্নয়নের কোরাসের আড়ালে 
বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বাস্তবতা কোথায়। আমাদের প্রশ্ন করতে হবে 
কেন নলেজ ব্যুরোক্রেসির ভারে চাপা পড়া অর্থনীতিবিদদের মুখে এ 
তথ্যগুলো আমরা শুনতে পাই না। 


তারা কীভাবে উত্তর দেবেন যে দশকে মোট দেশজ উৎপাদনের হার ৬ 
শতাংশ সেই দশকে রেমিট্যানের প্রবৃদ্ধি ২০ শতাংশ এবং যে দশকে দেশজ 
উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশের ওপরে সেই সময়ে রেমিট্যানের প্রবৃদ্ধি মাত্র 
৬ শতাংশ। রপ্তানির ক্ষেত্রেও প্রবৃদ্ধি চার ভাগের এক ভাগে নেমে এসেছে। 


তাহলে এত বছর ধরে যে বলা হলো বাংলাদেশের উন্নয়নের ড্রাইভার 
রেমিট্যান্স ও পোশাক শিল্প। সেই সেক্টর দুটি কীভাবে তিন ভাগের এক 
ভাগ বা চার ভাগের এক ভাগ প্রবৃদ্ধির হার নিয়ে এই দশকের মোট দেশজ 
উৎপাদন বছর বছর নামিক হারে ১৩ শতাংশ, ১৪ শতাংশ করে বাড়িয়ে 
গেল? 


২০১২ থেকে ১৬-এর যে মন্দাবস্থা আমরা দেখতে পেলাম, তার আরেকটি 


পরিণতি হচ্ছে, নিম্ন আমদানি প্রবৃদ্ধি কারণে, রপ্তানি ও রেমিট্যান্সের গতি 
কমে আসার পরেও এই সময় রিজার্ভ বৃদ্ধি পেতে থাকে। 


১৩২ উন্নয়ন বিভ্ৰম 


বুদ্ধদ চুপসে যাওয়ার কারণে মন্দামুখী অর্থনীতিতে মূলত আমদানি 
হ্রাসের ফলে রিজার্ভ তিন বছরে ডবল এবং পাঁচ বছরে তিন 
গুণ হয়ে 

বুদ্ধদ চুপসে যাওয়ার কারণে ভোগ ব্যয় কমে আসার ফলে আমদানি 
কমে আসার কারণ ২০১২ থেকে রিজার্ভ বৃদ্ধি পেতে থাকে। যার প্রভাবে 
২০১২ থেকে রিজার্ভ ১৭ মাসে দ্বিগুণ ও চার বছরে তিন গুণ বৃদ্ধি পায়। 
বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বৈদেশিক রিজার্ভের যে গরিমা তা মুলত 
মন্দাকালে নিয় আমদানির হারের কারণেই সৃষ্টি হয়। 

চার্ট ২৬: মন্দার প্রভাবে রিজার্ভ ১৭ মাসে দ্বিগুণ ও ৪ বছরে তিন গুণ বৃদ্ধি পায়। 


TOTAL RESERVES (INCLUDES GOLD, CURRENT USS) 


32.70 


Billions 


w 
5 


28 


23 


18 


13 


2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 


Source: World Bank Data Bank . Indicator Code : IQ.SCI.MTHD 


চার্ট ২৬-এ আমরা দেখতে পাচ্ছি, ২০১১ সালের ৯.১৭ বিলিয়ন ডলার 
রিজার্ভ পাঁচ বছরে প্রায় তিন গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬-তে ৩২.২৮ বিলিয়নে 
পৌঁছেছে। ২০১২-এর জুলাই থেকে মাত্র ১৭ মাসে বৈদেশিক রিজার্ভ দ্বিগুণ 
বৃদ্ধি পেয়ে ২২ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়। ২০১২ থেকে ১৬ সময়য়কালে 
বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ বছরে গড়ে ৪.৮৭ বিলিয়ন করে বৃদ্ধি পেয়েছে। 


অন্যদিকে ২০১৭ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত তিন বছরে বেশ উচ্চ প্রবৃদ্ধির সময়কালে 
রিজার্ভ ৩২ বিলিয়নে আটকে ছিল, যা ২০২০ সালে কোভিডজনিত মন্দায় 
এক বছরে ৩২.৬৯ বিলিয়ন থেকে ৪৩.১৭ বিলিয়নে উন্নীত হয়। অর্থাৎ 
মন্দাবস্থা থেকে রিকভারির পর ৩ বছরে রিজার্ভ বছরে গড়ে শূন্য দশমিক 
১৩ বিলিয়ন ডলার করে বৃদ্ধি পেয়েছে। 


উন্নয়ন বিভ্রম * ১৩৩ 


ফলে এখানে আমরা একটি প্যাটার্ন দেখতে পাচ্ছি যে বাংলাদেশের বর্তমান 


রিজার্ভের যে উচ্চতা দেখা যায় তা মূলত মন্দাবস্থায় নিয় আমদানি প্রবৃদ্ধির 


কারণেই তৈরি হচ্ছে। 


বাংলাদেশের গত দশকের বিবিধ 


বষয় আযনালিসিস করে এ বিষয়টি 


আমার চোখে পড়েছে বাংলাদেশের 


সরকারের অর্থনীতি এবং জনগণের 


অর্থনীতি একই নয়। জনগণের আর্থিক অবস্থা দুর্বল হলে, সরকারের 


আর্থিক পরিস্থিতি ভালো হচ্ছে, যেমন 


বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ বৃদ্ধি 


পাচ্ছে, যে অতিরিক্ত রিজার্ভ দেখিয়ে সরকার নানাবিধ খণ নিতে পারছে। 


২০১২ থেকে ১৬-এর মন্দা ও কে 


ভিড বর্ষে মন্দা উভয় সময়কালেই এ 


প্যাটার্নটি দেখা গেছে, অর্থনীতি নাজুক হয়েছে ফলে রিজার্ভ বৃদ্ধি পেয়েছে। 


এর মূল কারণ বাংলাদেশের বৈদেশিক রিজার্ভ তৈরির মূলত তিনটি 


উপাদন। আমদানি, রপ্তানি ও রে 


মট্যাস ৷ মন্দার সময়কালে স্বাভাবিকভাবেই 


আমদানি কমে আসে, এই সময় য 


দি রপ্তানি ও রেমিট্যানের হার স্থিতিশীল 


থাকে তবে, দুত রিজার্ভ বৃদ্ধি পেতে থাকে। 


২০১২ থেকে ২০১৬-তে মাত্র ৫ বছরে রিজার্ভের তিন গুণ হওয়ার পেছনে 


ঠিক তা-ই ঘটেছে। এই সময়ে মাত্র পাঁচ বছরে রিজার্ভের তিন গুণ হওয়ায় 


রপ্তানি প্রবৃদ্ধির চেয়ে কর্জাম্পশন কমে আসার ফলে আমদানির পতনই 


বেশি ভূমিকা রেখেছিল। 


এ বিষয়টি বুঝতে আমরা একটি ইন্টেরেস্টিং সূচক দেখব তা হচ্ছে, 
ব্যালান্স অব ট্রেড আমদানির কত শতাংশ । এ হারটি থেকে আমরা বুঝতে 


পারব আমদানি ও রপ্তানির 


মধ্যে ডে 


ফসিট সৃষ্টিতে আমদানির ভূমিকা 


কত দূর। ব্যালান্স অব ট্রেড যেহেতু খণাত্মক হয় তাই এই হারটি বেশি 


হওয়ার অর্থ ডেফিসিটে আমদা 


নর ভূমিকা বেশি অর্থাৎ রপ্তানি, রেমিট্যান্স 


ও ক্যাপিটাল ত্যাকাউন্টের ভূ 


মকা কম 


অন্যদিকে এ হারটি কমলে বোঝা 


যাবে আমদানির ভূমিকা কম বরং রপ্তানি, রেমিট্যান্স ও অনান্য খাতের 


ভূমিকা বেশি। 


১৩৪ * উন্নয়ন বিভ্ৰম 


চার্ট ২৭: ২০১৩ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত সময়ে আমদানি কমে আসার ফলে 
ব্যালান্স অব ট্রেড হ্রাস পেয়েছে ও রিজার্ভ সৃষ্টি হয়েছে। 


TRADE BALANCE PERCENTAGE OF IMPORT 


-16% I [ | 
-18% 
-20% 
-22% 
-24% 
-26% 


তত ৮2 ও 1২ 92 [en] 05 তা! ~N mn ত্ব in Ne) 1১ ০০ ০) 
2 [=] 2 2 2 2 ba] bx] bx] [| হল | [=] | a] 
[=] [=] 5 [=] [=] [=] 5 5 হু 5 5 5 5 5. 5. 5 
শে নে শে শে খে নে মে থে নে শে শে শে শে মে যে খে 


Source: GDP ADB statistics table https://kidb.adb.org/kidb/ , Calculation: Author 


এই বিস্ময়কর ও চার্টে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ২০১৩ থেকে ১৬ সময়কালে, 
আমদানির তুলনায় ব্য্যালেল অব ট্রেডের শতাংশ হার ২০ শতাংশের 
নিচে নেমে এসেছে, যা আগের দশকের বছরগুলোতে দেখা যায়নি। শুধু 
এক বছর নয় ২০১৩ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত পর পর চার বছর আমদানির 
সাপেক্ষকে ট্রেড ব্যালাস কমে এসেছে; অর্থাৎ এই সময়ে ব্যালান্স অব ট্রেড 
কমে আসার পেছনে রপ্তানি, রেমিট্যান্স বা ক্যাপিটাল আযাকাউন্ট নয় মূলত 
আমদানির হার হ্রাস পাওয়ার বিষয়টি সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে। 


এই প্রবণতাটির মধ্যে মন্দায় চিহ্নিত ২০১২ সালে আমদানির সাপেক্ষে ট্রেড 
ব্যাল্যান্স বৃদ্ধি পেয়েছে। তার কারণ ২০১২ সালে খাদ্যপণ্যে আন্তর্জাতিক 
মূল্যস্ফীতি ছিল, তাই ওই বছরে আমদানির মূল্য বৃদ্ধি পায়। 


কিন্তু এই বছরে মোট আমদানির পরিমাণ কমে আসে । ২০১২ সালে চট্টগ্রাম 
ও মোংলা বন্দর দিয়ে ৩৮.৬৭ মিলিয়ন টন পণ্য আমদানি হয়, যা আগের 
বছরের ৪২.৪৫ মিলিয়ন টনের স্থলে ৯ শতাংশ হ্রাস পায় (সূত্র: বাংলাদেশ 
স্টাটিস্টিক্যাল ইয়ারবুক, বিবিধ বছর)। 


যার থেকে আমরা বুঝতে পারি, রেমিট্যান্স বা রপ্তানির প্রবৃদ্ধি নয়: বরং 
২০১২ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত স্থানীয় ভোগ ব্যয় কমে আসার ফলে আমদানির 
অবনমন বাংলাদেশের বিগত দশকের রিজার্ভের গরিমাটি গড়ে দিয়েছে। 


উন্নয়ন বিভ্ৰম * ১৩৫ 


এখানে বলে রাখা জরুরি যে এই গবেষণা মতে, মন্দার স্থায়িত্ব ছিল অর্থবছর 
২০১১-১২ থেকে অর্থবছর ২০১৩-১৪ সাল পর্যন্ত। ২০১৪-১৫ থেকেই বিভিন্ন 
খাতে রিকভারি শুরু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু দেশের অভ্যন্তরীণ ভোগ ব্যয় 
পূর্ণভাবে পুনরুদ্ধার হতে, কিছু কিছু খাতে অর্থবছর ২০১৬ পর্যন্ত লেগে 
যায়। 


ংলাদেশের অর্থনীতির সার্বিক চিত্র পেতে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সূত্র 
ংলাদেশের পেট্রোলিয়াম করপোরেশানের জ্বালানি তেলের বিক্রি। এ 
রিসংখ্যানটি বাংলাদেশের অর্থনীতির ওঠানামার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি 
চক যা দিয়ে অর্থনীতিতে উৎপাদনের বা উচ্চ প্রবৃদ্ধির উপস্থিতি টের 
পাওয়া সম্ভব। 


৮০ ও এ এ 


বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশানের জ্বালানি তেলের ব্যবহার 
কমেছে 


বাংলাদেশ পেন্রোলিয়ার করপোরেশানের জ্বালানি ব্যবহারের তথ্য 


জ্বালানি তেলের ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিকল্প সুচক। যেহেতু 
ট্রান্সপোর্ট, সেচসহ বিবিধ আর্থিক কার্যক্রম জ্বালানি তেলনির্ভর তাই এই 
সূচকে পুরো দেশের আর্থিক কার্যক্রমের ওঠানামার একটি চিত্র পাওয়া 
যায়। 


বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশান সারা দেশে ডিজেল, পেট্রল, অকটেন, 
কেরোসিনসহ বিভিন্ন ধরনের তেলজাতীয় দ্রব্যের মনোপলি ব্যবসা করে, 
তাই বিপিসির বিক্রয় থেকে পুরো বাংলাদেশের জ্বালানি তেল ব্যবহারের 
একটি পরিষ্কার চিত্র পাওয়া যায়। 


বিপিসির বার্ষিক রিপোর্টে এবং সেচ রিপোর্টে বিভিন্ন প্রকারের জ্বালানির 
খাতভিত্তিক, অঞ্চলভিত্তিক, ডিলারভিত্তিক, এমনকি মজুত থেকে কোনো 
ধরনের পরিবহনে কোন বছরে কী পরিমাণ জ্বালানি সরবরাহ করা 
হয়েছে তার নির্দিষ্ট বিবরণ রয়েছে। সুনির্দিষ্ট ক্রয়-বিক্রয় এবং অপচয়ের 
ডটেল রেকর্ড এবং পরিসংখ্যান থাকাতে এবং বছর বছর সেই রেকর্ডের 
ধারাবাহিকতা থাকার কারণে বিপিসির রিপোর্টটিকে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য 
হসেবে বিবেচনা করা যায়। 


৮ 


পিসির রিপোর্টে কী আছে। 


আমরা এখন দেখব, বি 


১৩৬ * উন্নয়ন বিভ্ৰম 


চার্ট ২৮: অর্থবছর ২০১২ থেকে ১৬ পর্যন্ত বিপিসের জ্বালানি তেলের প্রবৃদ্ধির 
হার অস্বাভাবিকভাবে হ্রাস পেয়েছে। 


BANGLADESH PATROLIUM CORPORATION ANNUAL 59159011110 TON) 


& GROWTH RATE 


০০ 
Millions 


০ 


FY-07 FY-08 FY-09 FY-10 FY-11 FY-12 FY-13 FY-14 FY-15 FY-16 FY-17 FY-18 


—— Growth Rate * BPC Sales Per Year In Million Ton 


Source: Bangladesh Petroleum Corporation, Annual Reports , (bpc.gov.bd), Accessed: 22 Dec 2020 


চার্ট ২৮-এর পরিসংখ্যানটি বিশ্লেষণ করলে, ২০১২ থেকে ১৬-এর অর্থনীতি 


নিয় প্রবৃদ্ধির বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়, যে আমরা ছক ১০-তে দেখতে পাচ্ছি। 
ছক ১০: বিভিন্ন সময়কালে বাংলাদেশ প্যাট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের মোট 


Period between 


2008 to 2011 2012 to 2016 | 2017 to 2019 


Average yearly 
growth rate of 
BPC Sales (MT) 


9% 2% 14% 


Source: Bangladesh Patroleum Corporation, annaul report, various years 


বিপিসির বার্ষিক বিক্রয়ের প্রবৃদ্ধি হিসাব করলে দেখতে পাই ২০১২ থেকে 


১৬ সময়কালে পাঁচ বছরে বিপিসির জ্বালানি বিক্রির বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধির 


হার ছিল মাত্র ২ শতাংশ যে সময় সরকারি হিসেবে জিডিপির বার্ষিক 


নামিক প্রবৃদ্ধি ছিল ১১ শতাংশ। অন্যদিকে তার আগের পাঁচ বছরে ২০০৮ 


থেকে ১১ পর্যন্ত বিপিসির বার্ষিক বিক্রির গড় প্রবৃদ্ধি ছিল ৯ শতাংশ, কিন্তু 


এই সময়ে জিডিপির নামিক প্রবৃদ্ধির গড় ছিল ১৬ শতাংশ। 


স্পস্টতই, ২০১২ থেকে, বাবলগুলো চুপসে যাওয়ার পরে বাংলাদেশের 


প্রবৃদ্ধির পরিসংখ্যান তার প্রকৃত অর্থনীতির সঙ্গে সম্পর্ক হারিয়ে ফেলেছে। 


অথছ এর আগে বাবলগুলো তৈরির সময়কালে অর্থনীতির নামিক প্রবৃদ্ধির 


সঙ্গে তেলের ব্যবহার সাযুজ্যপূর্ণ ছিল। 


উন্নয়ন বিভ্ৰম * ১৩৭ 


অর্থনীতিকে এরা কী অদ্ভুত অবিশ্বাস্য পরিহাসে উপনীত করেছে। 


শু 


একই বিষয়টি চোখে পড়ে দেশের সার্বিক জ্বালানি ব্যবহারের সঙ্গে, মে 
দেশজ উৎপাদনের তুলনা করলে । এ তুলনাটি করা যায়, এনার্জি ইন্টেন্সি 
নামের একটি সুচক দিয়ে। 


শু 


এনার্জি ইন্টেন্সিটি 


এনার্জি ইন্টেন্সিটি দিয়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ জিডিপি উৎপাদন করতে কী পরিমাণ 
সার্বিক জ্বালানি খরচ হয়েছে_ তা পরিমাপ করা হয়। এই সুচকটি দিয়ে 
বোঝা যায়, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে জ্বালানির ব্যবহার কী পরিমাণ ত্রাস-বৃদ্ধি 
হয়েছে। এ সূচক থেকে বিভিন্ন দেশের শিল্পায়নের পরিমাণ অথবা বছর 
বছর শিল্পায়নের ত্রাস-বৃদ্ধিটি হিসাব করা যায় 


যেহেতু শিল্পায়ন বৃদ্ধি হলে জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধি পায়, তাই এনার্জি 
ইন্টেন্সিটি বৃদ্ধি পেলে ধরে নেওয়া যায় প্রবৃদ্ধিতে শিল্পায়নের ভূমিকা বেড়েছে। 
অন্যদিকে হ্রাস পেলে উল্টোটাও ধরে নেওয়া যায়। এনার্জি ইন্টেন্সিটি হ্রাস 
পেলে এ-ও ধরে নেওয়া যায় যে উৎপাদন বৃদ্ধি না পেলেও কারসাজি করে 
প্রবৃদ্ধি বাড়িয়ে দেখানো হয়েছে। 


বাংলাদেশের এনার্জি ইন্টেন্সিটির চিত্রটি পরবর্তী চিত্রে দেখতে পাচ্ছি। 
এই চিত্র প্রতি বিলিয়ন টাকা উৎপাদনে ট্রিলিয়ন জুলস জ্বালানির ব্যবহার 
দেখানো হয়েছে। 


চার্ট ২৯: ২০১০ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত মোট দেশজ উৎপাদনে জ্বালানির ব্যবহার 


ENERGY INTENSITY FOR GDP ENERGY INTENSITY FOR GDP 
AT CONSTANT PRICES 2005-06 AT CURRENT PRICES 


100 


25 Ee) 
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চার্ট ২৯-এ দেখতে পাচ্ছি_ স্থিরমূল্য ও চলতি মূল্য, উভয় নিক্তিতেই বিগত 


দশকে এনার্জি ইন্টেন্সিটির পতন হয়েছে। ২০১০ এবং ২০১৫ বাদে পুরো 


দশকেই স্থির ও চলতি উভয় ইনডিকেটরেই প্রবৃদ্ধির সঙ্গে জ্বালানির সম্পর্ক 


ক্রমেই দূরবর্তী হচ্ছে। মোট দেশজ 


উৎপাদন করতে জ্বালানির ব্যবহার 


প্রতিবছর কমেছে। অর্থাৎ মোট দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু বছর 


বছর নির্দিষ্ট ইউনিট দেশজ উৎপাদন করতে কম জ্বালানি প্রয়োজন হচ্ছে। 


শিল্প উৎপাদন কমে আসা, নাকি কারসাজি করা ডেটা, নাকি অটোমেশন, 


নাকি সার্ভিস সেক্টর প্রবৃদ্ধির কারণে 


মোট উৎপাদনে জ্বালানির ব্যবহার 


কমছে তা আমাদের আলাদা করে জানার উপায় নেই। কিন্তু একটা জিনিস 


বোঝা যায়, বাংলাদেশ অর্থনীতির অভূতপূর্ব উন্নয়নের বয়ানের সঙ্গে এবং 


বাংলাদেশের শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধির দ 
পতন মোটেও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। 


[বির সঙ্গে এনার্জি ইন্টেন্সিটির এই 


উন্নয়ন বিভ্রম * ১৩৯ 


ব্যাংকিং খাতে বহুমুখী সংকটের সাথে 
চুপসে যাওয়ার বাবলের সম্পর্ক 


ব্যাংকিং সেক্টর অর্থনীতির আয়না । কিন্তু বাংলাদেশের আয়নাটি স্বচ্ছ নয়। 
বাংলাদেশ ব্যাংক ও সরকারের খেলাপি ঝণ লুকোচুরি সর্বজনবিদিত। ফলে 
বাংলাদেশ ব্যাংক ও সরকারের লুকোচুরির কারণে বাংলাদেশের ব্যাংক 
থেকে সামষ্টিক পর্যায়ের পরিসংখ্যানগুলোর সঠিক চিত্র পাওয়া মুশকিল। 


তবুও ব্যাংকিং খাতের সঙ্গে অর্থনীতির সম্পর্ক খুজে পেতে আমরা এমন 


একটি পরিসংখ্যান দেখব যা মূল জনগোষ্ঠীর সঙ্গে অর্থনীতির সংযোগকে 
ব্যাখ্যা করা। এ সুচকটি মোট খণগ্রহীতার সংখ্যা। 


খণগ্রহীতার প্রবৃদ্ধি কমেছে 


প্রথাগতভাবে বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি এসএমই সেক্টরের 
উৎপাদন ও ভোক্তাদের ব্যয়। উভয় খাতের প্রবৃদ্ধির পেছনে খণের ভূমিকা 
রয়েছে। কিন্তু খেলাপির উদ্দেশ্যে নেওয়া খণের কারণে মোট খণের পরিমাণ 
দিয়ে অর্থনীতির ওঠানামার প্রকৃত চিত্র পাওয়া মুশকিল। 


তাই অর্থনীতিতে ঝণের ভূমিকা পরিমাপ করতে মোট খণের পরিমাণের 
সঙ্গে সঙ্গে মোট খণগ্রহীতার সংখ্যাটিও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, মোট খণগ্রহীতার 
সংখ্যা থেকে মোট অর্থনীতির বিস্তার বোঝা যায়। কতজন ব্যক্তি বা কতগুলো 
প্রতিষ্ঠান খণ নিয়েছে সেই তথ্য থেকে বোঝা যায় অর্থনীতির বিস্তার বা 
সংকোচন কী পরিমাণ মানুষকে বা প্রতিষ্ঠানকে স্পর্শ করেছে। 


Ef 


চার্ট ৩০-এ আমরা দেখতে পাচ্ছি ২০১২ থেকে ২০১৪ সালে মোট 
খণগ্রহাতার সংখ্যা কাভাবে কমেছে। 
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চার্ট ৩০: প্রতি হাজারে খণ গ্রহীতার পরিমাণ ২০১২ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত হ্রাস 
পেয়েছে। 
BORROWERS FROM COMMERCIAL BANKS 


(PER 1,000 ADULTS) 
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চার্ট ৩০-এ আমরা দেখতে পাই যে ২০০৭ থেকে ২০১১ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ার 
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পর, ২০১২ থেকে ১৪ তিন বছরে প্রতি হাজারে খণ গ্রহীতার সংখ্যা ৮৯.২২ 
শতাংশ থেকে ৭৬.৪৮ শতাংশে পৌছায়। এর আগে ও পরে কখনোই 
খণ গ্রহীতার সংখ্যার এমন গভীর পতন হয়নি। প্রতি হাজারে মোট খণ 
গ্রহীতার সংখ্যা, ২০১২-তে হ্রাস পাওয়ার ধারা থেকে আর কখনোই 
পুনরুদ্ধার হয়নি। ২০২০ সালে এসেও কিন্তু প্রতি হাজারে মোট খণগ্রহীতার 
সংখ্যা ২০০৫ থেকে প্রায় ১০ শতাংশ কম। 


অথচ আমরা দেখেছি এই সময়ে খণপ্রবাহ বৃদ্ধি পেয়েছে, মোট ডিপোজিটরের 
সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা ইতঃপূর্বে র আলোচনা থেকে জানি সামষ্টিক 
অর্থনীতির ড্রাইভার হচ্ছে খণ। আমরা জানি ২০১০-এর দশকে আর্থিক 
অন্তর্ভুক্তি কীভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং রা রা রা। কিন্তু বাজার অর্থনীতির 
প্রবৃদ্ধির প্রধান যে চালিকাশক্তি খণ-_ সেই চালিকাশক্তিতে জনগণের 
অন্তর্ভুক্তি ২০১২ সাল থেকে ক্রমেই কমছে। 


স্বাভাবিকভাবেই, নতুন খণ গ্রহীতার সংখ্যা কমার সঙ্গে সঙ্গে মোট খণ 
গ্রহীতার সংখ্যার প্রবৃদ্ধির হারও কমেছে, যা আমরা চার্ট ৩১-এ দেখতে 
পাচ্ছি। 


উন্নয়ন বিভ্ৰম * ১৪১ 


চার্ট ৩১: ২০১২ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত পর পর তিন বছর কমার্শিয়াল ব্যাংক 
থেকে খণ গ্রহীতার প্রবৃদ্ধির হার খণাত্মকে নেমে আসে। 


GROWTH RATE OF BORROWERS FROM COMMERCIAL BANKS 
(PER 1,000 ADULTS) 
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Source: World Bank Data Bank . Indicator Code:FB.CBK.BRWR.P3. Calculation : Author 


বশ্বব্যাংকের সূত্র থেকে প্রাপ্ত এই পরিসংখ্যানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ২০১২ 
সালে প্রতি ১০০০ জনে, খণগ্রহীতার সংখ্যা -২ শতাংশ এবং ২০১৩ সালে 
৬ শতাংশ এবং ২০১৪ সালে -৭ শতাংশ হ্রাস পায়: যা থেকে বুঝতে পারি 
এই সময় জনগোষ্ঠীর মধ্যে খণ গ্রহণের পরিমাণ কমে গিয়েছিল। কারণ 
শুধু এক বছর নয়, চার বছরের মধ্যে তিন বছরে খণগ্রহীতার সংখ্যা হ্রাস 
পেয়েছিল। এই তিন বছরে, গড় খণগ্রহীতা কমার হার ছিল -৫ শতাংশ: 
যা নির্দেশ করে এই সময়ের মধ্যে ঝণগ্রহীতার সংখ্যা মারাত্মকভাবে কমে 
এসেছে। 


বাবল চুপসে চাওয়ার পরিণতিতেই যে খণ গৃহীতার সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে 
তা তা বলার অপেক্ষা রাখে না। 


কিন্তু এই সময়ে খণপ্রবাহের প্রবৃদ্ধি হয়েছে। 


কিন্তু, খণপ্রবাহের প্রবৃদ্ধি হয়েছে 


যে বছরগুলোতে প্রতি হাজারে খণগ্রহীতার সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে সেই একই 
সময়ে খণপ্রবাহ ২০ শতাংশ, ১১ শতাংশ, ১২ শতাংশ খণবৃদ্ধি পেয়েছে, 
যা আমরা ৩১ নম্বর চার্টে দেখতে পাচ্ছি। এখানে বলে নেওয়া উচিত, 
বিশ্বব্যাংকের ডেটা থেকে সংগৃহীত প্রতি হাজারে খণগ্রহীতার সংখ্যাটি 


Ry 


পঞ্জিকা বর্ষের তথ্য এবং পরবর্তী চার্টে উল্লিখিত ক্রেডিট গ্রোথ অর্থবছরের 
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= 4৯ | 


পরিসংখ্যান। ফলে তুলনাটি কিছুটা ক্রটিপূর্ণ দেখাবে, তা সত্ত্বেও উল্লিখিত 
প্রবণতাটি সঠিক। 


চার্ট ৩২: অর্থবছর ১৩, ১৪ ও ১৫-তে খণের প্রবৃদ্ধির হার কমে আসে। 
CREDIT TO PRIVATE SECTOR GROWTH RATE(%) 
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Source: Bangladesh Economic Review 2020 ,Appendix 40, Money supply and components 


চার্ট ৩২-এ দেখতে পাচ্ছি, অর্থবছর ২০১৩ থেকে ২০১৫ সময়ে খণের 
প্রবৃদ্ধির হার ১১ শতাংশ, ১২ শতাংশ ও ১৩ শতাংশে নেমে আসে। যদিও 
মন্দাকালীন ২০১২ সালে খাণের ২০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। 


২০১২ সালের ২০ শতাংশ প্রবৃদ্ধির হারটি অস্বাভাবিক কারণ এই বছরে 
খণ গ্রহীতার সংখ্যা ২ শতাংশ কমে এসেছিল। খণগ্রহীতার সংখ্যা কমলেও 
মোট খাণের পরিমাণ বৃদ্ধির এই তথ্য থেকে আমরা ধরে নিতে পারি, এই 
সময়কালে ছোট এবং মধ্যমপর্যায়ের খণ প্রদান কমেছে কিন্তু বড় আকারের 
খণের কারণে, খণপ্রবাহের ২০ শতাংশে প্রবৃদ্ধি হয়েছে। 


২০১২-এর মন্দার সময়কালে, খণ প্রবৃদ্ধির চিত্রটি এই গবেষণার মূল 
একটি হাইপোথেসিসের সঙ্গে সামর্জস্যপূর্ণ। হাইপোথেসিসটি হলো এই 
সময়ে রাজনৈতিক ও অন্যান্য সংযোগ ব্যবহার করে, অনেকগুলো বড় 
পরিমাণ খণ নেওয়া হয় যা পরবর্তীতে খেলাপি হয়। এই সময়েই বিগত 
দশকের খেলাপি খণের প্রথম ব্যাচটি তৈরি হয়। যে চিত্রগুলো আমরা এখন 
দেখতে পাব। 


উন্নয়ন বিভ্রম * ১৪৩ 


এনপিএল ২০১২ থেকে ২০১৩ তে ৫.৫১ থেকে ৯.৫১ শতাংশে উঠে যায় 


বাবলগুলো চুপসে যাওয়ার প্রভাবে, খেলাপি খণ ২০১১ সালের ৫.৫১ 
শতাংশ থেকে ২০১২ সালে ৯.৫১ শতাংশে উঠে যায়। 


চার্ট ৩৩: ২০১২ থেকে খেলাপি খণের পরিমাণ দ্বিগুণ হয়ে যায়। 


BANK NONPERFORMING LOANS TO TOTAL GROSS LOANS (%) 


10.00 


2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 


Source: World Bank Data Bank . Indicator Code: FB.AST.NPER.ZS 


বাংলাদেশে গত দশকে খেলাপি খণ দুটি ধাক্কায় এসেছে। প্রথম ধাক্ধাটি 
ছিল ২০১২ সালে, যা আমরা চার্ট ৩৩-এ দেখতে পাই। ২০১১ সালের 
৫.৫ শতাংশ খেলাপি খণ এক বছরে প্রায় দ্বিগুণ বুদ্ধি পেয়ে ৯.৫ শতাংশে 
পৌছায়। 


মূলত এক দিকে খেলাপি খণ, অপরদিকে আয় কমে আসা । এই দুই মুখী 
প্রবাহে বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের পতনের শুরু হয় ২০১২-তেই। 


এই সব প্রভাবে, ২০১২ থেকে ব্যাংকিং খাতের মুনাফা কমে আসে। 


ব্যাংকিং খাতের মুনাফা কমেছে 


২০১২ সালে ব্যাংকিং খাতের মুনাফায় বড় সংকোচন হয়। 


১৪৪ * উন্নয়ন বিভ্ৰম 


চার্ট ৩৩ ক: ২০১২ থেকে ব্যাংকিং খাতের মুনাফায় বড় সংকোচন হয়। 


Private Commercial Bank Net Profit After Tax SlOW, recoVEry. 


পল from 2013. 
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Source: Bangladesh Bank, Scheduled Bank Statistics Various Years 


প্রদত্ত চিত্রে আমরা দেখতে পাই, প্রাইভেট কমার্শিয়াল ব্যাংকের মুনাফা 
২০০৬ থেকে ২০১১ পর্যন্ত ক্রমাগত বৃদ্ধি পেলেও ২০১২ সালে এই মুনাফার 
পতন ঘটে। সে পতন অত্যন্ত গভীর ছিল। মুনাফার এই পতন থেকে 
পুনরুদ্ধার হয়ে ২০১১ সালের পর্যায়ে পৌঁছাতে ৫ বছর সময় নেয়। এর 
থেকে আমরা বুঝতে পারি, প্রাইভেট কমার্শিয়াল ব্যাংকের মুনাফা ২০১২- 
তে কতটা গভীরে পতিত হয়। 


সম্পদের বিপরীতে আয় ত্রাস পায় 
চার্ট ৩৩ খ: ২০১২ সালের ব্যাংকের রিটার্ন অন এসেটের দুত পতন ঘটে। 


BANKING SECTOR RETURN ON ASSET (%) 


2017 
2018 
2019 


Source: Bangladesh Bank, Scheduled Bank Statistics Various Years 


উন্নয়ন বিভ্রম * ১৪৫ 


সম্পদের বিপরীতে আয় বা রিটার্ন অন এসেটে ২০১০ সালে ১ দশমিক ৭ 
থেকে ২০১২-এ দশমিক ৬ শতাংশে নেমে আসে । পরবর্তী বছরগুলোতেও 
রিটার্ন অন এসেট ১ শতাংশের নিচে থাকে। 


একই চিত্র দেখতে পাই, মূলধনের বিপরীতে আয়ের ক্ষেত্রেও । 


চার্ট ৩৩ গ: ২০১২ থেকে সার্বিক ব্যাংকিং সেক্টরের মূলধনের বিপরীতে আয়ের পতন 
হয় 


BANKING SECTOR RETURN ON EQUITY % 


2010 
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Source: Bangladesh Bank, Scheduled Bank Statistics Various Years 
সার্বিক মূলধনের বিপরীতে আয় ২০১০ সালের ২০ থেকে ২০১২ সালে ৭ 
শতাংশে নেমে আসে। ২০১৩ থেকে ১৯ পর্যন্ত মূলধনের বিপরীতে আয়ের 
শতকরা হার ১০ থেকে ২ শতাংশের মধ্যে ওঠানামা করে। 


স্পষ্টতই বাংলাদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থার ইতিহাসে এই সংকট ছিল সবচেয়ে 
গভীর সংকট । চার্টগুলো থেকে খুব পরিষ্কারভাবেই তা বোঝা যাচ্ছে। এই 
চত্রগুলো থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের 
ভঙ্গুরতার শুরু মূলত ২০১১ এবং ১২ সাল থেকেই । এই অবনমনের পেছনে 
ছিল খেলাপি খাণ। 


খেলাপি খণের পেছনে ব্যাংকিং সেক্টরে রাজনৈতিক নিয়োগ, শেয়ারবাজার, 
এমএলএম বাবল ইত্যাদির চুপসে যাওয়ার প্রভাব রয়েছে তা বোঝা খুব 
একটা কষ্টকর নয়। 


১৪৬ * উন্নয়ন বিভ্ৰম 


ব্যাংকিং খাতে ধসের সূচনা 


বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে দুই ধরনের খেলাপি খণ রয়েছে। প্রথমটি 
রাজনৈতিক বন্দোবস্তের মাধ্যমে ব্যাংকের খণ একটি মাফিয়া চক্রের হাতে 
তুলে দিয়ে বৈধভাবে ব্যাংক ডাকাতি ৷ দ্বিতীয়টি প্রকৃত ব্যবসায়ীদের ব্যবসা 
করতে গিয়ে ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে খেলাপি হওয়া । ২০১২-১৩ সালের দিকে 
উভয় প্রবণতাটি দেখতে পাই। দ্বিতীয় প্রক্রিয়া খেলাপি হওয়ার কিছু প্রমাণ 
আমরা এখানে দেখব। 


২০১১-১২ সালে বাংলাদেশে কারেনসি ক্ল্যাশ হয়। মাত্র এক বছরে, বাংলা 
কার মূল্য ১১ শতাংশ ত্রাস পায়, যে আমরা ৩৩ঘ চার্টে দেখতে পাচ্ছি। 


ভি] 


চার্ট ৩৩ঘ: ২০১২-তে বাংলা টাকার ১১ শতাংশ মুল্যপতন হয়। 


YEARLY AVERAGE USD TO BDT EXCHANGE RATE 


FY-10 FY-11 FY-12 FY-13 FY-14 FY-15 FY-16 FY-17 FY-18 FY-19 FY-20 


(69.18). 


79.93 মং 


[84.50 


Source: Bangladesh Bank statistic table 


টাকার মূল্য পতনের সঙ্গে সঙ্গে একই সময়ে গ্নোবাল কমোডিটি প্রাইস 
একটি বাবলের ভেতর দিয়ে যায়। উভয়ের প্রভাবে বাংলাদেশের 
ভোগ্যপণ্যের মূল্যে একটি স্ফীতি হয়। এই স্ফীতি ২০১২-এর পরে 
বাংলাদেশে অর্থনীতিতে মন্দাটিকে লুকিয়ে রাখতে সাহায্য করে। কারণ 
মন্দার সময়ে মূল্য পতন হওয়ার কথা, কিন্তু টাকার মূল্য পতন ও গ্লোবাল 
কমোডিটি 


তি 


ট বাবল বাংলাদেশের চাহিদা কমে আসার বিষয়টি লুকিয়ে রেখে 


পণ্যের উচ্চ মূল্য ধরে রাখে। 


মূল্য ব্যবসার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিগনাল। মূল্য বৃদ্ধির অর্থ উক্ত 
পণ্যের চাহিদা বেড়েছে। মাইক্রো অর্থনীতির প্রাথমিক একটা ধারণা যা সব 


উন্নয়ন বিভ্ৰম * ১৪৭ 


ব্যবসায়ীর জন্যই জরুরি তা হলো- শুধু মূল্যস্ফীতির তথ্য দেখে একজন 


অর্থনীতিবিদ বা একজন ব্যবসায়ী বলতে পারেন না সেই মূল্যস্ফীতি কি 


চ 


হিদা বৃদ্ধির কারণে হয়েছে নাকি জোগান সংকোচনের ক 


রণে হয়েছে। 


এই সিগনালটির উৎস খুজে বের করা, একটি ব্যবসার প্রধান চ্যালেঞ্জ । 


২০১২ সালে বাংলাদেশের পণ্য বাজারে অনেক জোগানদ 


র বড় অঙ্কের 


ক্ষতির মুখে পড়ে। মূল্যস্ফীতি দেখে মন্দাবস্থায় চাহিদা হ্রাসের বিষয়টি 


ধারণ করতে অনেক ব্যবসায়ী ব্যর্থ হয়। ফলে ২০১১ সালের মূল্যস্ষী 


তর 


সময়ে, উচ্চ চা 


হদা রয়েছে ভেবে অ 


মদানি করে 


নেক আমদানিকারক উচু মূল্যে পণ্য 


নয়ে আসেন। এই পণ্যগুলো পরবর্তী সময়ে তারা ক্রয়মূল্যে 


AD ৪ 


ক্র করতে পারেন 


ন। এর ফলে ট্র 


উশনাল আমদানিকরকদের অনেকেই 


তির সম্মুখীন হন 


রে 


কারণ আন্তর্জা 


তক বাজারে দুত মূল্য পতনের ফলে 


দের চেয়ে কম 


মূল্যে জোগানদ 


ররা নতুন সরবরাহ নিয়ে আসতে 


সক্ষম হয়। ফলে অধিক মূল্যের স্টক হাতে থাকা পুরোনো স 


প্লায়াররা 


ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েন। এরই মধ্যে ইলিয়াস গ্রুপ বাংলাদেশে শীর্ষ 


খাণখেলাপিতে পরিণত হয়। 


এ আলোচনা 


ট করার আরেকটি উদ্দেশ্য হলো এটা দেখানো যে শুধু 


সাধারণ ব্যবসায়ী নয় 


বেশ কিছু কমে 


ড় 


ট ট্রেভার এই সময় দেউলিয়া হয়। 


এই দেউ 


লয়াগুলো বাংলাদেশের পণ 


J 


ব্যবসায়ের গঠন পরিবর্তন করে। 


খাতুনগঞ্জ ও মৌলভ 


বাজারভি 


ত্তক অগণিত মাঝারি সাইজের কোম্পানির 


স্থলে, ঢাকাকেন্দ্রিক অল্প কয়েকটি গ্রুপ প্রচণ্ড শক্তিশালী এবং বড় হয়ে 


ওঠে। 


২০১৩ সালে এই মন্দ 


র সময়ের বাংলাদেশে বিগত দশকের খেলাপি খণে 


A 


প্রথম ধা 


ক্কাটি আসে মূলত আমদানিকারকদের মাধ্যমে। 


বশেষত চট্টগ্রামের 


ব্যবসায় 


দের হাতে। আমরা এ নিয়ে দুটি সংবাদপত্রের 


রপোর্ট দেখব। 


২০১২ সালে আমদানিকারকদের হাতে ২০ হাজার কোটি টাকা খেলাপি 
হয় (১৪ আগস্ট ২০১৪, দৈনিক যুগান্তরের রিপোর্ট) 


দৈনিক যুগান্তরের এই রিপো্ 


ট বলা হয়, ফোর্সড লোনের এ 


ই প্রক্রিয়ায় 


প্রতারক চক্র 


ট ব্যাংক থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা 


বের করে 


নিচ্ছে। কেন্দ্র 


য় ব্যাংক সুত্র জ 


নায়, বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার ক 


রণে ২০১২ 


সালে আন্তর্জ 


তক বাজারে পণ্যের দাম কমে যাওয়ায় 


ব্যবসায় 


১৪৮ * উন্নয়ন বিভ্ৰম 


আমদানি বাণিজ্যে 


রা বড় ধরনের লোকসানে পড়ে। শুধু ওই বছরেই আমদানির দেনা 


শোধ না করায় ব্যাংকগুলোতে প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকার ফোর্সড 


লোনের সৃষ্টি হয়, যা পরে পুরোটাই খেলাপি খণে পরিণত হয়। 


১০ হাজার কোটি টাকা দিয়ে বিপাকে ব্যাংক (১৩ মার্চ, দৈনিক প্রথম 


আলো) 


১০ হাজার কোটি টাকা দিয়ে বিপাকে ব্যাংক শিরোনামের এই রিপো 


বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য আলাপ আছে। (প্রথম আলো ১৩ মার্চ ২০১৪) 


[ডে 


এই রিপোর্টে বলা হয়েছে, চট্টগ্রামের এতিহ্যবাহী বনেদি কারবারিদের বড় 


অংশই এখন বড় খণখেলাপি। অনেকে খণ নিয়ে ভিন্ন খাতে বিনিয়োগ 


করে মার খেয়েছেন। এখন চেক প্রত্যাখ্যাত হয়ে এবং অর্থধণ আদালতের 


মামলায় পড়ে দিশেহারা । একদল আবার লাপাত্তা হয়েছে। এই রিপো 
আরও বলা হয় 


[ডে 


১. অর্থখণ আদালতে এখন প্রায় দুই হাজার মামলা বিচারাধীন। এর মধ্যে 


গত এক বছরেই ব্যাংকগুলো ৪৬৭টি মামলা করেছে 


২. এসব মামলার সিংহভাগই হয়েছে ভোগ্যপণ্য আমদানিকারকদের 


বিরুদ্ধে ৷ 


৩. এ সময়ে বড় খণগ্রহীতা (১০ কোটির ওপরে) ৩৫টি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে 


প্রায় চার হাজার কোটি টাকা আদায়ের মামলা হয়। 


৪. মামলা করা হয়েছে এমইবি গ্রুপ, মোস্তফা গ্রুপ, এসএ গ্রুপ, নুরজাহান 


গ্রুপ, ইমাম গ্রুপ, সিদ্দিক ট্রেডার্স, রুবাইয়া ভেজিটেবল, এ জামান 


ত্যান্ড ব্রাদার্স, ম্যাক ইন্টারন্যাশনাল ইত্যাদির বিরুদ্ধে ৷ 
৫. এসব মামলার পর গত বছর আদায় হয় প্রায় ৪৩ কোটি টাকা। 


৬. চট্টগ্রামের শীর্ষ ১৫-২০ জন ভোগ্যপণ্য আমদানিকারককে প্রায় সব 
ব্যাংকই বড় অঙ্কের খণ দিয়েছে । দেশে ব্যাংকের সংখ্যা বেশি, খণ 


দেওয়ার ক্ষেত্রেও ছিল প্রতিযোগিতা । এই সুযোগে অতিরিক্ত অর্থ পান 


ত 


ফেসে গেছেন। 


এ রিপোর্টে দুটি গ্রুপের কর্ণধারদের সঙ্গে আলোচনা করা_ 


নুরজাহান গ্রুপ 


ব্যবসায়ীরা। ব্যবসায়ীরাও এই সুযোগে বিপুল পরিমাণ খণ নিয়ে এখন 


নুরজাহান গ্রুপের কাছে ২৮টি ব্যাংক প্রায় ২ হাজার ৬০০ কোটি টাকা খণ 


দিয়েছে। নুরজাহান গ্রুপের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) 


উন্নয়ন বিভ্রম * ১৪৯ 


জহির আহম্মেদ তার 


কার্য 


লয়ে বসে প্রথম আলোকে বলেন, 'ভোজ্যতেলে 


বড় ধরনের লোকসান দিয়েছি । ১ হাজার ২০০ ডলারের তেল ৫৫০ ডলারে 


~~ 


নেমে আসে। তাতে যে ক্ষ 


ত হয়েছে পোষাতে পারান। 
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নুরজাহান গ্রুপের সব খণ এখন পুনঃতফসিল করার প্র 


কুয়া শুরু হয়েছে। 


ইতিমধ্যেই খণে 


র বড় একটি অংশ পুনঃতফসিল হয়েছে। নুরজাহান গ্রুপ 


অন্তত ২০০ কে 


ইলিয়াস গ্রুপ 


টি টাকার জমি কিনেছে বলে জানা যায় 


আমদা 


ন বাণিজ্যে এ 


তিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান মোহাম্মদ 


ইলিয়াস ব্রাদার্স 


একস 


ময় ভোগ্যপণ্যের সবচেয়ে বড় 


ব্যবসায়ী ছিল এর 


ই। নগরের জিইসি 


মোড়ে 


প্রতিষ্ঠানের কার্য 


লয়ে কথা হয় 


বর্তমানে ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাক 


এমহ 


ব ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সের এম 


ড মোহাম্মদ শোয়েব রিয়াদের সঙ্গে 


তিনি বলেন, ‘নিত্যপণ্য 


আমদানি করে বিপুল প 


রমাণ লোকসান দিতে 


হয়েছে আমাদের । যে কারণে প্রায় ৯০০ কোটি ট 


কার খণ খেলাপি হয়ে 


গেছে। তবে তিনি জা 


নান, এমইবি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কম 


প্লেক্সের মাধ্যমে তিনি 


নতুন করে উৎপাদন- 


সঙ্গে তার দেনাগুলো 


নয়মিত করে ফেলতে পারবেন। 


ইনস্যুরেন্স সেক্টরে পতন 


প্রক্রিয়াতে জড়িত হয়েছেন। আশা করছেন ব্যাংকের 


ব্যাংকিং সেক্টরের মতো ইনস্যুরেন্স সেক্টরকেও অর্থনীতির আয়না হিসেবে 


~ 


হত করা যায় 


৷ বা 


ংলাদেশে অধিকাংশ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠ 


ন বিমা করে থাকে 


লত কমপ্নায়েসজনিত বাধ্যবাধকত 


র কারণে । অল্প 


কছু বড় কোম্পানি 


বু 


ক কমাতে বিমা করে থাকে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যবসাপ্রতিষ্ঠ 


নগুলো 


খণের শর্ত বা আন্তর্জাতিক ব্যবসার বাধ্যতামূলক শর্ত মানতে বিমা করে 


ফলে অবাক হওয়ার 


থাকে । যার ফলে প্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতির আকার বৃদ্ধি পেলে ইনস্যুরেন্স 


কছু নেই যে অর্থবছর ২০১১ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত 


সময়কালে ইনস্যুরেস খাতেরও সংকোচন হয়েছে। পরবর্তী চিত্রে আমরা 


সেই চিত্রটি দেখতে পা 


১৫০ * উন্নয়ন বিভ্ৰম 


চ্হ। 


ইনস্যুরেলের গ্রোথ রেট 


চার্ট ৩৪: ২০১১ থেকে বাংলাদেশের জিডিপির তুলনায় ইনস্যুরেনে প্রিমিয়ামের 
পরিমাণ কমতে থাকে। 

INSURANCE PENTRATION IN BANGLADESH GROSS 

PREMIUM AS A SHARE OF GDP 

1:2 


1 
0.8 
0.6 


i 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 


Source: PricewaterhouseCoopers Bangladesh, 
Potential for growth: Transforming Bangladesh's insurance sector, 2019 
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প্রদত্ত চিত্রে আমরা দেখতে পাই, বাংলাদেশের ইনস্যুরেন্স টু জিডিপির 
রেশিও ২০১০ সাল থেকে নিম্নমুখী । ২০১৬ সালে কিছুটা উর্ধ্বমুখী প্রবণতা 
বাদ দিলে, এই পুরো সময়কালেই ইনস্যুরেন্স টু জিডিপি কমে এসেছে। 


নন লাইফ ইনস্যুরেন্সের পতন 


বাংলাদেশে জীবন বিমার হারটিও বেশ কম। ডিসপোজেবল ইনকাম বৃদ্ধি 
পেলে বাংলাদেশের উচ্চ মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তরা বিভিন্ন ধরনের জীবন বিমা 
করে থাকেন । মোটা দাগে বলা যায়, সমাজে যদি আপওয়ার্ড মবিলিটি থাকে 
অর্থাৎ মধ্যবিত্ত থেকে উচ্চবিত্তে রূপান্তরের পরিমাণ যদি বৃদ্ধি পায়, তবে 
জীবন বিমা বৃদ্ধি পায়। একই সঙ্গে ভবিষ্যৎ আয় বৃদ্ধির প্রত্যাশা থাকলে 
বাংলাদেশের মানুষ জীবন বিমায় বিনিয়োগ করে, যেটা বাংলাদেশে অত্যন্ত 
ইউনিক একটি প্রবণতা । 


এই প্রবণতাগুলোর কারণে জীবন বিমার পরিসংখ্যান উর্ধ্বমুখী সামাজিক 
চলন, ডিসপোজেবল ইনকাম ও ভবিষ্যৎ আয় বৃদ্ধি পাওয়ার আত্মবিশ্বাসসহ 


কিছু বিষয়ের সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যায়। পরবর্তী চিত্রে আমরা 
২০১০ থেকে জীবন বিমার প্রবৃদ্ধির হারের চিত্র 


নর 
| 


ট দেখতে পাচ্ছি। 


উন্নয়ন বিভ্রম * ১৫১ 


চার্ট ৩৫: ২০১৪ থেকে লাইফ ইনস্যুরেন্সের প্রবৃদ্ধির হারের পতন হয়েছে। 


GROWTH OF LIFE INSURANCE SECTOR 


20 


10 


2010 2011 2012 2013 204 2015 2016 2017 


—— Growth in life 


Source: PricewaterhouseCoopers Bangladesh, 
Potential for growth: Transforming Bangladesh's insurance sector,2019 


Chart Reconstructed by Author 


চার্ট ৩৫-এ আমরা দেখতে পাচ্ছি, ২০১০-এ জীবন বিমা রেকর্ড ২০ শতাংশ 
প্রবৃদ্ধি অর্জন করলেও, ২০১১ সালে জীবন বিমার প্রবৃদ্ধিতে একটি ব্যাপক 
পতন ঘটে। এই পতন ২০১২ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত চলমান থাকে। 
২০১৪ সালে প্রবৃদ্ধির হার শুন্যে নেমে আসে এবং এই নিয় প্রবৃদ্ধির হার 
২০১৬ পর্যন্ত চলমান থাকে, যা ২০১৭ সালে আবার বৃদ্ধি পায়। 


ফল জীবন বিমা ও সাধারণ বিমার চিত্রেও আমরা ২০১১ থেকে ১৪ সাল 
সময়কালে আর্থিক ধসের ইন্প্যাক্টটি দেখতে পাচ্ছি। 


১৫২ ৪ উন্নয়ন বিভ্ৰম 


বাবল চুপসে যাওয়ার পরিণতি: 


দীর্ঘস্থায়ী স্ট্যাগফ্লেশানের সন্দেহাতীত চিহৃগুলো 


বাবলগুলো ক্র্যাশের পর অর্থছর ২০১১-১২ থেকে ২০১৩-১৪ পর্যন্ত 
বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একটি দীর্ঘমেয়াদি স্ট্যাণফ্রেশান ও একটি 
দীর্ঘস্থায়ী মন্দা বজায় ছিল। 


পরপর দুই কোয়ার্টারে উৎপাদন সংকুচিত হলে, তাকে মন্দা হিসেবে 
চিহ্নিত করা হয়। ২০১১-১২ থেকে ২০১৩-১৪ সালের ঠিক কোন কোন 


কোয়ার্টারে আগের কোয়ার্টারের তুলনায় উৎপাদন সংকুচিত হয়েছে ও 


স্ট্যাগফ্রলেশান বজায় ছিল তা সরকার বা বিবিএস যদি নিজে ঘোষণা না 


করে, তা সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা অসম্ভব। কিন্তু অর্থনীতির বিবিধ 


প্রবণতার মধ্যে আমরা এই বছরগুলোতে একটি দীর্ঘস্থায়ী মন্দার উপস্থিতি 


ও স্ট্যাগফ্লেশানের অস্তিত্ব দেখতে পাই, যার বিবিধ প্রমাণ আগামী 


অধ্যায়গুলোতে দেখতে পাব। 


এই প্রমাণগুলো দেখার সময়ে পাঠক লক্ষ করবেন, যদিও আমি অর্থবছর 
২০১১-১২ থেকে ২০১৩-১৪ মন্দাটিকে চিহ্নিত করেছি, কিন্তু কিছু কিছু 


খাতে শেয়ারবাজার ধসের পর পঞ্জিকাবর্ষ ২০১১ থেকেই মন্দাটি শুরু হয়ে 


গিয়েছিল, আবার কিছু কিছু খাতে মন্দাটি ২০১২ নাগাদ শুরু হয়েছে 


উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ২০১১ সাল থেকে আবাসন খাতে ফ্ল্যাট বিক্রয় 
ত্রাস পাওয়া শুরু হলেও ২০১২ সালের শেষে এসে আবাসন খাতে মন্দার 


তীব্র রূপ ধারণ করে। পোশাকশিল্পের কর্মসংস্থানের সংকোচনটি শুরু হয় 


২০১৩-এর মে মাসে রানা প্লাজা ধসের পরে । প্রাইভেট প্যাসেঞ্জার কারের 


রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে ২০১১-তেই মন্দা শুরু হয়ে যায়। 


> 


থা 
অন্যাদকে, অ 


ধকাংশ সুচকে মন্দাটি ২০১৩-১৪ সাল পর্যন্ত স্থায়ী হলেও 


২৭ 


কিছু কিছু খাতে ২০১৫, এমনকি '১৬ পর্যন্ত মন্দার উপস্থিতি দেখতে পাওয়া 


যায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আবাসন খাতে মন্দাটি ২০১৫ পর্যন্ত 


উন্নয়ন বিভ্রম * ১৫৩ 


বজায় ছিল। শ্রমিকের মজুরির ইন্ডিকেটরগুলোতে ২০১৪-১৫ পর্যন্ত পতনটি 


চোখে পড়ে। কিন্তু বেশ কিছু খাতে ২০১৪-১৫ থেকেই রিকভারি চোখে 
পড়ে। বেশ কিছু খাতে ২০১৪-১৫-তেই উচ্চ প্রবৃদ্ধি হয়। 


৫১ 


ফলে বি 


১ 


বএস বা বাংলাদেশ ব্যাংক যদি প্রকৃত ডেটাগুলো আমলে নিয়ে 


দিন-তারিখ হিসাব করে মন্দাটি চিহ্নিত না করে, তবে বিকল্প সূচকগুলে 


৫১ 


দিয়ে সু 


A 


নর্দিষ্টভাবে কোয়ার্টার উল্লেখ করে মন্দা চিহ্নিত করা আমার জন্য 


অসম্ভব। কিন্তু সার্বিকভাবে ২০১১-১২ থেকে ২০১৩-১৪ সালের বিবিধ 


খাতে সংকোচন, ভোগ ব্যয় হ্রাস, উৎপাদন হ্রাস সত্ত্বেও মূল্যস্ফীতি, 


মূল্যস্ফীতি সত্ত্বেও মজুরির সংকোচন ও বেকারত্ব বৃদ্ধি পাওয়ার অসংখ্য 


সুস্পষ্ট চিহ্ন দেখা যায়। 


বলে রাখা প্রয়োজন শুধু বাবল ক্র্যাশজনিত সংকট নয়, ২০১৩ সালের 


বাংলাদেশের ঝ্রাবিক্ষুব্ধ রাজনীতি এবং ২০১৪-এর ৫ জানুয়ারি নির্বাচন- 


পরবর্তী সহিংসতা এই মন্দা ও স্ট্যাগফ্রেশানে বড় ভূমিকা রেখেছে। 


স্ট্যাগফ্রেশান কী? 


অর্থনৈতিক প্রবৃ 


দ্ধর গতি কমে আসা ও শ্রমিকের মজুরি হ্রাস, আয় হ্রাস 


বা বেকারত্ব বু 


দ্বর একই সঙ্গে মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পেলে সেই প্রবণতাকে 


স্ট্যাগফ্রেশান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। 


স্ট্যাপ্ফেশান অর্থনীতিতে একটি ভয়ংকর দুর্যোগ বয়ে আনে । কারণে এই 


সময়ে মোট দেশজ আয়ের সংকোচনের ফলে কর্মচ্যুতি, নিয় মজুরি ও 


নিয় প্রবৃদ্ধির ঘটে আবার একই সঙ্গে উচ্চ মূলস্টীতির চাপে ভোক্তাদের 


ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়। স্ট্যাণফ্লেশানের সময়কালে পরিবারের আয় 


সংকোচন হলেও ব্যয় বৃদ্ধ পায়। 


স্ট্যাগফ্লেশানের চারটি চিহ্ন । 

১. নিম্ন প্রবৃদ্ধি বা নেগেটিভ প্রবৃদ্ধি । 

২. মূল্যস্ফীতি 

৩. মজুরি ত্রাস 

৪. বেকারত্ব বৃদ্ধি 

আগামী সেকশনে ২০১১-১২ থেকে ২০১৩-১৪ তে এই সব চিহ্নের 
প্রবণতাগুলো চিহ্নিত করব। 


১৫৪ উন্নয়ন বিভ্ৰম 


স্ট্যাগফ্লেশানের প্রথম প্রমাণ_ নিম্ন ও নেগেটিভ প্রবৃদ্ধি 


ইতঃপূর্বে বিবিধ আলোচনায় বাবলগুলো চুপসে যাওয়ার প্রভাবে আয় 
ও ব্যায়ের সংকোচন, মোট আমদানির সংকোচন, জ্বালানি ব্যবহারে 
সংকোচনসহ বিবিধ প্রবণতা দেখতে পেয়েছি। এই পর্যায়ে আমরা 
সুনির্দিষ্টভাবে, ভোগ ব্যয়ভিত্তিক কিছু সূচক দেখব যে সুচকগুলোতে এই 
সময়কালের ভোগ ব্যয় হ্রাসের একটি চিত্র চোখে পড়ে। 


জনসংখ্যা বৃদ্ধিসহ বিবিধ কারণে, ভোগ ব্যয়ের অনেকগুলো প্রোডাক্টের 
চাহিদা ইনিলাস্টিক। অর্থাৎ, মোট উৎপাদনের উ্থান-পতনের সঙ্গে সঙ্গে 
এই পণ্যগুলোর চাহিদা খুব একটা হ্রাস হয় না। তবুও, বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ 
পণ্যে ভোগ ব্যয়ের এই সংকোচনটি স্পষ্টভাবে চোখে পড়েছে। 


সবার প্রথমে আমরা দেখব সমুদ্রবন্দর দিয়ে মোট পণ্য আমদানির পরিমাণ । 
স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইয়ারবুক অব বাংলাদেশে প্রকাশিত চট্টগ্রাম বন্দর ও 
মোংলা বন্দরের মোট আমদানির পরিমাণকে যোগ করে এই পরিসংখ্যানটি 
আমরা পেতে পারি। 


সমুদ্রবন্দর দিয়ে মোট পণ্য আমদানি (মেট্রিক টনে) 


চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দরের পণ্য পরিবহনের দুটি চিত্র আমরা দেখব। প্রথম 
চিত্রে দেখব মোট আমদানির পরিমাণ । 


চার্ট ৩৬: অর্থবছর ১২ ও ১৩-তে মোট আমদানি করা পণ্যের পরিমাণ হ্রাস 
পেয়েছে। 


TOTAL IMPORTS HANDLED AT 63.05 
CHITTAGONG AND MONGLA PORT (MILLION MT) 


45.36 
[2.45 


38.67 


34.31 


FY-10 FY-11 FY-12 FY-13 FY-14 FY-15 FY-16 


dled at Chattogram and Mong 
hattogram and Mongla port A 


উন্নয়ন বিভ্রম * ১৫৫ 


চার্ট ৩৬-এ দেখতে পাচ্ছি, মোট আমদানির পরিমাণ অর্থবছর-১২ ও 
১৩-তে অর্থবছর-১১-এর তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। যেখানে অর্থবছর 
১১-তে ৪২.৪৫ মিলিয়ন টন আমদানি হয়েছে, সেখানে অর্থবছর-১২ ও 
১৩-তে আমদানির পরিমাণ ৩৮.৬৭ মিলিয়ন টন ও ৪২.২৬ মিলিয়ন টন। 
অর্থাৎ পর পর দুই বছরে আমদানির পরিমাণ অর্থবছর-১১ থেকে কম ছিল। 


মোট পণ্য পরিবহনেও একই প্রবণতা দেখা যায়। 
চার্ট ৩৭: মোট পণ্য পরিবহনের পরিমাণ অর্থবছর ১২-এর তুলনায় হ্রাস 
পেয়েছে। 


TOTAL CARGO HANDLED 
AT CHITTAGONG AND MONGLA PORTS ( MILLION MT) 


69.01 


59.31 


55.15 


38.61 


FY-10 FY-12 FY-12 FY-13 FY-14 FY-15 FY-16 


(Source: Cargo Handled at Chattogram and Mongla Ports, Statistical 
Yearbook Bangladesh 2020, Original source: Source: Chattogram 
and Mongla port Authorities.) 

ছক ১১: বিভিন্ন সময়কালে বন্দর দিয়ে মোট পণ্য পরিবহনের বাৎসরিক গড় 
প্রবৃদ্ধির হার 


FY-10 to FY-11 FY-12 to FY-14 | FY-I15 to FY18 


Total 
cargo 


57% 6% 15% 


Source: (Statistical Yearbook Bangladesh 2020, Parimary. Source: 
Chattogram and Mongla port Authorities. Calculation. Author) 


মোট পণ্য পরিবহনের চিত্র বিশ্লেষণ করে আমরা দেখতে পাই, অর্থবছর-১০ 
ও ১১ সালে বাবলের কারণে গড় মোট পণ্য পরিবহন ৫৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি 
লাভ করে। এবং বাবল চুপসে যাওয়ার পর অর্থবছর-১২ থেকে ১৪ পর্যন্ত 
সময়কালে মোট পণ্য পরিবহনের প্রবৃদ্ধি ৬ শতাংশে নেমে আসে। শুধু 


১৫৬ * উন্নয়ন বিভ্ৰম 


আসে। 


বলে রাখা ভালো, 


এগুলো প্রবণতা মাত্র । কারণ, মোট আমদানির পরিম 


অর্থবছর ১২ ও ১৩ আমলে নিলে এই গড় নেগেটিভ ১ পারসেন্টে নেমে 


পণ 


বিবিধ কারণে ওঠানামা করতে পারে । বিশেষত যে বছরগুলোতে প্রাকৃতি 


ক 


কারণে, চাল উৎপাদন কম হয়, সেই বছরে চাল আমদানি বেশি হয়। ফলে 


শুধু চট্টগ্রাম ও মোংলাবন্দরের মোট আমদ 


কোনো সুনির্দিষ্ট সি 


দ্ধান্তে উপনীত হতে পারব না। 


নির পরিমাণ দিয়ে, আমরা 


তাই সার্বিক ভোগ ব্যয়ের অবস্থা পরিমাপ করার জন্য আমরা সম্পূর্ণ 


বা মূলত আমদানি 


নর্ভর কিছু পণ্যের পরিসংখ্যান দেখতে পারি। যেহেতু, 


মোট দেশজ উৎপা 


দনে বিবিধ কৃষিপণ্যের উৎপাদনের পরিমাণের তথ্য 


নির্ভরযোগ্য নয় ( 


স্বয়ং কৃষিমন্ত্রী এ বিষয়ে অভিযোগ করেছেন), ত 


চ 


ই 


আমদানিনির্ভর পণ 


যগুলো থেকে ভোগ ব্যয়ের উত্থান-পতন চিহ্নিত কর 


রর 


চেষ্টা করব। বাংল 


[দেশের আমদ 


গুম, ভোজ্যতেল, গুড়ো দুধ, চিনি। 


বন্দরগুলো থেকে 


প্রাপ্ত ডেটার ভিত্তিতে স্ট্যাটিস্টিকাল ইয়ারবুকের 


তথ্যগুলো নির্ভরযে 


গম আমদানি 


গ্য। 


ননির্ভর ভোগ্যপণ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে, 


এ 


গম আমদানির অর্থনীতির ভোগ ব্যয় বোঝার জন্য একটি ভালো নিক্তি। 


বাংলাদেশ তার মোট ব্যবহারের ৮০ শতাংশ গম আমদানি করে। বাংলাদেশ 


স্ট্যাটিস্টিকস ইয়ারবুক অনুসারে স্থানীয়ভাবে গমের উৎপাদন কয়েক বছর 


ধরেই ১০ লাখ টনের কাছাকাছি আটকে রয়েছে। যেহেতু গমের উৎপাদন 


চাহিদার সঙ্গে সঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ পরিমাণ হ্রাস বা বৃদ্ধি হয়নি এবং গমের 


উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি সীমিত, তাই গমের আমদানির প্রবৃদ্ধি থেকে দেশের 


সামগ্রিক ভোগ ব্যয়ের উথ্থান-পতনের একটি 


চত্র পাওয়া সম্ভব। 


যদিও গম থেকে তৈরি আটা ও ময়দা, বেকারির কেক, বিস্কুট ইত্যাদি 


উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু গম কোনো বিলাস পণ্য নয়। বাংলাদেশে 


গমের প্রধান ব্যবহার রুটি হিসেবে । এটা প্রত্যাশিত যে আয় যত বৃদ্ধি পাবে 


গমের ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে। 


দে 


চার্ট ৩৮-এ, বাংলাদেশের বিভিন্ন বছরের গম আমদানির প 


দেখতে পাচ্ছি। 


রমাণাঢ 


উন্নয়ন বিভ্রম * ১৫৭ 


চার্ট ৩৮: অর্থবছর ২০১২ এবং ১৩-তে গম আমদানি ৫০ শতাংশ ও ১০ 


শতাংশ কমে আসে। 


7%09 FY10 


FY11 


WHEAT IMPORT (000 MT) 


FY12 


FY13 FY14 FY15 


Source: Bangladesh Statistical Pocket book . BBS . Various years 


চার্ট ৩৮-এর ডেটাটি ছক ১২-তে দেখে নিতে পারি। 
ছক ১২: অর্থবছর ০৯ থেকে অর্থবছর ১৫ পর্যন্ত গম আমদানির প্রবৃদ্ধির হার 


Bangladesh FYO09 | FY10 | FY11 | FY12 | FY13 | FY14 | FY15 
Wheat Import 
Wheat Import 
টি 1611 | 3202 | 3544 | 1772 | 1597 | 2177 | 3530 
Yearly Growth Rate 99% | 11% |-50% | 10% | 36% | 62% 


(Source: Bangladesh Statistical Pocket book . BBS . Various years) 


ছক ১২-তে আমরা দেখতে পাচ্ছি, অর্থবছর ২০০৯-১০ এ বিস্ময়কর ৯৯ 


শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করলেও, অর্থবছর ২০১২ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত গম 
আমদানির পরিমাণ ২০১১-এর অর্ধেকের কাছাকাছি নেমে আসে। মন্দার 


বছরগুলোর প্রবণতাটি ছক ১৩-তে দেখতে পাচ্ছি। 
ছক ১৩: বিভিন্ন সময়কালে গম আমদানির বাৎসরিক গড় প্রবৃদ্ধির হার 


FY-10 to | FY-12 to | FY-15 to FY-19 
771] FY-14 
Wheat Import ০ ০ রর 
in 000 MT 55% 8% 24% 


Source: Authors calculation based on Bangladesh Statistical Pocket book 


১৫৮ * উন্নয়ন বিভ্ৰম 


প্রবণতা চিহ্নিত করলে দেখা যাচ্ছে, বাবলগুলো ফুলে ওঠার সময়ে অর্থবছর 
১০ ও ১১-এর সময়কালে গম আমদানি বছরপ্রতি ৫৫ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি 
অর্জন করে। কিন্তু অর্থবছর ১২ থেকে ১৪ সময়কালে গম আমদানির গড় 
প্রবৃদ্ধি ছিল, নেগেটিভ ৮ শতাংশ, যা স্পষ্টতই মন্দার একটি চিহ্ন। 


ভোজ্যতেল 


ভোজ্যতেল ভোগ ব্যয়ের উত্থান-পতন পরিমাপের জন্য একটি শক্তিশালী 
সুচক বাংলাদেশের ভোজ্যতেল প্রায় সম্পূর্ণভাবেই আমদানিভিত্তিক। ফলে 
ভোজ্যতেলের মোট আমদানির পরিমাণ থেকে ভোগ ব্যয়ের একটি চিত্র 
পাওয়া যেত। 


চার্ট ৩৯: ভোজ্যতেলের আমদানিতে মন্দার চিহ্ন স্পষ্ট নয় কিন্তু, অর্থবছর ১২ 
থেকে ১৪-তে ভোজ্যতেলের আমদানির প্রবৃদ্ধির হার কমে আসে। 


IMPORT OF EDIBLE 011(1000 MT) 


FY09 FY10 FY11 FYi2 FY13 FY14 FY15 


Source: Bangladesh Statistical Pocket book . 989 . Various years 


ভোজ্যতেলের আমদানিতে মন্দার চিহ্নটি খুব স্পষ্ট নয় কারণ, অর্থবছর 
২০১১ থেকে ১৩ পর্যন্ত ভোজ্যতেলের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও 
অর্থবছর-২০১৪-তে ভোজ্যতেলের আমদানির ১৬ শতাংশ হ্রাস পাওয়াটি 
বিস্ময়কর ধরে নেওয়া সম্ভব যে অর্থবছর ২০১৩ সালে অতিরিক্ত আমদানি 
হওয়ার প্রভাবে অব্যবহৃত স্টক থেকে যাওয়াতে ওই বছরে আমদানির 
পরিমাণ এত বেশি কমে এসেছে। 


তবুও সার্বিকভাবে আমাদের চিহ্নিত সময়ের বিভাজন রেখাগুলোতে 


তে [a 


আমদানির বার্ষিক প্রবৃদ্ধির চিত্রটি দেখি তবে, অর্থবছর ১২ থেকে ১৪ 
সময়কালে নিয় প্রবৃদ্ধি দেখা যায়। 


উন্নয়ন বিভ্রম * ১৫৯ 


ছক ১৪: বিভিন্ন সময়কালে ভোজ্য তেল আমদানির বাৎসরিক গড় 
প্রবৃদ্ধির হার 


FY10 to 1711 | FY12 to FY14 | 2015-2019 


Yearly average 
Growth Rate for 
the Import of 
Edible Oil 


5% 1% 14% 


Source: Authors calculation based on Bangladesh Statistical Pocket 
book 


ছক ১৪-তে আমরা দেখতে পারছি, অর্থবছর-২০১২ থেকে ১৪-তে মন্দার 
সময়কালে ভোজ্যতেলের আমদানির গড় প্রবৃদ্ধি ১ শতাংশে নেমে আসে, 
যেখানে বাবলের সময়কালে ৫ শতাংশ গড় প্রবৃদ্ধি ছিল। অর্থবছর ২০১৫ 
থেকে ২০১৯ ভোজ্যতেলের ১৪ শতাংশ গড় প্রবৃদ্ধিতে শক্তিশালী পুনরুদ্ধারের 
চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। 


গুঁড়ো দুধ আমদানি 

গুঁড়ো দুধ আমদানির ক্ষেত্রেও আমদানির বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ধীর হয়ে 
আসে। 

ছক ১৫: বিভিন্ন সময়কালে গুড়ো দুধ আমদানির বাৎসরিক গড় প্রবৃদ্ধির হার 
7509 to FY11 |FY12 to FY14 | FY-15 to FY19 


Yearly Milk 
Import (1000 19% 7% 15% 
Tons) 


Source: Authors calculation based on Bangladesh Statistical Pocket 
book 


ছক ১৫-তে আমরা দেখতে পাচ্ছি, অর্থবছর ২০১২ থেকে ২০১৪ সময়কালে 
আমদানির গড় প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশে নেমে আসে, যা আগের বাবল স্কীতির 
সময়কালের ও পরবর্তী মন্দা পরবর্তী সময়কালের অর্ধেকেরও কম। 


চিনি আমদানি 


অন্যদিকে চিনি আমদানির চিহ্নে আমরা ইনিলাসিটিসিটি দেখতে পাই। 
মন্দাকালীন সময়ে চিনির আমদানি বরং বৃদ্ধি পেয়েছে। 


১৬০ * উন্নয়ন বিভ্ৰম 


ছক ১৬: বিভিন্ন সময়কালে চিনি আমদানির বাৎসরিক গড় প্রবৃদ্ধির হার 


FY10 to 711 


FY12 to FY14 


2015-2019 


suger import 


10% 


17% 


7% 


(1000 MT) 
(Source: Authors calculation based on Bangladesh Statistical Pocket 


book source: Bangladesh Statistical Pocket book. BBS. Various years) 


ছক ১৬-তে দেখতে পাচ্ছি, অর্থবছর ১০ ও ১১-এর তুলনায় অর্থবছর ১২ 
থেকে ১৪-তে আমদানির পরিমাণ দ্বিগুণ হয়েছে। 


শুধু চিনি ব্যতীত প্রায় সব প্রধান ভোগ ব্যয়জনিত আমদানি 
পণ্যে একটি সংকোচন দেখা যাচ্ছে। প্রধান পণ্য গম ও ভোজ্যতেলের 
ক্ষেত্রে সংকোচনটি অনেক নাটকীয়। গমের ক্ষেত্রে অর্থবছর ১২ থেকে 
১৪-এর বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধি খণাত্মক -৮ শতাংশ, যা একটি বড় সংকোচন 
নির্দেশ করে। অন্যদিকে ভোজ্যতেলের ক্ষেত্রে এই সংকোচনের পরিমাণ ১ 
শতাংশ, যা আগের ও পরবর্তী বছরগুলোর তুলনায় বৈসাদৃশ্যভাবে কম। 


ফলে বলা যায়, 


শুধু আমদানিনির্ভর পণ্যই নয়, শক্তিশালী নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর কারণে 
বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণভাবে উৎপাদিত কিছু পণ্যের উৎপাদন ও ব্যবহারের 
নির্ভরযোগ্য ডেটা পাওয়া যায়। এই খাত দুটি হলো চা ও সিগারেট । আমরা 
এই ডেটাগুলো দেখব। 


চা 


বাংলাদেশে চা-এর উৎপাদন, আমদানি রপ্তানি চা-বোর্ডের হাতে 
কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়ার কারণে চা-এর কঞ্জাম্পশনের পরিসংখ্যানটি 
অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য। ছক ১৭-এ চা-বোর্ডের কাছ থেকে প্রান্ত তথ্যের 
ভত্তিতে আমরা বার্ষিক চা-এর ব্যবহারের চিত্রটি দেখতে পাচ্ছি। 


ছক ১৭: বিভিন্ন সময়কালে চা বিক্রয়ের বাৎসরিক গড় প্রবৃদ্ধির হার 
FY09 to FY11 


FY12 
FY14 


to | FY15 to FY19 


Total Internal 


10% 2% 6% 


Consumption 


Source: Authors calculation based on statistical bulletin of Bangladesh 
Tea Board 


উন্নয়ন বিভ্রম ১৬১ 


ছক ১৭-এ আমরা দেখতে পাচ্ছি, অর্থবছর ০৯ থেকে ১১ পর্যন্ত চায়ের 
বার্ষিক ভোগ ব্যয়ের প্রবৃদ্ধির গড় ছিল ১০ শতাংশ যা, অর্থবছর ২০১২ 
থেকে ১৪ সময় কালে ২ শতাংশে নেমে আসে। 


ফলে চায়ের ভোগ ব্যয়ে সুস্পষ্ট একটি পতন দেখা যাচ্ছে। 


সিগারেটের ব্যবহার 


বিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো ও জাপান টোব্যাকো ইন্টারন্যাশনাল (পূর্বতন 
আকিজ) দেশের সিংহভাগ সিগারেট উৎপাদন করে। ভ্যাট আদায়ের 
উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে সিগারেট বিক্রয়ে বান্ডরোল ব্যবহারের মাধ্যমে কঠোর 
যঢাকাউন্ছকিটি নিরীক্ষার কারণে এবং প্রতিষ্ঠান দুটির ট্যাক্স কমপ্লায়েন্স 
নত হওয়ার কারণে বাংলাদেশের সিগারেট উৎপাদনের পরিসংখ্যানটি 
বেশ নির্ভরযোগ্য। 


ভ্যাটের ক্যাটাগরি ভিন্ন হওয়ার কারণে বাংলাদেশে সিগারেটের উৎপাদন 
ও বিপণনের চারটি আলাদা ক্যাটাগরি রয়েছে, যা হলো প্রিমিয়াম, হাই, 
মিডিয়াম ও লো। এর মধ্যে বেনসন ও হেজেস এবং ট্রিপল ফাইভকে 
প্রিমিয়াম সিগারেট হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অন্যদিকে গোল্ড লিফ ও 


সমমানের সিগারেটকে হাই ক্যাটাগরি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। 


বভিন্ন ক্যাটাগরির সিগারেটের বিক্রয়ের পরিসংখ্যান থেকে বাংলাদেশের 
বভিন্ন ধরনের আয়গোষ্ঠীর আর্থিক চলনকে ধারণ করার একটি সম্ভাবন 
থাকলেও, বাস্তবে তা দুটি কারণে সম্ভব হয়ে ওঠে না। প্রথমত, বাংলাদেশে 
সিগারেট উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলো আরোপিত ভ্যাটের সঙ্গে তাল মিলিয়ে 
কছু কিছু নিম্ন ক্যাটাগরির সিগারেটের মান এমনভাবে পরিবর্তন করে, যে 
কু কিছু নিয় ক্যাটাগরির সিগারেটেও উচ্চ ক্যাটাগরির সিগারেটের স্বাদ 
পাওয়া যায়। যার ফলে ভ্যাট আরপের কারণে, মূল্যবৃদ্ধির ফলে, ভোক্তর 
নয় ক্যাটাগরির সিগারেটে সহজেই পরিবর্তন করতে পারেন। (সামাজিক 
পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে, লেখকের ব্যক্তিগত অভিমত)। 


দ্বতীয়ত, অনেক ক্ষেত্রেই ভোক্তারা তাদের আয়ের ওঠানামার সঙ্গে সঙ্গে 
বভিন স্তরে শিফট করে থাকেন। 


বেনসন হেজেসের ভোক্তাদের ইনইলাসটিসিক হিসেবে দেখা হয়। কারণে 
সিগারেটের মান পরিবর্তনের কোনো উদাহরণ প্রিমিয়াম ক্যাটাগরিতে দেখা 
যায়নি। একজন প্রাক্তন ধূমপায়ী হিসেবে আমার ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ হলো, 
বছর বছর মূল্য বৃদ্ধির পরেও প্রিমিয়াম ক্যাটাগরি বেনসন ও হেজেসের 


১৬২ * উন্নয়ন বিভ্ৰম 


ভোক্তারা সহজে বেনসন থেকে গোল্ড লিফে স্তর পরিবর্তন করেন না। 


কারণ বেনসন ও গোল্ড লিফের মানে তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। তা ছাড়া 


বেনসন সিগারেট পানের সঙ্গে সামাজিক মর্যাদার প্রশ্নও জড়িত। 


অন্যদিকে, প্রিমিয়াম ক্যাটাগরির ভোক্তাদের যেহেতু ওপরের স্তরে যাওয় 


র 


সুযোগ নেই, তাই প্রিমিয়াম ক্যাটাগরির সিগারেটের বিক্রয়ের চিত্র থেকে 


উচ্চ ও উচ্চমধ্যবিত্ত আয় স্তরে ভোগ ব্যয়ের ওঠানামার একটি ধারণা 


পাওয়া সম্ভব। 


বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার একটি গবেষণাপত্র থেকে প্রাপ্ত একটি পরিসংখ্যানে 


আমরা প্রিমিয়াম ক্যাটাগরির সিগারেট বিক্রয়ের চমকপ্রদ একটি চিত্র পাই, 


যা পরবর্তী চার্ট ৪০-এ দেখা যাচ্ছে। 


চার্ট ৪০: ২০১৩ থেকে প্রিমিয়াম সিগারেটের (মূলত বেনসন ত্যান্ড হেজেস) 
বিক্রয় ধারাবাহিকভাবে হ্রাস পেয়েছে। 


PREMIUM CIGARETTES PRODUCTION 
(BILLION STICKS) 


(Source: Tobacco Use, tobacco control, legislation and taxation, world 


bank group, global tobacco control program, Country Brief, Page 


15/16. Original Source sited 


as NBR) 


প্রদত্ত চার্টে আমরা দেখতে পা 


চ্ছ, অর্থবছর-০৮ থেকে অর্থবছর-১২ পর্যন্ত 


প্রিমিয়াম সিগারেটের বিক্রয় বৃ 


দ্ধ পেয়েছে। কিন্তু, অর্থবছর-১৩ সালে এসে 


প্রিমিয়াম সিগারেটের বিক্রয়ের একটি তীক্ষ পতন হয়। যে পতনের পর 


আর পৌছাতে পারেনি। 


অর্থবছর-১৭ পর্যন্ত প্রিমিয়াম সিগারেটের মোট বিক্রয়, ২০১২-এর পর্যায়ে 


উন্নয়ন বিভ্রম ১৬৩ 


সার্বিক প্রবৃদ্ধির প্রবণতাতেও এ পতনটি চোখে পড়ে যা আমরা ছক ১৮-এ 
দেখতে পাচ্ছি। 

ছক ১৮: বিভিন্ন সময়কালে প্রিমিয়াম সিগারেট বিক্রয়ের বাৎসরিক গড় 
প্রবৃদ্ধির হার 


FYO09 to 711 FY12 to FY14 চ%15 to FY17 


Premium 


Cigarette 15% -4% 5% 


Source: Authors calculation based on world bank global tobacco 
control program, country brief 


ছক ১৮-এ দেখতে পাচ্ছি, অর্থবছর ০৯ ও অর্থবছর ১১-তে গড়ে ১৫ শতাংশ 
প্রবৃদ্ধি অর্জন করলেও অর্থবছর ২০১২ থেকে ২০১৪ সালে সিগারেটের 
বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধির হার ছিল নেগেটিভ (-) ৪ শতাংশ, যা আমাদের এই 
গবেষণার মূল হাইপোথেসিসের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। 


একই চিত্র পাওয়া যায়, সিগারেট ও বিডির সম্মিলিত বিক্রয়ের পরিসংখ্যানে । 


চার্ট ৪১: মোট সিগারেট ও বিড়ির উৎপাদন ও বিক্রয় অর্থবছর ২০১৩ থেকে 
ত্রাস পেয়েছে। 


TOTAL CIGARETTE AND 8131 PRODUCTION 
(BILLION STICKS) 


১৬৪ * উন্নয়ন বিভ্ৰম 


ছক ১৯-এ আমরা মোট সিগারেট ও বিডির বিক্রয়ের বার্ষিক প্রবৃদ্ধির 


~ 


চিত্রটি দেখতে পাচ্ছি। 


ছক ১৯: বিভিন্ন সময়কালে সিগারেট ও বিড়ি বিক্রয়ের বাৎসরিক গড় প্রবৃদ্ধির 
হার 


FYO09 to 711 | 219 09 FY14 515 to FY17 


Total 


cigarettes 35% -1% 0% 
and Bidi 


Source: Authors calculation based on world bank global tobacco 
control program, country brief 


মোট সিগারেট ও বিড়ির বিক্রয়ের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই, বাবলের 
সময়কালে অর্থবছর ২০০৯ ও ২০১০-এ সিগারেট বিক্রয় বছরে গড়ে ৩৫ 
শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে, যা একটি অস্বাভাবিক রকম উচ্চ প্রবৃদ্ধি 
যার থেকে আমরা বাবল হাইপোথেসিসের শক্ত প্রমাণ পাই। অন্য দিকে, 
অর্থবছর ২০১২ থেকে ২০১৪ তে প্রবৃদ্ধির হার -১ শতাংশে নেমে আসে, 
যে প্রবৃদ্ধির হার চমকপ্রদভাবে অর্থবছর ২০১৫-এর পরে এর পুনরুদ্ধার 


হয়নি। 


ফলে মোট সিগারেট, মোট বিড়ি ও সিগারেট এবং উচ্চ ক্যাটাগরিসহ 
বিবিধ ক্যাটাগরিতে (এই গবেষণায় অনুল্লিখিত) দেখা যাচ্ছে অর্থবছর ২০১১ 
পর্যন্ত একটি নাটকীয় উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়, কিন্তু অর্থবছর ২০১১ থেকে 
সিগারেটের ভোগ ব্যয়ের পতন ঘটে, যে পতন অনেকগুলো বছর চলমান 
থাকে। 


শুধু সিগারেট নয় বাংলাদেশের প্রাইভেট প্যাসেঞ্জার গাড়ি ও বিভিন্ন ধরনের 
যানবাহনের রেজিস্ট্রেশনে ২০১২ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত নিম্ন প্রবৃদ্ধির প্রমাণ 
পাওয়া যায়। 


প্রাইভেট প্যাসেঞ্জার কারের রেজিস্ট্রেশন 


প্রাইভেট প্যাসেঞ্জার কার ক্রয় বাংলাদেশের সোশ্যাল মবিলিটি ও পুজি 
সঞ্চয়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইনডিকেটর। আবহমান কাল থেকেই মধ্যবিত্ত 
থেকে উচ্চবিত্তে রূপান্তরের প্রথম চিহ্ন প্রাইভেট প্যাসেঞ্জার কার ক্রয় করা। 


উন্নয়ন বিভ্রম ১৬৫ 


ফলে প্রাইভেট প্যাসেঞ্জার কারের ক্রয়ের হিসেবে মধ্যবিত্ত থেকে উচ্চস্তরের 
সামাজিক চলকের গুরুত্বপূর্ণ সিগন্যাল পাওয়া যায়। 


বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি বা বিআরটিএ বাংলাদেশের সব যান্ত্রিক 
পরিবহনের রেজিস্ট্রশন করে থাকে এবং এ পরিসংখ্যানটি বিআরটিএ 
প্রতি মাসেই আপডেট করে থাকে । তাই বিআরটিএর রেজিস্ট্রেশন ডেটা 
থেকে প্রাইভেট কার, বাস, ট্রাক ইত্যাদি পরিবহনের বার্ষিক বিক্রয়ের 
অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য একটি চিত্র পাওয়া যায়, যে চিত্রগুলো থেকে অর্থনীতির 
হালহকিকত সম্পর্কে বিভিন্ন রকম সিগন্যাল পাওয়া সম্ভব। 


সবার প্রথমে আমরা দেখব প্রাইভেট প্যাসেঞ্জার কারের চিত্র। উল্লেখ্য, 
যানবাহনের পরিসংখ্যানগুলো পঞ্জিকা বর্ষে হিসাবে দেখানো হয়েছে 
এবং যানবাহনের ক্ষেত্রে ২০১১ সাল থেকেই মন্দাটি দেখা দিয়েছে। তাই 
যানবাহনের ক্ষেত্রে ২০১২-এর বদলে ২০১১ থেকে মন্দার বছর হিসাব করা 


হয়েছে। 


চার্ট ৪২: ২০১১ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত গাড়ির বিক্রয় কমে আসে। 


ANNUAL REGISTRATION OF 
PRIVATE PASSANGER CARS 


চার্ট ৪২-এ আমরা দেখতে পাচ্ছি, ২০০৪ থেকেই প্রাইভেট প্যাসেঞ্জার 
কারের বিক্রয় বছর বছর বৃদ্ধি পেতে পেতে ২০১০-এ সর্বোচ্চ পর্যায়ে 
পৌঁছায়। ২০১১ সালে থেকে প্রাইভেট কারের বিক্রয় কমতে থাকে। 
২০১২-তে গাড়ির বিক্রয় অর্ধেকের কমে ৯০০০-এর গড়ে নেমে আসে। 


১৬৬ * উন্নয়ন বিভ্ৰম 


২০১৩ থেকে প্রাইভেট কারের বিক্রয় বৃদ্ধি পাওয়া শুরু হলেও ২০১৫ সালে 
মোট বিক্রয়ে ২০১০-এর লেভেলে পৌছায়। 


প্রবৃদ্ধির হারের প্রবণতাটি আমরা ছক ২০-এ দেখতে পাচ্ছি। 


ছক ২০: বিভিন্ন সময়কালে প্রাইভেট প্যাসেঞ্জার কার রেজিস্ট্রেশীনের 
বাৎসরিক গড় প্রবৃদ্ধির হার 


2005 to | 2011 to 2014 : 2015 to 2019 
FY10 
Private 
Passenger 28% -5% ১% 
Car 


(Source: Authors calcualtion based on BRTA annual registration data) 


প্রাইভেট প্যাসেঞ্জার কারের তথ্যে আলোচ্য সময়ের মন্দাবস্থা খুব স্পষ্টভাবে 
বোঝা যায়। যেখানে ২০০৫ থেকে ২০১০ সময়কালে প্রাইভেট প্যাসেঞ্জার 
কারের আমদানি প্রতিবছর গড়ে ২৮ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, সেখানে 
২০১১ থেকে ২০১৪ সালে প্যাসেঞ্জার কারের আমদানি খণাত্মক (-)৫ 
শতাংশে নেমে আসে 


যেটা স্টানিং তা হচ্ছে, পরবর্তী সময়ে ২০১৫-এর পর বাংলাদেশের অর্থনীতি 
মন্দা থেকে রিকভারি সত্তেও প্রাইভেট প্যাসেঞ্জার কারের রেজিস্ট্রেশন 
কখনোই ২০১০ সালের পর্যায়ে পৌছাতে পারে নাই। 


এর চেয়েও ইন্টারেস্টিং বিষয় হলো, ২০১৫-এর পরবর্তী প্রাইভেট 
প্যাসেঞ্জার কারের রেজিস্ট্রেশনের বড় অংশ সরকারি প্রজেক্টের সঙ্গে 
সংযুক্ত, কিন্তু ২০০৫ থেকে ২০১০ সালের প্রাইভেট প্যাসেঞ্জার কারের 
বুম মূলত বেসরকারি ভোক্তাদের হাত ধরে হয়েছে। যদিও এই সময়ে 
ভোক্তাদের হাতে ক্যাপিটাল একুমুলেশনের পেছনে খণ- বিশেষত পঞ্জি 
খণের বড় ভূমিকা রয়েছে। 


~ 


কার রেজিস্ট্রেশনের পতনের এ চিত্রটি থেকে আমরা বুঝতে পারি, 
সম্মানজনকভাবে চাকরি বা ব্যবসা করে, কোনো একটি এন্টারপ্রাইজ 
তৈরির মাধ্যমে মধ্যবিত্ত থেকে উচ্চবিত্ত হয়ে প্রাইভেট প্যাসেঞ্জার কারের 
মালিক হওয়ার যে ধারা নব্বই এবং একবিংশ শতকের প্রথম দশকে ছিল, 
সেই ধারাটি ২০১১ থেকে গতি হারিয়েছে। 


উন্নয়ন বিভ্রম * ১৬৭ 


ট্রাক ও বাসের রেজিস্ট্রেশন 


ট্রাকের রেজিস্ট্রেশনেও একই চিত্র দেখা যায়; যা আমরা চার্ট ৪৩-এ 
দেখতে পাচ্ছি। 


চার্ট ৪৩: ২০১১ থেকে ট্রাকের রেজিস্ট্রেশন হ্রাস পেয়েছে। 
ANNUAL REGISTRATION OF TRUCKS 


ট্রাকের রেজিস্ট্রেশনেও ২০০৮ থেকে ২০১০-এ বাবলের প্রভাবে উত্থান ও 
তার পরবর্তী চার বছরে একটি সংকোচন এবং ২০১৫ থেকে রিকভারি 
চোখে পড়ে, যা আমরা ছক ২১-এ প্রবৃদ্ধির বার্ষিক গড় সামারিতে দেখতে 
পাই। 


ছক ২১: বিভিন্ন সময়কালে ট্রাকের রেজিস্ট্রেশানের বাৎসরিক গড় 
প্রবৃদ্ধির হার 


20905 to | 2011 to 2014 | 2015 to | 2009 to 
2010 2019 2010 


Truck 33% 3% 5% 98% 


Source: Authors calcualtion based on BRTA annual registration data 


আগের ছকে দেখতে পাচ্ছি, ২০০৫ থেকে ২০১০ সালে ট্রাক রেজিস্ট্রেশনের 
বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধি ছিল ৩৩ শতাংশ, যা মূলত ২০০৯ ও ২০১০-এর ৯৮ 
শতাংশ গড় প্রবৃদ্ধির দ্বারা তাড়িত। প্রবৃদ্ধির হার ২০১১ থেকে ২০১৪-তে ৩ 
শতাংশে নেমে আসে। 


১৬৮ * উন্নয়ন বিভ্ৰম 


ট্রাকের ক্ষেত্রে যে চিত্রটি দেখা যায়, বাসের ক্ষেত্রে তা দেখা যায় না। 
চার্ট 8৪: বাসের রেজিস্ট্রেশনে ২০১১ থেকে মন্দার চিহ্ন দেখা যায়নি। 


ANNUAL REGISTRATION OF BUS 


বাসের রেজিস্ট্রেশন ক্ষেত্রে ২০১১-তে একটি স্ফীতি দেখা যায়, যদিও ২০১২ 
এবং ২০১৩-তে বাসের -১৮ শতাংশ ও -১৩ শতাংশ খাণাত্মক প্রবৃদ্ধি 
হয়। কিন্তু, ২০১১-এর ৪৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধির কারণে মন্দার পুরো সময়টিকে 
গড় করলে, বাসের উচ্চ প্রবৃদ্ধি চোখে পড়ে যা আমরা ছক ২২-এ দেখতে 
পাচ্ছি। 


ছক ২২: বিভিন্ন সময়কালে বাসের রেজিস্ট্রেশানের বাৎসরিক গড় প্রবৃদ্ধির 
হার 


2005 to 2010 2011 to 2014 | 2015 to 2019 


Bus 8% 9% 25% 


Source: Authors calcualtion based on BRTA annual registration data 


~ 


প্রাইভেইট কার, ট্রাক ও বাসের সার্বিক চিত্রটি আমরা ছক ২৩-এ 
দেখতে পাচ্ছি। 


উন্নয়ন বিভ্রম * ১৬৯ 


ছক ২৩: বিভিন্ন সময়কালে প্রাইভেট কার, ট্রাক ও বাসের রেজিস্ট্রেশানের 


বাৎসরিক গড় প্রবৃদ্ধির হার 
2005 to 2010 | 2011 to 2014 2015 to 2019 
Private 
Passenger 28% -5% 5% 
Car 
Bus 8% 9% 25% 
Truck 33% 3% 5% 


Source: Authors calcualtion based on BRTA annual registration data 


ছক ২৩-এ দেখা যাচ্ছে, প্রাইভেট প্যাসেঞ্জার ক 


র ও ট্রাকের রেজিস্ট্রেশনে 


বাবলের কারণে একটি নাটকীয় স্কীতি ঘটে, 


কন্তু ২০১১ থেকে ১৪-তে 


মন্দার প্রভাবে রেজিস্ট্রেশনের সংখ্যা দ্রুত কমে আসে, যা ২০১৫ থেকে 


৫১ 


১৯-এ কিছুটা রিকভা 


র হলেও আগের ধারায় ফিরে আসেনি । যদিও, 


বাসের ক্ষেত্রে এই প্রভ 


বগুলো স্পষ্ট নয়। 


পাঠককে এই পর্যায়ে এসে আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে আমরা 


কোনো একটি পরিসংখ্যান থেকে বাবল বা মন্দার ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত 


নচ্ছি না। এই দায়িত্ব বিবিএসের। একজন ইনডিপেন্ডেন্ট গবেষকের পক্ষে 


ববিএসের কারসাজি সম্পূর্ণ উদ্ভাবন করা সম্ভব নয়। আমরা যা করছি 


তা হলো আমরা অজস্র ডেটা পয়েন্ট পর্যালোচনা করে খুজে দেখছি, সেই 


ডেটাগুলোতে কোনো প্য 


টার্ন পাওয়া যাচ্ছে কি না। 


৫১৫১ 


আমরা দেখার চেষ্টা করছি, বিবিধ ডেটা পয়ে 


ন্টের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে 


সার্বিকভাবে আমাদের মূল হাইপোথেসিসের প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে কি না। 


ফলে কোনো একটি ডেটার উত্থান বা পতনে, আমাদের পুরো সিদ্ধান্ত গ্রহণ 


বা বাতিল হয় না; বরং আমরা সার্বিক চিত্র থেকে সিদ্ধান্ত নিচ্ছি। 


সবার শেষে আমরা একটি কোয়ালিটেটিভ ডেটা দেখব। 


দে 


২০১২ সালে মন্দার একটি চিত্র, প্রথম আলো 


সংকলন করা হয়েছে। 


১৭০ * উন্নয়ন বিভ্ৰম 


র একটি রিপোর্ট থেকে 


আগস্ট ২০১২, ইসলামপুরের কাপড়ের পাইকারি বাজারে মন্দা! 


প্রথম আলো, শুভক্কর কর্মকার, তারিখ: ০৪-০৮-২০১২ 


জানা যায়, ইসলামপুর বস্ত্র ব্যবসায়ী সমিতির অধীনে 


নবন্ধিত ছোট-বড় 


দোকান আছে প্রায় 


দুই হাজ 


মাঝারি দোকান আছে। প্রতি 


র। এর বাইরেও অন্তত চার হাজার ছোট ও 
দন এই বাজারে গড়ে ৫০-৬০ কোটি টাকার 


কাপড়ের ব্যবসা হয় বলে জানান ব্যবসায়ীরা । তবে ঈদের প্রাক্কালে তা 


| 


কখনো শতকোটিতেও ওঠে। 


সুনির্দিষ্ট কোনো পরিসংখ্যান পাওয়া না গেলেও অনুমান করা যায়, বছরে 


ইসলামপুরের লেনদেন ১৫ হাজার থেকে ১৭ হাজার ৫০০ কোটি টাকার 


তবে প্রকৃত লেনদেন এর চেয়ে বেশি হলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে ন 


বলে জানান একাধিক ব্যবসায়ী ৷ 


মাসুদ আলম নামে কাপড়ের এক পাইকারি ব্যবসায়ী বলেন, রোজার আগে 


ব্যবসা ভালো হয়নি। আশা করেছিলাম, রোজার প্রথম দুই সপ্তাহে ব্যবস 


হবে। কিন্তু সেটাও হলো না!’ 


ইসলামপুর বস্ত্র ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি আবদুস সাত্তার ঢালী প্রথম 


আলোকে বলেন, গতবারের চেয়ে এবার ৫০ থেকে ৫৫ শতাংশ ব্যবস 


কম হয়েছে। সাধারণত শবেবরাতের রাত থেকে রোজার প্রথম সাত দিন 


ইসলামপুর জমজমাট থাকে। 


কন্তু এবার প্রায় ক্রেতাশুন্য। 


~ 


গত বুধবার আবদুস সাত্তার জ 


নান, দু-তিন দিন অনেক বড় ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান 


বউনিই করতে পারেনি। 


গত বুধবার সরেজমিনে দেখা যায়, ইসলামপুরে কাপড়ের পাইকারি বাজার 


প্রায় ক্রেতাশূন্য। অধিকাংশ দে 


আমরা দেখতে পা 


চ্হ 


কানের কর্মচারীরা অলস সময় কাটাচ্ছেন। 


২০১২ সাল থেকে পতনের যে চিত্রটি বিভিন্ন 


পরিসংখ্যানে দেখা য 


সংবাদপত্রের রিপোর্টে ২০১৩ ও ২০১৪ সালের ব্যবসা-বাণিজ্যে স্থবিরতার 


য়, তা সেই সময়ের সংবাদপত্রেও প্রতিফলিত হয়েছে। 


চিত্রটিও দেখা গেছে, স্বল্প পরিসরে যার সবটুকু এই গবেষণায় তুলে আনা 


সম্ভব নয়। রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপত 


ট অর্থনীতির এই স্থ্বিরতাটি 


সচেতন পাঠক ও গবেষকদের অজানা নয়। 


২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকার শা 


হবাণে শাহবাগ আন্দোলন 


এবং তার পরবর্তীতে শাহবাগের পক্ষ-বিপ 


ক্ষ আন্দোলন এবং মৌলানা 


দেলাওয়ার হোসেন সাঈদীর বিচারের রায়ে 


র পরে সারা দেশে সহিংস 


উন্নয়ন বিভ্রম ১৭১ 


বিক্ষোভ ঘটে । য 


র চুড় 


সন্ত পরিণতি ৫ মে ঢাকার শাপলা চত্বরে হেফাজতে 


ইসলামের আন্দে 


লন প 


রচালনা করে। ২০১২-এর ডিসেম্বর থেকে ২০১৩- 


এর মে পর্যন্ত স 


রা দেশে বিভিন্ন ধরনের সংঘাত ছিল। মে মাসের পরেও, 


~ 


নির্বাচনি বছরে অর্থনীতি স্থবির হয়ে 


ছল 


তার আগে ২৪ এপ্রিল রানা প্লাজা বিপর্যয়ে ১ হাজার ১৩৪ জন পোশাক- 
শিল্পকর্মী নিহত হয়। ২০১৪-এর জানুয়ারি ৫-এ অনুষ্ঠিত হয় দশম জাতীয় 


সংসদ নির্বাচন। নির্বাচনের আগে অর্থনীতিতে, রাজনীতিতে ব্যাপক 


অস্থিরতা ছিল। 


২০১৩ সালের ২৫ নভেম্বর সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর থেকে 


২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত ছয় দফা টানা আন্দোলন করে বিরোধী দল। 


২০১৪ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি ভোটারবিহীন নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী 


লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। পরবর্তীকালে ২০১৪ -এর ১ 


জানুয়ারি থেকে টানা অবরোধে বাংলাদেশ কার্যত অবরুদ্ধ থাকে । পরে 


পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে এলেও, ২০১৫-এর ৫ জানুয়ারি থেকে বিগত 


বছরের “একতরফা” নির্বাচন বাতিল ও সরকারের পদত্যাগের দাবিতে টানা 


দুই মাস আন্দোলন হয় 


এই সময়েও অর্থনীতি কার্যত স্থবির হয়ে পড়ে। 


রাজনৈতিক ঘটনাগুলো সার্বিক অর্থনীতিতে প্রভাব রাখে। 


ফলে বাবল বিস্ষে 


রণের ফলে সৃষ্ট আর্থিক প্রভাব, নির্বাচন-পূর্ব এবং 


পরবর্তী রাজনৈতিক অস্থিরতা-_ সবকিছু মিলিয়ে ২০১১, ২০১২, ২০১৩ 


ও ২০১৪ সালের আর্থিক ধসের যে চিত্র আমরা দেখলাম, তা আমাদের 


১৭২৪ উন্নয়ন বিভ্ৰম 


অর্থনীতিতে একটি ধ্বংসযজ্ঞ নিয়ে এসেছে। পত্রিকার রিপোর্টেও তার 
অসংখ্য বর্ণনা রয়েছে। 


স্ট্যাগফ্রেশানের ধ্বংসযজ্ঞ: মূল্যস্ফীতি 


স্ট্যাগফ্লেশানের দ্বিতীয় প্রমাণ মন্দা থাকা অবস্থাতেও উচ্চ 
মূল্যস্ফীতি 


২০১১ থেকে ২০১৩ সালে বাংলাদেশ অত্যন্ত উচ্চ মূল্যস্টীতির ভেতর দিয়ে 
যায়। এই মূল্যস্ফীতি বিবিএসের পরিসংখ্যানে সম্পূর্ণভাবে দেখানো হয়নি। 
আমার পর্যবেক্ষণে, বিবিএস সবচেয়ে বেশি তথ্য বিকৃতি ঘটায় মূল্যস্কীতির 
পরিসংখ্যানে । তাই মুল্যস্ফীতির সরকারি তথ্যের ওপরে নির্ভর করা কঠিন। 
কিন্তু এই কারসাজির মধ্যেই ২০১১ সালে ১১.৪০ শতাংশ মূল্যস্কীতিটি 
পরবর্তী চার্টে দেখতে পাচ্ছি। 


চার্ট ৪৫: ২০১১ সালে বাংলাদেশের গত দশকের সর্বোচ্চ ১১.৪০ শতাংশ 


মূল্যস্ফীতি ঘটে। 


INFLATION, CONSUMER PRICES (ANNUAL %) 


11.40 


Source: World Bank Data Bank . Indicator Code : FP.CPI.TOTL.ZG 
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চার্ট ৪৫-এ আমরা ২০১১ সালের ১১.৪০ শতাংশ মূল্যস্ফীতিটি দেখতে 
পাচ্ছি। খুব ইন্টেরেস্টিং হচ্ছে, বাংলাদেশের মানুষের কালেক্টিভ মেমরিতে 
২০০৭ এবং ২০০৮-এর তীব্র মূল্যস্ফীতির স্মৃতি রয়েছে। কিন্তু ২০১১ 


স 


[লে সরকারি ডেটাতেই ২০০৭ অপেক্ষা তীব্র মূল্যস্ফীতি থাকলেও এই 


মূল্যস্কীতির স্মৃতিটি নেই। 


মি 


ডয়া হেজেমনি কীভাবে গণস্মৃতি নির্মাণ করে বা মুছে দেয়, এই চিত্রে 


ত 


র প্রমাণ রয়েছে, যাদও তা ভিন্ন আলোচনা। 


২০১১ সালের মূল্যস্কীতিটি পৃথিবীজুড়েই ঘটে। এই মূল্যস্কীতির পেছনে 


বৈশ্বিক খাদ্য মূল্যস্ফীতি সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে। ২০১১ থেকে ১৪ 


~ 


পর্যন্ত বৈশ্বিক মূল্যস্ীতির একটি চিত্র আমরা পরবর্তী চার্টে দেখতে পাচ্ছি। 


চার্ট ৪৬: ২০১১ থেকে ২০১৩ এর বৈশ্বিক খাদ্য মূল্যস্ফীতির চিত্র। 


“| FAO Food Price Index 


FAO 


খেয়াল করার বিষয় হচ্ছে, বৈশ্বিক খাদ্য মূল্যস্ফীতি ২০১২ ও ২০১৩ পর্যন্ত 
টিকে থাকলেও, ২০১২ সালেই বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতি ৬.২২ শতাংশে নেমে 


অ 


সে। কিন্তু আমার অভিমত, ২০১২ ও ১৩-এর মূল্যস্কীতির পরিসংখ্যান 


রসাজি করে লুকানো হয়েছে। এই সময়ে অর্থনীতিতে ১০ শতাংশের 


অ 


ধক মূল্যস্ফীতি ছিল। এর কয়েকটি প্রমাণ আছে। 


ক 
প্রথম প্রমাণটি পাই, কনজ্যমার আ্যসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের 


প 


রসংখ্যান। বাংলাদেশে বিবিএস ছাড়াও ক্যাব (কনজ্ঞুমার আসোসিয়েশন 


অ 


ব বাংলাদেশ) পণ্য মূল্যের আলাদা হিসাব রাখে এবং নিজস্ব সূত্রে সংগৃহীত 


তথ্যের ভিত্তিতে ক্যাব নিজস্বভাবে বার্ষিক মূল্যস্কীতির পরিসংখ্যান প্রকাশ 
করে থাকে। 


১৭৪ * উন্নয়ন বিভ্ৰম 


ক্যাবের গবেষণা মতে, ২০১৩ পঞ্জিকা বর্ষে জীবনযাত্রার ব্যয় শতকরা 
১১.০০ ভাগ এবং পণ্য ও সেবার ব্যয় শতকরা ১২.১৭ ভাগ বৃদ্ধি পায়। 
(https: //www.consumerbd.org/wp-content/ 

uploads/2016/01/Annual-Inflation-Report-2013.pdf, ২০১৬) | 


ক্যাবের ফুড ব্যাস্কেট ও নন ফুড বাস্কেট বাবএসের বাস্কেটের সঙ্গে কত 
টুকু সাযূজ্যপূর্ণ তা আমার জানা নেই। ফলে বিবিএসের মূল্যস্ফীতি যেখানে 
৬.৯৯ শতাংশ, সেখানে ক্যাবের খাদ্য মূল্যস্ফীতি কেন ১১ শতাংশ ও 
খাদ্যবহির্ভত মূল্যস্ফীতি কেন ১২.১৭ শতাংশ, সেই প্রশ্নের ভেতরে আমরা 


যাব না। (যদিও এটি ভালো প্রশ্ন)। 


কিন্তু ক্যাবের হিসাব আমলে নিলে আমরা স্পস্টতই স্ট্যাগফ্লেশানের প্রমাণ 
দেখতে পাচ্ছি, অর্থাৎ অর্থনীতিতে বিবিধ খাতে সংকোচন ঘটেছে কিন্তু, পণ্য 
ও সেবার মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। 


২০১২-এর ক্ষেত্রেও ক্যাব একই ধরনের অবজারভেশন দিয়েছে। 
ক্যাবের হিসাবে ২০১২ সালে জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে ৬.৪২ 
শতাংশ এবং পণ্য ও সেবা সার্ভিসের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে ১৩ শতাংশ । 
(https: //www.consumerbd.org/annual-inflation/) | ক্যাবের 
হিসাবে ২০১৪-তে মূল্যস্ফীতি কিছুটা স্তিমিত হয়ে আসে। ওই বছরে জীবন 
যাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি হয়েছে শতকার ৬.৮২ শতাংশ ও সেবা ও সার্ভিসের মূল্য 
বেড়েছে ৬.৩১ শতাংশ । 


(https: //www.consumerbd.org/annual-inflation-2014/) 


ফলে স্পস্টতই আমরা মন্দাকালীন উচ্চ মূল্যস্ফীতি দেখতে পাচ্ছি। 
বিশেষত ২০১৩ সালের মৃল্যস্কীতিতে ক্যাবের হিসাবের সঙ্গে সরকারি 
হসাবে বিশাল পার্থক্য রয়েছে যা থেকে বোঝা যায় ওই বছরে মূল্যস্কীতির 
হসাবে ভয়ংকর কারচুপি করা হয়েছে। 


মূল্যস্কীতির কারচুপির আরেকটি প্রমাণ দেখা যায়, ব্যাংকে ডিপোজিটে 
সুদের হারে। মূল্যস্কীতির সঙ্গে ব্যাংকের সুদের হারের হ্রাস বৃদ্ধির সরাসরি 
সম্পর্ক রয়েছে, বিশেষত ডিপোজিটের সুদের হারের সঙ্গে মূল্যস্ফীতি 
ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। 


আদর্শ পরিস্থিতিতে ভোক্তারা সব সময়ই ডিপোজিটের সময় প্রত্যাশিত 
মূল্যস্কীতির চেয়ে অধিক সুদের হার দাবি করবে। কারণ ডিপোজিটে সুদের 
হার মূল্যস্ফীতির চেয়ে কম হলে, অর্থ জমা রেখে ভোক্তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। 
তাই ডিপোজিটের সুদের হার মূল্যস্ফীতি অপেক্ষা কম হলে, ভোক্তারা 


উন্নয়ন বি ভ্রম ৬ ১৭৫ 


ব্যাংকে অর্থ জমা রাখতে চাইবে না। তাই, স্বাভাবিকভাবেই মুল্যস্কীতির 


প্রত্যাশা বৃদ্ধি পেলে, ব্যাংককে ডিপোজিটের সুদের হার বৃদ্ধি করতে হবে। 
চার্ট ৪৭: ২০১১ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত ডিপোজিটে সুদের হার বৃদ্ধি পায়। 
DEPOSIT INTEREST RATE (%) 


Source: World Bank Data Bank. Indicator Code: FR.INR.DPST 


চার্ট ৪৭-এ আমরা দেখতে পাচ্ছি, ২০১১ থেকে ২০১৩ সালে ডিপোজিটে 
সুদের হার ৮ শতাংশ থেকে লাফিয়ে ১১ শতাংশে উঠেছে। 


এই চিত্র থেকে আমরা ধরে নিতে পারি যে বছর বছর মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধির 
কারণে ব্যাংকগুলোকে ডিপোজিটে সুদের হার বাড়িয়ে যেতে হয়েছে এবং 
২০১১ সালের অফিশিয়াল সুদের হার ১১.৪০ শতাংশ থেকে ২০১২ ও ১৩ 
সালে কমে এলেও ২০১২ এবং ২০১৩-তে মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পেয়েছিল। 


এ যুক্তিটিতে অর্থনীতিবিদেরা হয়তো আপত্তি দেবেন। তারা বলতে পারেন, 
শুধু মূল্যস্ফীতি নয় অর্থের চাহিদা ও জোগানের কারণেও ব্যাংকের 
ডিপোজিটের সুদের হার নির্ধারিত হয়। অর্থের চাহিদা বৃদ্ধি পেলে সুদের 
হার বৃদ্ধি পেতে পাবে, আবার অর্থের চাহিদা কমে এলে সুদের হার কমে 
আসবে। 


চমকপ্রদভাবে চার্ট ৪৮-এ আমরা দেখতে পাই, ২০১১ থেকে ২০১৩-তে 
ইন্টেরেস্ট রেটে স্প্রেড কমে এসেছে। 


১৭৬ * উন্নয়ন বিভ্রম 


চার্ট ৪৮: ২০১১ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত ইন্টেরেস্ট রেটের স্প্রেড কমে আসে। 


INTEREST RATE SPREAD 
(LENDING RATE MINUS DEPOSIT RATE, %) 


2005 
2006 
2007 
2008 
2009 


2010 
2011 
2012 
2013 
2015 
2016 
2017 


Source: World Bank Data Bank. Indicator Code : FR.INR.LNDP 


চার্ট ৪৮-এ আমরা দেখতে পাচ্ছি, ২০১০ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত ব্যাংকগুলোর 
স্প্রেড (ডিপোজিট রেট ও লেন্ডিং রেটের তারতম্য) কমে এসেছে। কমতে 
কমতে ২০১৩ সালে এসে স্প্রেড ১.৮৭ শতাংশে নেমে এসেছে। 


স্প্রেড কমে আসার ও ডিপোজিট রেট বৃদ্ধির দুটি চিত্র থেকে আমরা ধরে 
নিতে পারি, ২০১৩ পর্যন্ত ব্যাংকগুলোকে জমা বৃদ্ধি করতে ডিপোজিটে 
সুদের হার ক্রমাগত বৃদ্ধি করে যেতে হয়েছে। এমনকি স্প্রেড বা মুনাফার 
সুযোগ কম থাকা সত্তেও তারা ডিপোজিট রেট বৃদ্ধি করে গেছে। অর্থাৎ 
এই সময়ে ব্যাংকগুলো চাহিদামতো অর্থ পাচ্ছিল না, যার ফলে লেন্ডিং রেট 
বাড়িয়ে ব্যাংকগুলোকে অর্থ সংগ্রহ করতে হয়েছে, কিন্তু, খণ গ্রহীতারা 
অতিরিক্ত সুদের হার দিয়ে খণ নিতে সম্মত ছিল না, যার ফলে এই সময়ে 
ব্যাংকগুলো লেন্ডিং রেট পর্যাপ্তভাবে বৃদ্ধি করতে পারেনি, যার প্রভাবে 
ডিপোজিটে সুদের হার বৃদ্ধি পায় এবং চুড়ান্ত পরিণতিতে ব্যাংকে সুদের 
হারের তারতম্য বা স্প্রেড কমে আসে। 


এর থেকে আমরা বুঝতে পারি যে এই সময়কালে ডিপোজিটে সুদের হার 
বৃদ্ধি পাওয়াটি মূলত ব্যাংকগুলোর অর্থের স্বল্পতার কারণে তৈরি হয় 


ডিপোজিটে সুদের হার ও ইন্টেরেস্ট রেট স্প্রেডের সঙ্গে মূল্যস্কীতির ও 
স্ট্যাগফ্লেশানের সম্পর্ক হচ্ছে, ডিপোজিটে ইন্টেরেস্ট রেট বৃদ্ধি পাওয়ায় 
আমরা বুঝতে পারছি মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই ব্যাংকগুলোকে সুদের 
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হার বৃদ্ধ করে, ডিপোজিট নিয়ে আসতে হচ্ছে। অন্যদিকে স্প্রেড কমে 
আসায় আমরা বুঝতে পারছি ব্যাংকগুলোর উচ্চ সুদের হারে খণ দিতে 
যথেষ্ট খণ গ্রহীতা পাচ্ছে না। তাই খণ গ্রহীতাদের ধরে রাখার জন্য উচ্চ 
ডিপোজিট রেট দিয়ে অর্থ সংগ্রহ করে কম স্প্রেডে খণ প্রদান করছে। 


ফলে কনজ্যুমার আসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের পরিসংখ্যান, চার্ট ৪৭ 
ও ৪৮ থেকে আমরা স্ট্যাণফ্লেশানের কারণে অর্থের চাহিদা কমে আসা ও 
উচ্চ মূল্যস্ফীতি উভয়ের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি। 


১৭৮ * উন্নয়ন বিভ্ৰম 


স্ট্যাগফ্লেশানের ধ্বংসযজ্ঞ: বেকারত্বের নাটকীয় উত্থান ও 
শিল্প খাতে অস্বাভাবিক ধস 


ব 


বলগুলো চুপসে আসার ফলে কর্মচ্যুতি, মন্দা ও ধসের কারণে অর্থনীতিতে 


কর্মস 


স্থানে বড় প্রভাব পড়ে। এই সময়ে নতুন কর্মসংস্থান শুধু কমেই 


আসে নাই, কর্মচ্যুতির কারণে নতুন বেক 


রত্ব সৃষ্ট হয়। 


বিবিএসের সার্ভেতেই এই সময়কালে বেকারত্ব বৃদ্ধির প্রমাণ 
রয়েছে 


২০১৫ সালের জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিশ্বব্যাংকের কারিগ 


স 


হযোগিতায় বিবিএস ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে 


আগে বিবিএস তিন থেকে পাঁচ বছর পর পর শ্রমশক্তি জরিপ করত 


র 
শ্রমশন্তি জরিপ শুরু করে। এর 
| 


তে মৌসুমভিত্তিক কর্মকান্ড সম্পর্কে কোনো ধারণা পাওয়া যায় না। তাই 


ত্রৈমাসিক জরিপ পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেয় 


বিবিএস। 


পরিসংখ্যানটি নিয়ে একটি মজার ঘটনা ঘটে যার থেকে আমরা এই 


১ 


ময়কালে বেকারত্ব বৃদ্ধি ও বিবিএসের ইচ্ছামতো পরিসংখ্যান কারসাজির 


I~ 


কটি প্রমাণ পাই। ঘটনাটি ঘটে, ২০১৬ সালে। 


ত্রৈমাসিক পরিসংখ্যানের প্রথম দফায় বিবিএস জানায়, ২০১৩ সালের 
শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী কর্মরত মানুষের সংখ্যা ছিল ৫ কোটি ৮১ লাখ। 
২০১৫ সালের জরিপে তা বেড়ে দাড়ায় ৫ কোটি ৮৭ লাখে । যার অর্থ, ওই 


দুই বছরে দেশে মাত্র ৬ লাখ লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। 


এ নিয়ে ৮ এপ্রিল ২০১৬-তে দৈনিক প্রথম আলোর প্রতিবেদক জাহাঙ্গীর 
শাহ একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। 


উন্নয়ন বিভ্ৰম * ১৭৯ 


চিত্র ৮: দুই বছরে কর্মসংস্থান মাত্র ৬ লাখ। 
১1 / 
৯ শার্শা 


দুই বছরে কর্মসংস্থান মাত্র ৬ লাখ 
জাহাঙ্গীর শাহ 


₹£ ক + অ অ- [7010] 


সূত্র: প্রথম আলো প্রতিবেদন) 


প্রতিবেদনটি সেই সময়ে বেশ আলোচিত হয়। কারণ, এই পরিসংখ্যান 
হিসেবে প্রবৃদ্ধির সঙ্গে কর্মসংস্থানের বৈপরীত্য তৈরি হয়। 


প্রথম আলোর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ‘ওই অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায় 
প্রতিবছর গড়ে ১৩ লাখ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হওয়ার কথা বলা আছে। ফলে, 
বাজেটে অর্থমন্ত্রীর বক্তৃতা আমলে নিলে, দুই বছরে ২৬ লাখ কর্মসংস্থান 
হওয়ার কথা। কিন্তু বিবিএসের জরিপ অনুসারে কর্মসংস্থান ঘটেছে মাত্র 
৬ লাখ।' 


ফলে বিবিএসের এই ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বাংলাদেশের 
অর্থনীতির পর্যবেক্ষক মহলে প্রবৃদ্ধির হার নিয়ে সন্দেহ তৈরি হয়। 
বিশ্বব্যাংকের ঢাকা কার্যালয়ের মুখ্য অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন এ বিষয়ে 
প্রথম আলোকে বলেন, প্রবৃদ্ধির সঙ্গে কর্মসংস্থানের এ হিসাবটি মেলে না!’ 


রব 


সরকারের শীর্ষ নীতিনির্ধারকেরাও এই পরিসংখ্যান নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ 
করেন। 


এই বিতর্কের কিছুকাল পরে, বিবিএস ত্রৈমাসিক পরিসংখ্যানটি বন্ধ করে 
দেয় এবং যথারীতি পরবর্তীতে ২০১৬-১৭ সালের জরিপে বিবিএস ১৩ লাখ 
কর্মসংস্থান উৎপাদন করে। 


১৮০ * উন্নয়ন বিভ্ৰম 


প্রদত্ত চিত্রে দেখে পাচ্ছি, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বিবিএস ঠিকই ১৩ লাখ 
কর্মসংস্থান দেখায়। 


চিত্র ৯: এই বছর ১৩ লক্ষ সংস্থানের খবর। 


প্রচ্ছদ ১ আর্কাইভ ১ ২১/০৩/২০১৮ ) প্রথমপাতা সম্পাদকীয় আন্তর্জাতিক খেলার খবর বিজ্ঞান ও প্র 
এক বছরে নতুন কর্মসংস্থান হয়েছে ১৩ লাখ বিবিএস 


প্রকাশিত: বুধবার ২১ মার্চ ২০১৮ প্রিন্ট সংস্করণ 


| Save to Facebook 
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স্টাফ রিপোর্টার : দেশে গত ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মোট ৩৭ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। এর মধ্যে নতুন 
কর্মসংস্থান হয়েছে ১৩ লাখ। আর শিল্পখাতে নতুন কর্মসংস্থান বেড়েছে মাত্র দুই লাখ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান 
ব্যরোর (বিবিএস) শ্রমশক্তি জরিপ প্রতিবেদনে এই তথ্য উঠে এসেছে। 


১৫ থেকে ২৪ বছরের তরুণদের বেকারত্ব 


পরিসংখ্যানে ব্যাপক কারসাজির পরেও ২০১০-এর পরে শ্রমশক্তি 
সংকোচনের প্রভাবটি আএইএলও এবং বিবিএসের শ্রম জরিপে দেখা 
গেছে। পরবর্তী চার্টে আমরা দেখতে পাচ্ছি, আলোচ্য সময়কালে শ্রম 
বাজারে নতুন যোগ দেওয়া ১৫ থেকে ২৪ বছরের তরুণদের বেকারত্বের 
হার বৃদ্ধি পেয়েছে। 


চার্ট ৪৯: ২০১১ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত তরুণ বেকারত্ব দ্বিগুণ হয়েছে। 


UNEMPLOYMENT, YOUTH TOTAL 
(% OF TOTAL LABOR FORCE AGES 15-24) 


2005 
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Source: World Bank Data Bank . Indicator Code : SL.UEM.1524.2S 


উন্নয়ন বিভ্রম * ১৮১ 


চার্ট ৪৯-এ আমরা দেখতে পাচ্ছি, ২০১১ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত ১৫ থেকে 
২৪ বছরের তরুণদের বেকারত্ব ৬ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৩ শতাংশে 


পৌঁছেছে। 


৫ থেকে ২৫ বছর বয়সী নারী বেকারত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে 


একই চিহ্ন দেখা যায় শ্রমশক্তিতে ১৫ থেকে ২৫ বছরের নারী বেকারত্বের 
হারেও 
চার্ট ৫০: চার্ট ৫০-- ২০১১ থেকে নারী বেকারত্ব দ্বিগুণের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। 


UNEMPLOYMENT, YOUTH FEMALE 
(% OF FEMALE LABOR FORCE AGES 15-24) 


16.75 
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Source: World Bank Data Bank . Indicator CodeSL.UEM.1524.FE.ZS 
চার্ট ৫০-এ আমরা দেখতে পাচ্ছি, ২০১১ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত ১৫ থেকে ২৪ 
বছরের নারীদের বেকারত্ব ৭.৭২ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৬.৭৫ শতাংশে 
পোঁছেছে। 
প্রশ্ন হচ্ছে, কেন ২০১১-এর পর থেকে কর্মসংস্থানে এই ধস নেমেছে? এই 
প্রশ্নের উত্তর পেতে আমরা বিভিন্ন খাতের চিত্র দেখব। 


বাবল চুপসে যাওয়ার ফলে কর্মসংস্থানের বেশ কিছু বড় খাতে ধস নামে। 
এই খাতগুলোর মধ্যে রয়েছে_ 


১. আবাসন ও গৃহনির্মাণ খাত 


২. স 


র্বিক শিল্প খাত 


৩. রন্তানিমুখী পোশাক 


শল্প 


৪. নন আরএমজি রপ্তা 


১৮২ * উন্নয়ন বিভ্ৰম 


ন খাত 


বলে রাখা ভালো, খাতওয়ারী যে ধসের চিত্রগুলো আমরা দেখতে পাব, তার 
প্রভাব শুধু ২০১২ থেকে ২০১৪-তে সীমাবদ্ধ নেই; বরং বেশ কিছু খাতে 
কর্মসংস্থানে ধস ২০২২-এ এসেও পূর্ণভাবে পুনরুদ্ধার হয়নি। বেশ কিছু 
খাতের চিত্র ২০১৯-এর দিকে পাওয়া গেছে। ফলে ঠিক কোন বছরগুলোতে 
ধস হয়েছে তা নিশ্চিত হওয়ার সুযোগ নেই। কিছু কিছু খাতে ২০১৫ থেকে 
রকভারি দেখা গেছে। 


কন্তু বাবল চুপসে যাওয়ার সূচনার সঙ্গে সঙ্গে এই ধসগুলোর সুচনা 
স্প্টভাবেই দেখা যায়। যদিও সবগুলো খাত কর্মসংস্থানের ধস ও পুনরুদ্ধার 
একই সময়ে একই সঙ্গে হয়নি। 


উল্লিখিত গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলোতে ধস নামাতে এবং সার্বিক মন্দাবস্থার 
কারণে ২০১২ থেকেই দেশে বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়, যার বিবরণ আমরা এখ 
দেখতে পাব। 
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বিবিধ বাবল চুপসে আসার ফলে আবাসন খাতের পতন 


২০১১-১২ সাল থেকে বাংলাদেশের আবাসন খাতের পতনের বিষয়টি 
বাংলাদেশের সব অর্থনীতিবিদই জানেন কিন্তু এর গুরুত্বের বিষয়ে খুব 


একটি আলোচনা শোনা যায় না। অথচ বিশ্বের অধিকাংশ আর্থিক দুর্যোগের 
পেছনে নির্মাণ খাতের বাবলের ভূমিকা দেখা গেছে। 


বাংলাদেশে শ্রমিকের কর্মসংস্থানে নির্মাণ খাত ও আবাসন খাতের ভূমিকাই 
সবচেয়ে বেশি। 


বাবলগুলো চুপসে যাওয়ার চ্যাপ্টারে এই নিয়ে বিশদ আলোচনা রয়েছে, 
যেখানে আমরা দেখেছি, ২০০৫ থেকে ২০১০ সালে একটি বড় আকারের 
রয়েল এস্টেট বাবল তৈরি হয়। প্রায় প্রতিটি 


ট পাড়ায়, প্রতিটি রাস্তার মোড়ে 
অসংখ্য ডেভেলপার কোম্পানি গড়ে ওঠে। কিন্তু ২০১২ থেকে ১৩ সালের 
মধ্যে রিয়েল এস্টেট সেক্টর প্রায় সম্পূর্ণভাবে স্থবির হয়ে আসে। যার 
কিছুটা পুনরুদ্ধার ২০১৬ থেকে দেখা গেলেও, এই আলোচনার সময়কালে 
২০২২ সালেও যার পূর্ণ পুনরুদ্ধার এখনো হয়নি বা যতটুকু হয়েছে তা 
মূলত সরকারি কর্মচারীদের ওপর নির্ভর করে। 


ইতঃপূর্বে আমরা এ আলোচনাটি দেখেছি; তবুও প্রাসঙ্গিকতার খাতিরে 
পুনরায় উল্লেখ করছি। ২০১৪ সালের ডিসেম্বরে রিহ্যাবের সদস্যদের মধ্যে 


উন্নয়ন বিভ্রম ১৮৩ 


Fa 


চিত্ৰ পাওয়া 


একটি জরিপের মাধ্যমে রিহ্যাবের অবিক্রীত ফ্ল্যাটের একটি 
যায়_ 


ছক ২৪: ২০১১ থেকে ১৪ পর্যন্ত অবিক্রীত ফ্ল্যাটের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় 


বছর ২০১০ ২০১১ ২০১২ ২০১৩ | ২০১৪ 
অবিক্রীত ফ্ল্যাট | ৩০১৮ ৩৬৫২ 1৩৮৮৭ 0৫৫১৪ (১২১৮৫ 


৩ ধাক্কায় বিধ্বস্ত আবাসন, (সুত্র কালের কণ্ঠ, ২৪ ডিসেম্বর ২০১৪) 


এই ছকে আমরা দেখতে পাই, ২০১১ সাল থেকেই ফ্ল্যাট বিক্রয়ের সংখ্যা 
কমা শুর হয়। ফলে এই সময়ে যে প্রকল্পগুলো চলছিল তার হস্তান্তর 
ডেভেলপার কোম্পানিগুলোর জন্য বড় উদ্বেগ হয়ে দীড়ায়। 


শা 


আমরা আরও দেখতে পাচ্ছি, ২০১৪ সালে গিয়ে অবিক্রীত ফ্ল্যাটের সংখ্যা 
তিন গুণ হয়ে যায়। 


এই ছকটির তথ্য থেকে আমরা ধরে নিতে পারি ২০১৩ থেকেই রিয়েল 
এস্টেট কোম্পানিগুলো নতুন ফ্ল্যাট নির্মাণ রীতিমতো বন্ধ করে দেয়। 
বাংলাদেশের রিয়েল এস্টেট ডেভেলপারগুলো একটি ফ্ল্যাট বাড়ির নির্মাণে 
মোটামুটি দুই থেকে আড়াই বছর সময় নেয়, তার মানে মোটামুটি ২০১৩ 


সাল থেকে ডেভেলপার কোম্পানিগুলো নতুন প্রজেক্টে ফ্ল্যাট বাড়ি নির্মাণ 
সম্পূর্ণ বন্ধ রাখে। 


এই স্থবিরতা শুরু হয়ছিল ২০১১ সাল থেকেই, কিন্তু ২০১৩ নাগাদ 
বাংলাদেশের নির্মাণ খাত রীতিমতো থমকে দাঁড়ায়। 


নির্মাণ খাত বাংলাদেশের কর্মসংস্থানের সবচেয়ে বড় খাত। ফলে আবাসন 
খাতের এই ধসে নির্মাণ খাতের কর্মসংস্থানে বড় সংকট তৈরি করে। কারণ, 
আবাসন খাতের সঙ্গে অনেকগুলো শিল্প খাত জড়িত। 


রিয়েল এস্টেট ও গৃহনির্মাণ খাতের সঙ্গে জড়িত শিল্প খাতে ধস 


আবাসন খাতের পতন আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ খাতে সংকট তৈরি করে, 
তা হলো গৃহনির্মাণ শিল্প খাত। 


বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) হিসাবে দেশের উৎপাদনশীল 
খাতে মোট শিল্পকারখানার সংখ্যা ৪২ হাজার ৫৯২। এর মধ্যে ১৩ হাজার 
৯০৬টি অর্থাৎ ২৮ শতাংশ প্রতিষ্ঠান গৃহনির্মাণ খাতের সঙ্গে জড়িত। 


১৮৪ * উন্নয়ন বিভ্ৰম 


২০১৪ সালে বিবিএসের একটি হিসাব মতে, গৃহনির্মাণ খাতের সঙ্গে জড়িত 


এই ২৮ শতাংশ শিল্পকারখানা তাদের সক্ষমতার ২৫ থেকে ৫০ শতাংশ 


উৎপাদন করতে পারছিল না। (বাংলানিউজ, ১৯ অক্টোবর ২০১৪, প্রাথমিক 


সুত্র: বিবিএস) 


একটি বাড়ি নির্মিত হলে 


তাতে যেমন রড, সিমেন্টের মতো প্রাথমিক 


কাঁচামাল ব্যবহার করা হয়, তেমনি নতুন বাড়িতে কেনা হয় ঘরকন্নার 


বিভিন্ন উপকরণ । এমনকি নতুন ঘরে ১০০ টাকা দিয়ে মা 


দর 
| 


ঢর একাঢ 


ফুলদানি কেনা হলেও তাতে গতি পায় মৃত্তিকাশিল্প। একটি বাড়ি নির্মিত 


হলে ওই সব খাতের পণ্য 


বিক্রি বাড়ে। 


আবাসনের সঙ্গে ২১১টি ব্যা 


কওয়ার্ড লিষ্কেজ বা সহযোগী শিল্প খাত রয়েছে। 


এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো, 


শু 


রড, সিমেন্ট, রেডিমিক্স, ইট, পাথরসহ ১১ 


উপখাত নিয়ে সিভিল খাত 


| কেব্ল, সার্কিট ব্রেকার, সুইচ-সকেট, মিটার, 


লাইট মিলিয়ে ৩০টি উপখাতের ইলেকট্রিক খাত। উড, দরজা, লকসহ 


২৫টি উপখাত নিয়ে উড 


খাত। পাইপ, গ্লাস, ট্যাব, ফিটিংস, ওয়াটার 


পাম্প নিয়ে ২০টি উপখাতের প্লাপ্বিং খাত। দেশি-বিদেশি বিভিন্ন প্রকারের 


টাইলস, মার্বেল, স্টোন, মোজাইক চিপস ইত্যাদি ১৩টি উপখাত নিয়ে 


টাইলস খাত। কমোড, বেসিন, বাথটাব, হ্যান্ড শাওয়ার, কানেকশন 


পাইপ, গ্রেটিংসহ ৩৩টি উপখাত নিয়ে স্যানিটারি খাত। পেইন্ট, ফোম 


ল্যাব, বু তআ্যান্ড পোলিশ 


নিয়ে ছয়টি উপখাতের পেইন্ট খাত। সুরকি, 


কেমিক্যাল, এডমিক্সার, পাথরসহ ছয়টি উপখাত। ফ্লোর বোম, হেয়ার বুশ, 
সেফটি নেট, রয়েল প্লাগ, প্লামবুশ, হোস পাইপ, প্যাড লক, মাসকিন ট্যাব 


ইত্যাদি ৯৭টি উপখাত নিয়ে হার্ডওয়্যার খাত। লিফট, সাবস্টেশন, সোলার 


সিস্টেম, জেনারেটর, ইন্টারকমসহ ১৮টি উপখাতের ইলেকট্রনিক খাত। 


আযালুমিনিয়াম, গ্রিল, ফায়ার 


ডোর, স্টিল অবকাঠামো, স্কাই লাইট, এলপিজি 


সিস্টেম, সুইমিং পুল ইত্যাদি নিয়ে ৬৪টি উপখাতের সাব-কক্ট্রাক্ট খাত। 


এক্স-সাভেটোর, লিফট ট্র 


= 


ক, রোড রোলার মেশিন, বুলডোজার, ডাম্প 


ট্রাক, পাইপ ড্রাইভিং মেশিনসহ ১৯টি উপখাতের কনস্ট্রাকশন মেশিনারিজ 


খাত। সিভিল, ইলেকট্রিক্য 


ল, স্যানিটারি, টাইলস, পেইন্ট, সয়েল টেস্ট, 


পাইল ওয়ার্ক নিয়ে ২৬টি 


ট উপখাতের শ্রম খাত। 


২০১৪ সাল বিবিএসের জরিপ অনুযায়ী, বাংলাদেশে মোট ৪২ হাজার ৫৯২টি 


কারখানার মধ্যে ১৩ হাজ 


র ৯০৬টি শিল্পকারখানা সক্ষমতার ২৫ থেকে 


৫০ শতাংশ উৎপাদন কর 


ত ব্যর্থ হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই (বাংলানিউজ, 


১৯ অক্টোবর ২০১৪, প্রাথমিক সূত্র: বিবিএস) দেশের মোট শিল্পায়নের ২৮ 


উন্নয়ন বিভ্রম ১৮৫ 


শতাংশ এই খাতগুলোতে দক্ষ এবং অদক্ষ শ্রমিকদের বড় অংশ চাকরি 
হারায় অথবা নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ হারায়। 


শুধু গৃহনির্মাণ খাতই নয়, এ সময় বাংলাদেশের সার্বিক শিল্পায়ন একটি 
ধ্বংসের ভেতর দিয়ে যায়, অথবা তার প্রবৃদ্ধির গতি আগের চেয়ে অনেক 
ধীর হয়ে আসে। 


শিল্প খাতে পতন 


বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো নিয়মিত বিরতিতে উৎপাদন শিল্পপ্রতিষ্ঠা 
জরিপের মাধ্যমে বাংলাদেশের বড়, মাঝারি, ছোট ও ক্ষুদ্র কারখানাগুলোর 
পরিসংখ্যান তৈরি করে। বিবিএস বিগত এপ্রিল ২০১৯ সালে সর্বশেষ 
উৎপাদন শিল্প জরিপটি প্রকাশ করে। ওই জরিপে গত এক দশকে 
বাংলাদেশের শিল্প ও কর্মসংস্থানের ধসের একটি ভীতিকর চিত্র ফুটে ওঠে। 


Be 


এই জরিপ নিয়ে প্রথম আলোর নিউজ থেকে নেওয়া ইনফোগ্রাফিকসটি 
পরবর্তী চিত্রে দেখতে পাচ্ছেন 


চিত্র ১০: মোট শিল্প কারখানার সংখ্যা। 


শিল্পকারখানার চিত্র (সংখ্যায়) 


ধরন ২০১২ ২০১৯ 
বড় ৩,৬৩৯ ৩,০৩১ 
মাঝারি ৬,১০৩ ৩,০১৪ 
ছোট ১৫,৬৬৬ ২৩,৫৫৭ 


আতক্ষুদ্র ১৭,৩৮৪ ১৬,৬৮৯ 


সূত্র : বিবিএসের উৎপাদন শিল্প জরিপ 
উৎপাদন শিল্পপ্রতিষ্ঠান জরিপর ভিত্তিতে ২০১২ ও ২০১৯ সালে শিল্পপ্রতিষ্ঠান 
ধসের চিত্রটি বোঝার জন্য আমরা কিছু চার্ট দেখতে পারি_ 


১৮৬ * উন্নয়ন বিভ্রম 


চার্ট ৫০ক: ২০১২ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত, ক্ষুদ্র, মাঝারি, বৃহৎ শিল্পের পরিমাণ 
ত্রাস পেয়েছে। 
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(Source: Preliminary Findings of Survey of Manufacturing Industries 
(SMD-2019, May 2019, Accessed: 22 Dec 2020 


Survey of Manufacturing Industries, 2012, http://bbs.portal.gov.bd/, 
Accessed: 22 Dec 2020) 


এই চিত্রগুলোতে দেখা যাচ্ছে, ২০১২ থেকে ১৯ সাত বছরে ভারী শিল্পের 
পরিমাণ ৩ হাজার ৬৩৯ থেকে ৩ হাজার ৩১-এ নেমে এসেছে এবং 
মাঝারি শিল্প ৬ হাজার ১০৩ থেকে ৩ হাজার ১৪-এ নেমে এসেছে। অর্থাৎ 
সাত বছরে বাংলাদেশের ভারী শিল্প কমেছে ১৭ শতাংশ ও মাঝারি শিল্প 
কমেছে প্রায় ৫০ শতাংশ । এর সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্র শিল্পের পরিমাণ ১৭ হাজার 
৩৮৪ থেকে ১৬ হাজার ৮৮৯-এ নেমে এসেছে। শুধু অতিক্ষুদ্র শিল্পের 
পরিমাণ ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। 


উন্নয়ন বিভ্ৰম ১৮৭ 


বিবিএসের হিসাবে, আগের দশকের সঙ্গে তুলনা করলে এই সময়কালে 


মোট কর্মসংস্থান হ্রাস পায়নি। 


আমরা পরবর্তী ছকে দেখতে পা 


ছক ২৫: বিভিন্ন শিল্প জরিপে কর্ম সংস্থানের চিত্র 


কন্তু এই কর্মসংস্থানের হার কমেছে, যা 
চ্ছ। 


২০০১-০২ 


২০০৫-০৬ 


২০১২ 


২০১৯ 


Total 
Employment 


2819050 


3705884 


5015936 


5879844 


Simple growth 
rate of yearly 
employment 


7.86% 


5.05% 


2.46% 


Compound 
growth rate 
of annual 
employment 


7.08% 


4.42% 


2.30% 


(সুত্র: এসএমআই ২০১২, এসএমআই ২০০৫, এসএমআই ২০১৯) 


ছক ২৫-এ আমরা দেখতে পাচ্ছি, অর্থবছর ২০০২ থেকে ২০০৬- 


অর্থবছর ২০১২ থেকে ২০১৯- 


এ কর্মসংস্থানে বছরে ৭.০৮ শতাংশ (কম্পাউন্ড) হারে বৃদ্ধি পেয়েছে ও 


অর্থবছর ২০০৬ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত এই হার ছিল ৪.৪২ শতাংশ। কিন্তু 


এ 


কর্মসংস্থানের হার কমে আসে। দীর্ঘ সাত 


বছরে শিল্পে মোট কর্মসংস্থান ম 


ত্র ২.৩০ শতাংশ হারে বৃ 


দ্ধ পেয়ছে। 


২০১২ সালের পর থেকে দীর্ঘ স 


ত বছরে সময় ধরে কর্মসংস্থানের হার কমে 


আসার ফলে, এই সময়ে বেক 


রত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। ক 


রণ এই সময়কালে 


বছর বছর নতুন মুখ যুক্ত হয়েছে, যাদের জন্য অর্থনী 


কর্মসূজন করতে পারেনি। 


ত আগের হারে 


চমকপ্রদ বিষয় হচ্ছে, 


ববিএসে 


র উৎপাদনমুখী শিল্পের জরিপ ২০১২ ও 


২০১৯ অনুসারে এই স 


ময়কালে বাংলাদেশের শিল্পকারখানার সংখ্যা ও 


কর্মসংস্থানের প্রবৃদ্ধির হার কমে এলেও মে 


দ্বিগুণ হয়েছে। 


ট উৎপাদন (ভ্যালু এডিশন) 


শিল্পকারখানার পরিমাণ ত্রাস পাওয় 


পাওয়ায় পরিসংখ্যান থেকে দুটি অনু 


১৮৮ * উন্নয়ন বিভ্ৰম 


র সময়েই ভ্যালু এডিশন দ্বিগুণ বৃদ্ধি 
সদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়। 


প্রথমত, শিল্পকারখানার ভ্যালু এডিশন দ্বিগুণ হওয়াটি ভয়ংকর একটি তথ্য 
কারসাজি । দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের মাঝারি আকারের শিল্প ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে 


অল্প কিছু বৃহৎ পুজির হাতে পুরো দেশের শিল্প পুঞ্জীভূত হয়েছে। 


আমরা দেখতে পাব উভয় যুক্তিই সঠিক। 


কারণ, জরিপে আমরা দেখতে পেয়েছে ২০১২ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত সাত 
বছরে বৃহৎ ও মধ্যম ও ক্ষুদ্র আকারের কারখানার সংখ্যা হ্রাস পেলেও 
বৃহৎ কারখানার উৎপাদন পেয়েছে। অর্থাৎ এই সাত বছরে বাংলাদেশের 
অর্থনীতি একটি অনাকাঙ্ক্ষিত রূপান্তরের ভেতরে দিয়ে গেছে, যে রূপান্তরে 
বাংলাদেশের বৃহৎ, মাঝারি ও ক্ষুদ্র কারখানাই হ্রাস পেয়ে, অল্প কিছু বৃহৎ 
পুঁজির কারখানার হাতে উৎপাদন ও পুঁজি পুণ্ভীভূত হয়েছে। 


২০১২ থেকে ২০১৯-এর শিল্প উৎপাদন অল্প কিছু বৃহৎ শিল্পের হাতে পুঞ্জীভূত 
হওয়ার স্পষ্ট পরিমাণ দেখতে আমরা পরবর্তী ডোনাট চার্টটি দেখব, এই 
চার্টে উভয় জরিপের বিভিন্ন আকারের কারখানার ভ্যালু এডিশন দেখতে 


পাচ্ছি। 
চার্ট ৫০খ: ২০১২ থেকে ২০১৯-এর উৎপাদন শিল্পকারখানার বিবর্তন । 


NUMBER OF FACTORIES IN 2012 AND 2019 
OUTER LAYER 2019 & INNER LAYER 2012 


Medium 


25% € 
Medium 
4% 


উল্লিখিত ডোনাট চার্টের বাইরের স্তরে শিল্প জরিপ ২০১৯ এবং ভেতরের 
স্তরে শিল্প জরিপ ২০১২-এ উল্লিখিত বিভিন্ন আকারের শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মোট 
ভ্যালু এডিশনের চিত্রটি দেওয়া হয়েছে। 


উন্নয়ন বিভ্রম * ১৮৯ 


এই চার্টে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ২০১২ সালে মোট শিল্প উৎপাদনের ৪৭ 
শতাংশ ছিল বৃহৎ কারখানার হাতে এবং ২৩ শতাংশ ছিল মাঝারি আকারের 
কারখানার হাতে। কিন্তু ২০১৯ সালে এসে বৃহৎ কারখানা বাজারের ৬৯ 
শতাংশ দখল করে। এই ৬ বছরে মাঝারি আকারের কারখানার মোট 
ভ্যালু এডিশন মাত্র ৪ শতাংশে নেমে আসে । একই সঙ্গে কুটিরশিল্পের শিল্প 
উৎপাদনের পরিমাণ ৬ শতাংশ থেকে ৪ শতাংশ এবং ক্ষুদ্রশিল্পের উৎপাদন 
২৪ শতাংশ থেকে ২৩ শতাংশে নেমে আসে। 


অথচ এই হয় বছরে, শিল্পকারখানায় মোট ভ্যালু এডিশন প্রায় দ্বিগুণ 
হয়েছে। অর্থাৎ এই ছয় বছরে দেশের মাঝারি, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের পুজি 
ও উৎপাদন সংকুচিত হয়ে তা অল্প কিছু বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের হাতে কুক্ষিগত 
হয়েছে। 


এই কুক্ষিগতকরণের বিষয়টি পরবর্তী ৫০গ, চার্টে আরও স্পস্টভাবে দেখা 
যাচ্ছে। 


৫০গ: মোট উৎপাদনের ৭০ শতাংশ বড় কারখানার হাতে কুক্ষিগত হয়েছে। 


Manufacturing output by segment in 
2012 


Manufacturing ouput by segment in 2019 


Micro 


Micro 


Small 


Medium 


Small 


৪ দারা 
নি রানের নল রা 


Source: SMI SURVEY, 2012 AND 2019, BBS 


৫০গ, চার্ট সবচেয়ে লক্ষণীয় হচ্ছে, ২০১২ থেকে ২০১৯-এ মাঝারি আকারের 
কারখানার উৎপাদন মোট উৎপাদনের ২৫ শতাংশ থেকে কমে ৪ শতাংশ 
পরিণত হয়েছে কিন্তু বৃহৎ আকারের কারখানার উৎপাদন ৪৬ শতাংশ 
থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৬৯ শতাংশে পরিণত হয়েছে। 


দেখা যাচ্ছে, এই ছয় বছরে বাংলাদেশের অর্থনীতি একটি অনাকাঙ্ক্ষিত 
রূপান্তরের ভেতরে দিয়ে গেছে। যে রূপান্তরে বাংলাদেশের বৃহৎ ও মাঝারি 
উভয় ধরনের কারখানাই ত্রাস পেয়ে অল্প কিছু বৃহৎ পুঁজির কারখানার 
হাতে দেশের শিল্প উৎপাদন কেন্দ্রীভূত হয়েছে। 


১৯০ * উন্নয়ন বিভ্ৰম 


বৃহৎ শিল্পের হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে উৎপাদন দ্বিগুণ হওয়া সত্তেও 


সার্বিক শিল্পে কর্মসংস্থানের ত্রাস পেয়েছে, যা আমরা পরবর্তী ছকে দেখতে 


পারি। 

ছক ২৬: ২০১২ থেকে ২০১৯-এ বিভিন্ন আকারের শিল্প প্রতিষ্ঠানের 

কর্মসংস্থানের বাৎসরিক পরিবর্তনের হার 

Total employment 2012 2019 টি 
change 

(compound rate) 
large 2964272 4027141 5.98% 
Middle 1041220 461142 -12.69% 
Small 738801 1127841 7.31% 
very small 271644 263720 0.49% 
Total 5015936 5879844 2.68% 


(9০109 এসএমই ২০১২, এসএমই ২০০৫, এসএমই ২০১৯ ) 


ছকে ২৬-এ দেখা যাচ্ছে, ২০১২ থেকে ১৯-এর সাত বছরে মাঝারি শিল্প 


কর্মসংস্থান ১০.৪১ লাখ থেকে ৪.৬ লাখে নেমে এসেছে, যা প্রতিবছর ১২.৬৯ 


শতাংশ হারে কমেছে। এই মাঝারি শিল্পের কর্মসংস্থান ছিল বাংলাদেশের 


অর্থনীতির বড় প্রাণশক্তি। 


সুষম উন্নয়ন হলে এব 


ং শিল্প উৎপাদনের ভ্যালু এডিশন দ্বিগুণ হওয়ার ফলে 


মাঝারি আক 


রে ফ্যাক্টরির সংখ্যা দ্বিগুণ হতে পারত, 


১০ লাখের স্থলে 


মাঝারি আকারের শিল্পে ২০ লাখ কর্মসংস্থান হতে পারত, যা হয়নি: বরং 


এত বছরে যে 


মাঝারি শিল্প গড়ে উঠেছে তার সংখ্যা বৃ 


৫০ শতাংশ ম 


ঝারি আকারের কারখানা ধ্বংস হয়েছে। 


দ্ধি পাওয়ার বদলে 


একই ঘটনা 


ঘটেছে কুটিরশিল্পের ক্ষেত্রে । উৎপাদন 


সত্বেও কুটির 


দ্বগুণ বৃদ্ধি পাওয়া 


শল্পের সংখ্যা সাত বছরে বৃদ্ধি না পেয়ে ১৭ হাজার ৩৮৪ 


থেকে ১৬ হাজার ৬৮৯-এ নেমে এসেছে। সেই সঙ্গে কুটিরশিল্পে কর্মসংস্থান 
২ লাখ ৭১ হাজার ৬৪৪ থেকে ২ লাখ ৬৩ হাজার ৭২০-এ নেমে এসেছে, 


যা বিস্ময় জা 


গায়। এর থেকে বোঝা যায় যে এ সময় শিল্পে উদ্যোক্তা 


সংস্কৃতি ধ্বংস হয়ে গেছে। কারণ ছোট উদ্যোক্তারা 


তাদের শিল্পায় 


নে পা দেন। 


কুটিরশিল্প দিয়েই 


উন্নয়ন বিভ্রম ১৯১ 


ক্ষুদ্রশিল্পের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও আমরা দেখতে পাই, মোট উৎপাদনে 
ক্ষুদ্রাশল্পের সংখ্যা ২৪ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২৩ শতাংশে নেমে 
এসেছে, যার থেকে বোঝা যায় এই শিল্পগুলোর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি 
পায়নি। এই শিল্পগুলোর মধ্যে বড় অংশই গাড়ির মেরামতের কারখানা বা 
ছোট ছোট কারখানা যেগুলো প্রথাগতভাবে স্থানীয় চাহিদা মেটায়। ফলে 
এই কারখানাগুলোর উৎপাদন দখল করার সুযোগ বৃহৎ শিল্পের ছিল না। 
নইলে এই শিল্পগুলোও দখল করা হতো। 


~ 


ফলে দেখা যাচ্ছে, ২০১২ থেকে ১৯ সময়কালে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পপ্রতিষ্ঠান 
ধ্বংস হয়ে, ৩ হাজার শিশ্পপ্রতিষ্ঠানের হাতে বাংলাদেশের সব পুঁজি ও 
উৎপাদন কেন্দ্রীভূত হয়েছে যার প্রভাবে সামগ্রিকভাবে মোট কারখানা 
ও মোট কর্মসংস্থানের প্রবৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়েছে। কারণ বৃহৎ পুঁজির 
প্রডাক্টিভিটি ক্ষুদ্র পুঁজির থেকে অনেক বেশি। এই কারখানাগুলোতে 
কর্মসংস্থান কম। 


৫১. 


শুধু বিবিএসের জরিপেই নয়, বিশেষজ্ঞদের তৈরি সরকারের বিভিন্ন জরিপ 
ও গবেষণায়ও কর্মসংস্থানের পতনটি চোখে পড়ে। 


ন্যাশনাল জবস স্ট্র্যাটেজি ফর বাংলাদেশ’ সরকারের প্রকাশিত 
গবেষণায় ধসের চিহ্ন 


২০২০-এ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অনুরোধে কর্মসংস্থানের বিষয়ে 
বাংলাদেশের সবচেয়ে অভিজ্ঞ গবেষক ড. রিজওয়ানুল ইসলাম “ন্যাশনাল 
জবস স্ট্র্যাটেজি ফর বাংলাদেশ'_ (২০২০) নামের একটি কৌশলপত্র তৈরি 
করেন। 


ড. রিজওয়ানুল আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) ও বিশ্বব্যাংকের 
সহায়তায় তৈরি এই খসড়ায় বাংলাদেশের এই দশকে কর্মসংস্থানের 
বিপর্যয়ের বিষয়টি তুলে এনেছেন। সরকারের অনুরোধে তৈরি এই 
কৌশলপত্রে ডক্টর রিজওয়ানুল দেখিয়েছেন, গত দশকে নির্মাণ খাত, 
পোশাকশিল্প, কৃষিসহ নানা ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান হ্রাস পেয়েছে। 


এ কৌশলপত্রটি এখনো সরকার প্রকাশ করেনি, কিন্তু গণমাধ্যমে এ 
কৌশলপত্রটির সম্পর্কে কিছু রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। 


১৯২ * উন্নয়ন বিভ্ৰম 


দৈনিক দেশ রূপান্তরে প্রকাশিত ‘এক দশক ধরে চাকরি কমছে’ শিরোনামের 


রিপোর্ট থেকে এই কৌশলপত্রের 


৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০)। 


ওই কৌশলপত্রে ডক্টর রিজওয় 


কছু তথ্য উল্লেখ করছি (দেশ রূপান্তর, 


নুল দেখিয়েছেন, ২০১৩ সাল পর্যন্ত 


কর্মসংস্থান বাড়ছিল: কিন্তু ২০১৪ থেকে কর্মসংস্থান কমা শুরু হয় (ডক্টর 


সংগতিপূর্ণ)। 


তিনি দেখিয়েছেন, 


রজওয়ানের এই অবজারভেশনটি আমাদের গবেষণার স 


ঙ্গে সম্পূর্ণভাবে 


২০১১-১২ অর্থবছরের পরে বাংলাদেশ বিনিয়োগ 


উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও ( 


বডা) নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠ 


এসেছে । বিড 


নগুলোতে কর্মসংস্থান কমে 


র তথ্য অনুযায়ী, ২০১১-১২ অর্থবছরে দেশি- 


কোম্পানিতে কর্মসংস্থ 


বদেশি নিব 


দ্বাত 


ন ছিল ৫ লাখ ৩ হাজ 


র ৬৬২ জনের । এ স 


পরের অর্থবছর ৪ লা 


খ ৫১ হাজা 


সময়ে তা আরও কমে 


২ লাখ ২৪ 


২ লাখ ২৬ হাজার ৪১ 


১ জনে নেমে আসে। 


ংখ্যাটি 


র ১৫০ জনে নেমে আসে। ২০১৪-১৫ 
হাজার ৯৪৩ জনে, ২০১৫-১৬ অর্থবছর 


ডক্টর রিজওয়ানুল আরও উল্লেখ করেন, খাদ্য প্র 
২০১৩ থেকে ২০১৫-১৬ সময়কালে ৫ ল 


ক্রয়াজাতকরণ শিল্পে 


এই গবেষণায় দ 


বি করা হয়, শিল্প খাতে ১৯৯৯-২০১০ সা 


খ কর্মসংস্থ 


ন ত্রাস পেয়েছে। 
ল পর্যন্ত প্রতিবছর 


সাড়ে ৩ লাখ ক 


সংস্থান হতো, কিন্তু স 


২ লাখ করে কর্মসংস্থা 


ন হচ্ছে। 


ম্প্রতিক বছরগুলোতে বছর প্রতি 


নির্মাণ খাতের বিষয়ে তিনি উল্লেখ করেন, ২০০৫-১০ সময়ে নির্মাণ খাতে 


কর্মসংস্থানের প্রবু 


দ্ধ বেশ বাড়ছিল। ২০১০-১৩ সময়ে তা 


আবার কমে 


থাকে। এ খাতে কর্মসংস্থান কমে যাওয়াকে উদ্বেগের বিষয় 


হসেবে 


উল্লেখ 


করে খসড়া কৌশলপত্রে বলা হয়েছে, ‘এটি ভালো যে ২০১৩-এর পর 


থেকে এ খাতে আবার কর্মসংস্থানের প্রবৃদ্ধি ব 


ডছে। 


যদিও ২০১৩-এর পরে প্রবৃদ্ধির দাবির সঙ্গে আমি একমত নই। বিক্রয় না 


হওয়া ফ্ল্যাটের সংখ্যাসহ অন্যান্য পর্যবেক্ষণের আলোকে আমরা দেখেছি, 


২০১৩ সালেও আবাসন খাতে ধস ছিল। পুনরুদ্ধ 


১৬ অর্থবছর থেকে। 


র শুরু হয় মূলত ২০১৫- 


ডক্টর রিজওয়ানুলের মতে, ২০০২-০৬ সাল পর্যন্ত প্রতিবছর বাংলাদেশে 


কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার 


ছল ২ দশমিক ২৫ শতাংশ । ২০০৬-১০ সাল পর্যন্ত 


তা বেড়ে দাঁড়ায় ৩ দশমিক ৪৫ শতাংশে । ২০১০-১৩ সাল পর্যন্ত সামান্য 


উন্নয়ন বিভ্রম * ১৯৩ 


কমে প্রতিবছর কর্মসংস্থান প্রবৃদ্ধি নামে ২ দশমিক ৩০ শতাংশে । আর 
২০১৩-১৭ সাল পর্যন্ত প্রতিবছর কর্মসংস্থানে প্রবৃদ্ধি হয় মোটে ১ দশমিক 
৩৩ শতাংশ। 


ডক্টর রিজওয়ানুলের দেওয়া এই রিপোর্টে ২০১২ সাল থেকে বাংলাদেশের 
শ্রমবাজারের ধ্বংসযজ্ঞটি চোখে পড়ে। 


শুধু স্থানীয় শিল্পভিত্তিক খাতগুলো নয়, রপ্তানিমুখী খাতগুলোতেও গত 
দশকে কর্মসংস্থান হুমকির মুখে পড়েছে। 


শুধু বাবলগুলো চুপসে যাওয়ার কারণে নয়, ২০১৩-এর ২৪ এপ্রিল রানা 
প্লাজা ধসের কারণে পোশাকশিল্পেও কর্মসংস্থানে ধস নামে; যার ফলে 
পোশাকশিল্পে কর্মসংস্থানে একটি সংকট তৈরি হয়। এ ছাড়া এই সময়কালে 
অটোমেটিক মেশিনের আবির্ভাব ও পোশাকশিল্পে কর্মসংস্থানে হ্রাসে বড় 
প্রভাব রাখে। 


পোশাকশিল্পে ধস 


২০১৪ সালে রানা প্লাজা ধসের পরে পোশাকশিল্পনে ধসের চিত্রটি আমরা 
পরবর্তী চার্টে দেখতে পাচ্ছি। 


চার্ট ৫০ঘ: ২০১২ সালে পোশাকশিল্পে কারখানার সংখ্যা ৫ হাজার ৮৭৬ থেকে 
৪ হাজার ২২২-এ নেমে আসে। 
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১৯৪ * উন্নয়ন বিভ্ৰম 


৫০ঘ চার্টে আমরা দেখতে পাচ্ছি অর্থবছর ২০০০ থেকে অর্থবছর ২০১২ 
পর্যন্ত রপ্তানিমুখী পোশাকশিল্প কারখানার ৩ হাজার ২০০ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 
৫ হাজার ৮৭৬-এ পৌছায়। কিন্তু অর্থবছর ২০১৪-তে মোট কারখানার 
সংখ্যা নাটকীয়ভাবে ৫ হাজার ৮৭৬ থেকে কমে ৪ হাজার ২২২-এ নেমে 
আসে। 


৫২ 


কারখানার সংখ্যার এই পতনের সঙ্গে সঙ্গে এই সময়কালে পোশাকশিল্পে 
মোট কর্মসংস্থানও নাটকীয়ভাবে হ্রাস পেয়েছে। 


রানা প্লাজা ধসের পরেও পোশাকশিল্পের মোট রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধির হিসাব 
আমরা জানি, তার ভিত্তিতে অর্থনীতিবিদেরা হয়তো দাবি করবেন, ফ্যাক্টরির 
সংখ্যা ত্রাস পেলেও মোট রপ্তানি হ্রাস না পাওয়ায় ধরে নেওয়া যায়, এই 
শিল্পে কর্মসংস্থান হ্রাস পায়নি। 


৫১ কট 


বস্তারিত গবেষণাটিতে 


কিন্তু বাংলাদেশের পোশাকশিল্পের ইতিহাসে সবচেয়ে 
সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি চিত্র উঠে এসেছে। 


বিগত দশকে পোশাকশিল্পে কর্মসংস্থান তাৎপর্যপূর্ণভাবে হ্রাস 
পেয়েছে 


২০১৮ থেকে ২০২২ সালে ম্যাপড ইন বাংলাদেশ নামের একটি গবেষণা 
সংস্থা, ব্যাক বিশ্ববিদ্যালয় ও বৈদেশিক ক্রেতাদের প্রতিষ্ঠান সিত্যান্ড এ 
ফাউন্ডেশনের সহায়তায় বাংলাদেশের সব পোশাকশিল্প কারখানা ভ্রমণ 
করে মোট কর্মীর সংখ্যার অত্যন্ত কম্প্রিহেন্সিভ একটি ডেটাবেইস ও 
সামগ্রিক শিল্পের একটি ম্যাপ তৈরি করে। এ জরিপটি তৈরি করতে ম্যাপড 
ইন বাংলাদেশের রিসারচাররা পুরো বাংলাদেশের প্রায় সব কারখান 
সরাসরি ভ্রমণ করেছেন। 


বিজিএমইএ ছিল ম্যাপড ইন বাংলাদেশের স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার । বৈশ্বিক 
গবেষণা সংস্থা ওপেন আ্যাপারাল রেজিস্ট্রি, সারা বিশ্বের পোশাকশিল্পের 
একটি ডেটাবেইস তৈরি করার অভিযাত্রায় ম্যাপড ইন বাংলাদেশের এই 
গবেষণায় সহায়তা করেছে। 


২০১৭ থেকে ২০২২ সালে সব বাংলাদেশের পোশাকশিল্পের প্রায় শতভাগ 
কারখানা ভ্রমণ করে ম্যাপড ইন বাংলাদেশ পুরো পোশাকশিল্প মোট ২৭.১৬ 
লাখ শ্রমিক খুজে পেয়েছে, যার মধ্যে ১৫ লাখ ৭৯ হাজার ৩৮৯ (৫৮.১ 
শতাংশ) জন নারী শ্রমিক ও ১১ লাখ ৩৭ হাজার ১৯৬ (৪১.৯ শতাংশ) 


উন্নয়ন বিভ্রম ১৯৫ 


জন পুরুষ শ্রমিক খুজে পেয়েছে (https://mappedinbangladesh.org/, 
Accessed 18 January 2022) 


বিজিএমইর তথ্য অনুযায়ী, ২০১০-১১ অর্থবছরে পোশাকশিল্পে ৪০ লাখ 
শ্রমিক কর্মরত ছিল। (পোশাকশিল্পে শ্রমিক কত, প্রথম আলো, ২০১৪) যা 
২০০২-০৩ অর্থবছর ছিল ২০ লাখ। 


ফলে বিজিএমইএর এবং ম্যাপড ইন বাংলাদেশের তথ্য অনুযায়ী, ২০১০ 
থেকে ২০২২ সময়কালে পোশাকশিল্পে, ১৩ লাখ শ্রমিক হ্রাস পেয়েছে। 
যেখানে, ২০০২-০৩ অর্থবছর থেকে ২০১০ পর্যন্ত ৮ বছরে পোশাকশিল্পের 
শ্রমিকের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে। 


শুধু মন্দাকালীন নয়, গত এক দশকে বাংলাদেশের কর্মসংস্থানে কী বিপর্যয় 
ঘটেছে তা বোঝার জন্য ম্যাপড ইন বাংলাদেশের গবেষণাটি অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ ম্যাপড ইন বাংলাদেশের গবেষকদের সঙ্গে আমি ব্যক্তিণতভাবে 
আলাপ করেছি। তারা জানিয়েছেন এ তথ্যগুলো সংগ্রহের সময়েও তারা 
বিজিএমইএ, বিকেএমইএ, কারখানা পরিদর্শন অধিদপ্তরসহ গুরুত্বপূর্ণ 
স্টেক হোলন্ডারদের সঙ্গে রেখেছে । ফলে ম্যাপড ইন বাংলাদেশের তথ্যের 
মান অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য । 


ম্যাপড ইন বাংলাদেশের পরিসংখ্যানের নির্ভরযোগ্যতা স্বীকৃতি বিজিএমইএ 
ও বাংলাদেশের অর্থনীতিবিদেরা দিয়েছেন যার দুটি টেস্টিমনিয়াল আমি, 
প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইট থেকে পাঠকদের জন্য সংকলিত করলাম। 


চিত্র ১১: বিজিএমই-এর প্রেসিডেন্ট এবং গবেষকেরা ম্যাপড ইন বাংলাদেশের 
পরিসংখ্যানের মান সম্পর্কে স্বীকৃতি দিয়েছেন। 
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“Mapped in Bangladesh (MiB) adds a significant milestone in this 
journey to excellence and transparency [of the sector]... We are happy 
a! « to be part of this initiative from BGMEA. In today's world, information is 
1৫ টি power and we want to leverage it [MiB map] to pursue our vision for a 
a: sustainable industry. MiB will play a critical role by creating access to 
Careful, customized, credible and crucial information about the RMG 
MR. FARUQUE HASSAN  inausty....." 
PRESIDENT, BGMEA 
MANAGING DIRECTOR, GIANT GROUP 5] 
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৬ Mapped in Bangladesh ছু রর 


“The RMG sector is the major backbone of Bangladesh's economic 
development which made tremendous contributions over the past 
decades. The sector needs a digitization as it changes its status from 
LDC to Developing Country by 2026, to Higher Middle Income Country 
status by 2031, and Higher Income Country Status by 2041; in terms of 
data information. From that point of view, Mapped in Bangladesh 
(MiB) is playing a major role in terms of ensuring data transparency, 


DR KHONDAKER GOLAM MOAZZEN and availability of real-time data to the stakeholders. Over time, MiB has 


become a reliable source of digital database for all stakeholders, both at 


RESEARCH DIRECTOR Home and ab 
CENTRE FOR POLICY DIALOGUE (CPD) 
দত আরা ৪) Mapped in Bangladesh চু এ 


“Mapped in Bangladesh (MiB) has been an incredible collaborator 
for the Open Apparel Registry (OAR) in our quest to map all of the 
World's apparel facilities. Facility name and address data in 
Bangladesh is notoriously inconsistent, and having MiB on the 
ground, [the] team providing trusted and accurate data via [this] tool 
built in its own country has been a game changer. As MiB grows its 
reach, this home-grown tool can be utilized by its stakeholders to 
improve environmental and social outcomes and boost business in the MS. NATALIE FLOURNOY GRILLON 
Country." EXECUTIVE DIRECTOR 

ছা OPEN APPAREL REGISTRY (OAR) 

—Www.mappedinbangladesh.com * E 


OPEN 
APPAREL 
REGISTRY 


ম্যাপড ইন বাংলাদেশের এ গবেষণাটি দুটি কারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । প্রথম 
কারণ, এই গবেষণাটির তথ্য অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য। এই প্রথম আমরা বহল 
ব্যবহৃত তথ্য_ পোশাকশিল্প ৪০ লাখ নারী শ্রমিকের কর্মসংস্থানের প্রকৃত 
চত্রাট দেখতে পেলাম। 


দ্বতীয় কারণ, এই গবেষণা আমাদের দেখিয়ে দেয় ২০১০ থেকে ২০২০- 
এর এক দশকে কর্মসংস্থান 8০ লাখ থেকে ২৭.১৬ লাখে নেমে এসেছে, 
যা বাংলাদেশের সার্বিক কর্মসংস্থানে এটি একটি বড় বিপর্যয় নির্দেশ করে। 


এ বিপর্যয়টি অনেক বড় অশনিসংকেত। কারণ কর্ম খোঁজার ওয়েবসাইট 
বিডিজবসের মতে, ২০২১-এ এসেও বাংলাদেশের সর্বোচ্চ কর্মদাতা 
পোশাকশিল্প খাত। তাই পোশাকশিল্পের প্রতিটি ফ্যাক্টরি তালাশ করে 
ম্যাপড ইন বাংলাদেশ যদি মাত্র ২৭.১৬ লাখ কর্মী খুজে পায়, তবে প্রশ্ন 
করতে হবে প্রতিবছর শ্রমবাজারে যে ২৬ লাখ মুখ যোগ দেয়, তাদের 
কর্মসংস্থান কোথায় হয়? ৫ বছরে যে ১ কোটি মুখ শ্রমবাজারে যোগ দিল, 
তাদের কোথায় কর্মসংস্থান হলো? অথবা বাংলাদেশের নারীদের প্রধান 
কর্মসংস্থানের উৎস যদি পোশাকশিল্প হয়, তবে ১০ বছরে যে এক কোটি 
নারী শ্রমবাজারে যোগ দিল, তাদের কর্মসংস্থান কোথায় হলো, যেখানে 


কম্প্রিহেন্সিভ ডেটা বলছে পোশাকশিল্পে নারী কর্মসংস্থান মাত্র ১৬ লাখ? 


উন্নয়ন বিভ্ৰম * ১৯৭ 


আরও প্রশ্ন করতে হবে ২০০২-০৩ থেকে ২০১০ সালে পোশাকশিল্পের 
কর্মসংস্থান যদি দ্বিগুণ হয়ে থাকে, তবে ২০১০ থেকে ২০২০-এ এই 
কর্মসংস্থান কেন ৩০ শতাংশ হ্রাস পেল? 


ফ্যাক্টরি কমে গেলে রপ্তানির প্রবৃদ্ধি কীভাবে হলো? 


০৫4 


এই পর্যায়ে অর্থনীতিবিদেরা বলতে পারেন, রপ্তানিমুখী পোশাকশিল্প 
ফ্যাক্টরির সংখ্যা কমে গেলেও পুরো দশকে পোশাকশিল্পের রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি 
হয়েছে। তারা প্রশ্ন করতে পারেন, কর্মসংস্থান কমে গেলে রপ্তানির প্রবৃদ্ধি 
কীভাবে হলো? 


এর দুটি কারণ। প্রথম কারণ অটোমেশন। বিগত দশকে পোশাক 
রখানাগুলোতে বিভিন্ন রকম অটোমেশনের কারণে সব কারখানায় 
শ্রমিক হ্রাস পেয়েছে। 
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দ্বিতীয় কারণ, আরএমজির প্রবৃদ্ধি ঘটেছে মূলত বড় ফ্যাক্টরির সম্প্রসারণের 
কারণে। 


রানা প্লাজা ধসের পরে বিধিনিষেধের চাপে অসংখ্য ছোট ফ্যাক্টরি বন্ধ 
হয়ে যায়। নন কমপ্নায়েন্স ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ঢাকার বা চট্টগ্রামের 
আনাচকানাচে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের হাতে যে ছোটখাটো ফ্যাক্টরিগুলো 
আছে, সেগুলোই মূলত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বড় প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগের, রিস্ক 
ম্যানেজমেন্টের এবং কমপ্নায়েস রক্ষা করার যে সক্ষমতা রয়েছে, সেই 
সক্ষমতা ছোট ফ্যাক্টরিগুলোর ছিল না। ফলে ছোট ছোট নন কমগ্লায়েন্ট 
ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে বা কিছু কিছু কারখানা বড় ফ্যাক্টরিগুলো কিনে নেয়। এর 
ফলে বড় প্রতিষ্ঠানেরগুলোর হাত ধরেই আরএমজির প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। 


বড় কোম্পানিগুলো ২০১২-এ ব্যাপকভাবে ক্যাপাসিটি সম্প্রসারণ করেছে। 
এই সময়কালে মন্দার কারণে শিল্পের সামগ্রিক যে পতন ছিল তার ফলে 
ব্যাংকগুলো বড় ফ্যাক্টরিকে খুবই কম সুদের হারে খণ দিয়েছে, যার মাধ্যমে 
বড় প্রতিষ্ঠানগুলো ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি করেছে। বড় ফ্যাক্টরিগুলোর প্রডাক্টিভিটি 
বেশি, ফলে তারা কম শ্রমিকে বেশি উৎপাদন করতে সক্ষম হচ্ছে। 


কিন্তু সবকিছুর পরেও বিগত দশকের পোশাকশিল্পের প্রবৃদ্ধির হার আগের 
দশকের তুলনায় তাৎপর্যপূর্ণভাবে কম ছিল, যার ফলে আগের দশকের 
প্রবৃদ্ধি কমে আসার ধারাটি ইতিমধ্যেই কমে এসেছে। 


১৯৮৬ উন্নয়ন বিভ্ৰম 


পরবর্তী চিত্রে আমরা আরএমজির বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধির হারটি দেখতে 


পাচ্ছি_ 
ছক ২৭: আরএমজির মোট রপ্তানির প্রবৃদ্ধির হার কমেছে 


2002 101 2007 to | 2012 to | 2017 to 20209 
2006 2011 2016 2019 
RMG 11% 19% 9% 7% -18% 
Export 


Source: https://www.bgmea.com.bd/export-performances/4 


ছক ২৭-এ দেখতে পাচ্ছি, ২০১২ থেকে ১৬ পর্যন্ত সময়ে বছরপ্রতি 
আরএমজির গড় প্রবৃদ্ধির হার ছিল শুধু ৯ শতাংশ: যা আগেরপাঁচ বছরের 
অর্ধেক। উভয় দশকের তুলনা করলে আরও করুণ বাস্তবতা ফুটে ওঠে_ 


ছক ২৮: দশকের তুলনায় আরএমজির বাৎসরিক গড় প্রবৃদ্ধির হার 


2002 to 2011 2012 to 2019 
RMOG Export 15% 8% 


(Source: https://www.bgmea.com.bd/export-performances/) 


দুই দশকের তুলনায় আমরা দেখতে পাচ্ছি, ২০১২ থেকে ২০১৯ সালে 
বছরপ্রতি গড় প্রবৃদ্ধি আগের দশকের থেকে প্রায় অর্ধেক কমে আসে। 
করোনার প্রভাবের কারণে অর্থনীতির বিপর্যয়ের সঙ্গে তার আগের 
বিশ্লেষণকে আলাদা রাখার উদ্দেশ্যে এই পরিসংখ্যানে ২০২০-এর তথ্য 
সংযুক্ত করা হয়নি। করা হলে ২০১২ থেকে ২০২০-এর প্রবৃদ্ধির হার আরও 
করুণ দেখাত । 


যদিও এই সময় মোট রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু, দেখা যাচ্ছে, ২০১২-এর 
পর পোশাকশিল্প তার কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে পারেনি এবং এই 
শিল্পে কর্মসংস্থানও থেমে গেছে; যার ফলে বেকারত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। 


নন আরএমজি খাতে হারিকিরি 


মনে রাখতে হবে, আরএমজিই শুধু বাংলাদেশের একমাত্র রপ্তানি খাত 
নয়। নন আরএমজি খাত বাংলাদেশের কর্মসংস্থানে বড় ভূমিকা রাখে। 
বাংলাদেশে নন আরএমজি খাতে হিমায়িত খাদ্য, চামড়া ও পাট বড় অংশ 
দখল করে আছে। 
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নন আরএমজি খাতের রপ্তানির প্রবৃদ্ধির চিত্র আমরা পরবর্তী ছকে দেখতে 


পাচ্ছি_ 
ছক ২৯: বিভিন্ন সময়কালে নন আরএমজির বাৎসরিক প্রবৃদ্ধির গড় হার 


2002 to 12007 to 12012 to | 2017 to 2019 
2006 2011 2016 

Non RMG 11% 15% 4% 1% 

Export 


Source: Calculated by subtracting the RMOG export data retrieved 
from BGMEA from the gross export data from the World Bank 
Databank 


প্রদত্ত ছকে দেখা যাচ্ছে, নন আরএমজি খাতের রপ্তানির ২০০৭ থেকে ২০১১ 
সময়কালে বছরপ্রতি ১৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করে, যা থেকে ২০১২ থেকে 
২০১৬ সালে ৪ শতাংশে নেমে আসে। যে প্রবৃদ্ধির হার ২০১৭ থেকে ২০১৯- 
এ ১ শতাংশে নেমে আসে। 


করোনা বর্ষে এই প্রবৃদ্ধির হার ছিল_ ১১ শতাংশ। 


উন্নয়ন অর্গাজম দশকের সঙ্গে আগের দশকের তুলনা করলে আমরা দেখতে 
পাই, বাস্তবতা খুবই করুণ। 


ছক ৩০: দশকের তুলনায় নন আরএমজির বাৎসরিক প্রবৃদ্ধির হার 
2002 to 2011 2012 to 2019 


Non 17২৬০ 


13% 3% 
Export এ 


(Source: Calculated by subtracting the 7২৬0 export data retrieved 
from BGMEA from the gross export data from the World Bank 
Databank) 


আগের দশকে যেখানে ২০০২ থেকে ২০১১ পর্যন্ত যখন বছরপ্রতি ১৩ 
শতাংশ গড় প্রবৃদ্ধি ছিল, সেই গড় প্রবৃদ্ধি ২০১২ থেকে ২০১৯-এ চার 
ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ ৩ শতাংশে নেমে আসে। 


ফলে দেখা যাচ্ছে। শুধু পোশাকশিল্প নয়, বাংলাদেশের নন আরএমজি খাতের 
রপ্তানি বিগত দশকে একটি ভয়ংকর ধ্বংসযজ্ঞের ভেতর দিয়ে গেছে। 
এত বছরে যে বিচিত্রপূর্ণ সৃষ্টিশীলতা বাংলাদেশের নন আরএমজি খাতকে 


২০০ * উন্নয়ন বিভ্ৰম 


এগিয়ে নিয়ে গেছে। তার ধারাবাহিকতা এই দশকে এসে ভেঙে পড়েছে। 
নন আরএমজি খাতে কর্মসংস্থানের নির্ভরযোগ্য কোনো পরিসংখ্যান নেই। 
কিন্তু বাংলাদেশে কর্মসৃজনে নন আরএমজি সেক্টর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে । 


নন আরএমজি খাতের বছরপ্রতি গড় প্রবৃদ্ধি আগের দশকের চার ভাগের 
এক ভাগে নেমে আসাতে বোঝা যায়, হিমায়িত খাদ্য, চামড়া, পাট বা 
বিভিন্ন কুটিরশিল্পে আগের দশকে কর্মসংস্থানের গতি স্তিমিত হয়ে গেছে। 


ফলে আমরা দেখতে পেলাম আরএমজি খাত, নন আরএমজি খাত, 
কারখানা খাত, নির্মাণ খাতসহ সব খাতেই ২০১১-এর পর কর্মসংস্থানের 
পতন দেখা গেছে। 


মূল্যস্ফীতি থাকা সত্ত্বেও কর্মসংস্থান হ্রাসের এই বিবরণে স্ট্যাগফ্রেসানের 
চিহ্ন স্পস্টভাবে দেখা যাচ্ছে। 


উন্নয়ন বিভ্রম * ২০১ 


স্ট্যাগফ্লেশানের ধ্বংসযজ্ঞ: 
সার্বিক আয় ও ব্যয়ের পতন 


স্ট্যাণফ্লেশানের আরও একটি চিহ্ন, মানুষের আয় হ্রাস পাওয়া । মূল্যস্ফীতি 


ঘটলেও স্ট্যাগফ্রেশানের সময়কালে মানুষের আয়ের সংকোচন ঘটে। 
চমকপ্রদভাবে বিবিএসের নিজস্ব পরিসংখ্যানেই ২০১০ থেকে ১৬ মানুষের 


আয় হ্রাস পাওয়ার প্রমাণ রয়েছে। 


এই হাইপোথেসিসটি প্রমাণের জন্য আমরা ২০১৬-এর খানা জরিপের 


সাহায্য নেব। মুখবন্ধেই আমরা দেখেছি, ২০১১ থেকে তিন গুণ বৃদ্ধি 


পেয়ে 


২০২১-এ বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ২৫০০ ডলারে পৌছেছে ফেিন্যা 


সয় 


ল 


এক্সপ্রেস, ০8 নভেম্বর ২০২১)। মাথাপিছু আয় গণনার এ হিসাবটি মে 


ঢ 


দেশজ আয়কে দেশের মোট জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ দিয়ে পরিমাপ করা হয়। 


১ 


কিন্তু মাথাপিছু আয় নির্ণয় করার আরও একটি পদ্ধতি রয়েছে 
পদ্ধতিতে সার্ভের মাধ্যমে পরিবারপ্রতি আয় যাচাই করা হয় 


1 এ 


ই 


বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রতি পাঁচ বছরে Household Income and 


Expenditure Survey (7119) নামের এ জরিপটি পরিচালনা করে। এ 


জরিপটি খানা জরিপ নামে পরিচিত । এখানে খানা বলতে বোঝায় পরিবার। 


ওই জরিপে বিবিএসের জরিপকারীরা দেশের প্রতিটি জেলায় প্রায় ৪৬ 


হাজার পরিবারের জরিপের ভিত্তিতে পরিবারপ্রতি আয়-ব্যয়, 


ভোগ, 


ক্যালরি গ্রহণসহ বিবিধ পরিসংখ্যান তৈরি করে। ৭২৭ কোটি টাকা খ 


রিট 


করে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে ২০১৬-এর খানা জরিপের পরিসংখ্যান 


তৈ 


রর 


করা হয় (এক দশকেও চিহ্নিত হয়নি অতিদরিদ্র, বণিক বার্তা, ১৬ জানুয়া 


২০২২)। 


রর 


~~ 
| 


দেশের প্রতি 


ট জেলায় পরিসংখ্যান ব্যুরোর স্থানীয় অফিসের ফিল্ড সার্ভের 
রি কর 


ভিত্তি করে তৈরি করা খানা জরিপে দেশের মানুষের আয়-ব্যয়ের হিসাব 


২০২৪ উন্নয়ন বিভ্রম 


সম্পর্কে যে চিত্রটি 


পাওয় 


1 সম্ভব, মোঢ জাতায় আয়কে মোঢ জনসংখ্যা 


দিয়ে ভাগ করে গড় আয়ে সেই চিত্রটি পাওয়া য 


য় না। 


এমন 


ক সরকার নিজেই খানা জরিপের অনেকগুলো সুচক শিশু মৃত্যুহার, 


মাতৃমৃত্যু, 


গড় আয়ু, 


মাহপ্েশনের 


হার, বয়স্ক শিক্ষার হার ইত্যাদি 


নিয়মি 


তভাবেই তাদে 


র রাজনৈতিক প্রচারণায় ব্যবহার করে। 


২০১৬-এর খানা জ 


রপের প্রাথমিক 


তথ্য বাংলাদেশের অর্থনীতিবিদদের 


হাতে বাংলাদেশের 


অর্থনীতির প্র 


কৃত চিত্র সম্পর্কে এমন কিছু অন্তর্দৃষ্টি 


প্রদান করে, যা যাপিত জীবনের অভিজ্ঞতায় আমরা সাধারণ জনগণ জেনে 


থাকলেও এই বাস্তবতা সম্পর্কে 


ব 


[ংলাদেশের অধিকাংশ অর্থনীতিবিদ 


শ্রেণি সম্পূর্ণ অনব 


হত ছিল। খান 


জরিপ ২০১৬-এর তথ্যগুলো সম 


ক্টিগত 


হিসাবের ভিত্তিতে তৈরি বাংলাদেশের উন্নয় 


করে। 


খানা জরিপ ২০১৬-এর তথ্যের ভিত্তিতে অনেক অর্থন 


নের পুরো বয়ানটিকেই প্রশ্নবিদ্ধ 


তবিদ পরবর্তীকালে 


বাংলাদেশের উন্নয়ন বয়ানকে প্রশ্ন করেছেন। আমার 


বশ্বাস, খানা জরিপ 


২০১৬-এর তথ্যগুলো হাতে না পেলে বাংলাদেশের অ 


ধকাংশ অর্থনীতিবিদ 


জানতেই পারতেন না দেশের ভাষাহীন, 


প্রতিনিধিত্বহীন কোটি কোটি 


মানুষের জীবনে ক 


ভয়ংকর ধস এসেছিল 


২০১০ থেকে ১৬-তে এবং এই 


গবেষণার এই আলোচনাগুলো ষড়যন্ত্র তত্ব 


বিবিএসের খানা জ 


ইসেবে বিবেচিত হতো । 


রপ ২০১৬-এর প 


রিসংখ্যানে মাথাপিছু ও পরিবার প্রতি 


আয় কমে আসার স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। 


খানা জরিপের আয় 


বৃদ্ধির প্রাথমিক 


চত্র দেখলে মনে হবে, ২০১০ থেকে 


২০১৬-তে মানুষের 


আয় ৪০ শতাংশ 


৫১৫১ 


বৃদ্ধি পেয়েছে। 


২ ৫ 


ছক ৩১-এ খানা জ 
পারছি। 


রপের ভাততে প 


রবারপ্রতি আয় বৃদ্ধির চিত্রটি দেখতে 


উন্নয়ন বিভ্রম * ২০৩ 


ছক ৩১: খানা জরিপের ভিত্তিতে পরিবারপ্রতি আয় 


Year | Household percentage | Household percentage 
income(BDT) | growth Consumption(BDT) | growth 

2000 | 5842 4881 

2005 | 7203 23% 6134 26% 

2010 | 11479 59% 11200 83% 

2016 | 15988 39% 15715 40% 


(Source: Household Income and Expenditure Survey (HIES),various 
years) 


ছক ৩১-এ দেখা যাচ্ছে, ২০১০ থেকে ২০১৬ সালে বাংলাদেশের পরিবারপ্রতি 
আয় ৩৯ শতাংশ বৃদ্ধি ও ব্যয় ৪০ শতাংশ পেয়েছে। ফলে আপাতদৃষ্টিতে এই 
সময়ে মানুষের আয় বৃদ্ধি নিয়ে কোনো দুশ্চিন্তার কারণ থাকার কথা নয়। 


কিন্তু সামান্য খতিয়ে দেখলেই আমরা বাংলাদেশের পরিবারপ্রতি উপার্জন 
বৃদ্ধির গল্পটির শূন্যতা দেখতে পাব 


ফাকিটি চলতি হিসাব এবং প্রকৃত হিসাবের। 


বাংলাদেশের খানা জরিপের তথ্য চলতি মূল্যে হিসাব করা হয়, এই হিসাবে 
মূল্যস্কীতির তথ্য থাকে না। ফলে, ২০১০ থেকে ২০১৬-তে মূল্যস্ফীতির 
হিসাবটি যোগ করলেই আমরা বুঝতে পারব বছর বছর প্রকৃত আয়-ব্যয় 
কত দুর বৃদ্ধি পেয়েছে। 


ছক ৩২-এ মূল্যস্ফীতি সমন্যয়কৃত উপার্জন ও ব্যয়ের চিত্রটি দেখতে পাচ্ছি_ 


ছক ৩২: মূল্যস্ফীতি সংশোধনের পর মাথাপিছু আয় 


Year | Household | Consumer Real income | Changes in Real 
income price index | at 2010 price | income 
(2010 = 100) | level 
2000 | 5842 53.91 8534.5778 
2005 17203 69.15 9425.1255 10% 
20109 | 11479 100 11479 40% 
2016 | 15988 152.53 7589.5036 -34% 


(Source: Household Income and Expenditure Survey (HIES),.various 
years, HIES. Consumer price index (2010 = 100) Wordbank Code:FP. 
CPLTOTL) 


২০৪ উন্নয়ন বিভ্ৰম 


ছক ৩২-এ আমরা দেখতে পাচ্ছি, মূল্যস্ফীতি যোগ করলে ২০১০ থেকে ২০১৬ 
সালে প্রকৃত আয় ৩৪ শতাংশ কমেছে, যা একই সঙ্গে একটি 


ট অত্যাশ্র্য এবং 
মর্মান্তিক। এ তথ্য থেকে আমরা বুঝতে পারি, এই সময় দরিদ্র মানুষকে 
উন্নয়নের স্টিমরোলারের নিচে চাপা দিয়ে পিষে ফেলা হয়েছে। 


যেটা আরও বিস্ময়কর তা হলো, ২০০০ থেকে এই প্রথমবার সাধারণ 
মানুষের প্রকৃত আয় হ্রাস পেয়েছে। এর আগে ২০০০ থেকে ২০০৫-এ 
প্রকৃত আয় ১০ শতাংশ এবং ২০০৫ থেকে ২০১০-এ প্রকৃত আয় ৪০ 
শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। 


প্রকৃত আয় কমার এ চিত্রটি আমরা একটি চার্টের মাধ্যমে দেখতে পারি। 


চার্ট ৫১: মূল্যস্ফীতি সংশোধন করার পর ২০০০ থেকে ২০১৬-তে বাংলাদেশের 


মানুষের প্রকৃত আয় ৩৪ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। 
PER CAPITL REAL INCOME 90 (2010 BASE) 
Year 2000 Year 2005 Year 2010 Year 2016 


Source: BBS Income and Expenditure Survey Various years. 
Consumer price index (2010 = 100) Wordbank Code: FP.CPI.TOTL , Chart Reconstruction author. 


চার্ট ৫১-এ আমরা দেখতে পাচ্ছি, ২০১০ থেকে ২০১৬ মানুষের আয় ১১ 
হাজার ৪৭৯ থেকে ৭ হাজার ৫৯০ টাকায় নেমে এসেছে। কিন্তু এটাই 
সবকিছু নয়, আগের অধায়গুলোতে আলোচনায় আমরা দেখেছি ২০১২ 
থেকে ২০১৪ সালের মূল্যস্কীতির পরিসংখ্যানে ব্যাপক কারসাজি করা 
হয়েছিল। এর মাঝে ২০১৩-এর বিবিএসের মূল্যস্কীতির সঙ্গে ক্যাবের 
মূল্যস্কীতির হিসাবে ৫ শতাংশ তফাত আমরা দেখেছি। 


ফলে প্রকৃত মূল্যস্ফীতি আমলে নিলে এই সময়ে মানুষের উপার্জন আরও 
নাজুক হয়েছে। 


এখানে আমাদের একটা প্রশ্ন করা প্রয়োজন, বাংলাদেশের মোট দেশজ 
আয়ের হিসাবের সঙ্গে খানা জরিপের হিসাবের এত ফারাক কেন। 


উন্নয়ন বিভ্রম * ২০৫ 


২০২২ সালে এসে মোট দেশজ আয় হিসাবে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় 
২ হাজার ৫০০ ডলার যা, মাসিক ১৭ হাজার ৯১৭ টাকা (৮৬ টাকা ডলার 
রেট ধরে)। ২০১৬-তে মাথাপিছু আয় ছিল ১ হাজার ৪৬৫ ডলার, যা মাসিক 
১০ হাজার ৪৯৯ টাকা। 


অন্যদিকে খানা জরিপের হিসাবে ২০১৬-তে মাথাপিছু মাসিক আয় ছিল ৩ 
হাজার ৭১৮ টাকা। (খানার বা পরিবারের আকার ৪.৩ হিসাবে ।) 


প্রশ্ন হচ্ছে এই ফারাকটি কেন? এবং প্রশ্ন হচ্ছে আমরা কোন পরিসংখ্যানটি 
বিশ্বাস করব। কারণ দুটির উৎসই বিবিএস। 


বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সত্যি যদি কোনো প্যারাডক্স থাকে, তবে 
প্যারাডঝ্স এটাই যে জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত মানুষের আয় মোট দেশজ 
আয়ের হিসাবে প্রাপ্ত ফলের তিন ভাগের এক অংশ। বৈষম্য দিয়ে এ 
তফাতটি ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। কারণ, খানা জরিপের স্যাম্পল সাইজে 
সব আর্থসামাজিক গ্রুপকেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়। 


এই প্রশ্নের উত্তর আমি অর্থনীতিবিদদের জন্য রেখে দিলাম। 


পরবর্তী ছকে আমরা ব্যয়ের চিত্রটি দেখতে পাচ্ছি। 


ছক ৩৩: পরিবারপ্রতি ব্যয়। 


Year | House hold | Consumer Real Consumption 
Consumption | price index | consumption | Changed by 
(2010 = 100) at 2010 price 
level 


2000 | 4881 53.91 7130.6529 

2005 | 6134 69.15 8026.339 13% 
2010 | 11200 100 11200 22% 
2016 | 15715 152:53 7459.9105 =33% 


(Source: Household Income and Expenditure Survey (HIES),.various 
years, Consumer price index (2010 = 100) Wordbank Code:FP.CPI. 
TOTL) 


ছক ৩৩-এ আমরা দেখতে পাচ্ছি, ২০১০-এর স্থিরমূল্যে ২০০০ থেকে 
২০০৫ সালে পরিবারপ্রতি ব্যয় ১৩ শতাংশ এবং ২০০৫ থেকে ২০১০ পর্যন্ত 


২০৬ * উন্নয়ন বিভ্রম 


প্রকৃত ব্যয় ২২ শতাংশ বৃদ্ধি পেলেও ২০১০ থেকে ২০১৬ সালে প্রকৃত ব্যয় 
৩৩ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। 


চার্ট ৫২: খানা জরিপের হিসাবে ২০১০ থেকে ২০১৬ সময়কালে প্রকৃত ভোগ 
ব্যয় ৩৩ শতাংশ ত্রাস পেয়েছে। 
PER CAPITL REAL EXPENDITURE 80 (2010 BASE) 
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Source: BBS Income and Expenditure Survey Various years. 
Consumer price index (2010 = 100) Wordbank Code: FP.CPI.TOTL , Chart Reconstruction author. 


চার্ট ৫২-তে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ২০১০-এর প্রকৃত ব্যয় ১১ হাজার ২০০ 
থেকে ২০১৬-তে ৭ হাজার ৪৬০ টাকায় নেমে এসেছে। 


৬ বছরে প্রকৃত ব্যয়ের ৩৩ শতাংশ পতন অর্থনীতিতে একটি ভয়াবহ 
দুর্যোগ নির্দেশ করে। কারণ, দারিদ্র্য সীমার নিচের দিকের কোটি কোটি 
পরিবারের জন্য, এই সংকোচনের অর্থ, না খেয়ে থাকা, আধা বেলা খেয়ে 
থাকা, আধপেটা খেয়ে থাকা, পরিবারের অসুস্থ ব্যক্তিদের বিনা চিকিৎসায় 
মরে যেতে দেওয়া, মেয়েশিশুর বাল্যবিয়ে বা ছেলেশিশুকে শিক্ষাবঞ্চিত করা 
প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের বিশ্বরেকর্ড উন্নয়নে সময়কালে ৬ বছরে ৩৩ শতাংশ 
ব্যয় ত্রাস- জনগণের ভাগ্য উন্নয়নের দাবিকে একটি 


ট রসিকতায় পরিণত 
করে। আগামীতে আমরা এই রসিকতার বাস্তব চিহ্রগুলোও দেখতে পাব। 


খানা জরিপের থেকে প্রাপ্ত এ পরিসংখ্যানটি জাতীয় আয়কে মোট জনসংখ্যা 
দিয়ে ভাগ করে বাংলাদেশের শনৈঃশনৈই উন্নয়নের পুরো বয়ানটি উল্টে 
দেয়; বরং প্রশ্ন তোলে জাতীয় আয় যদি এভাবে গাণিতিক হারে বৃদ্ধি 
পায়, তবে বিশ্বব্যাংকের সরাসরি কারিগরি তত্ত্বাবধানে প্রতিটি উপজেলায় 
পরিবারপ্রতি উপার্জন, ব্যয় ও খাদ্যগ্রহণ কেন কমে এল? 


উন্নয়ন বিভ্ৰম * ২০৭ 


খানা জরিপের এই পরিসংখ্যান কি গ্রহণযোগ্য? 


অনেক পাঠক প্রশ্ন করতে পারেন, বিবিএসের খানা জরিপের পরিসংখ্যানটিই 
সম্পূর্ণ ভুল। অনেকে আমাদের চিন্তা পদ্ধতিকেও প্রশ্ন করতে পারেন। তারা 
বলতে পারেন, “আমরা মোটাদাগে দাবি করেছি বিবিএসের পরিসংখ্যান 
অনির্ভরযোগ্য, কিন্তু বিবিএস থেকে নেওয়া যে পরিসংখ্যান আমার 
চন্তাপদ্ধতির সঙ্গে মিলেছে, সেই পরিসংখ্যানকেই গুরুত্ব দিয়েছি। সিলেক্টিভ 
বায়াসের অভিযোগ আনবেন। 


কন্তু উন্নয়ন অর্গাজমে অভ্যস্ত পাঠকের কাছে খানা জরিপভিত্তিক আর্থিক 
সংকোচনের এই পর্যবেক্ষণগুলো বিস্ময়কর, বিসদৃশ অথবা বিবিএসের 
অনির্ভরযোগ্যতার প্রমাণ মনে হলেও: আমরা একটু পরেই দেখতে পাব 
শুধু বিবিএস নয়, এই সময়কালে ইউএনডিপির সহায়তায় অপর একটি 
গবেষণায় ঠিক একই চিত্র পাওয়া গিয়েছিল। 


ইউএনডিপি এবং পিপিআরসি পরিচালিত সার্ভেতে খানা জরিপের 
পরিসংখ্যানের তথ্যের সত্যতা 


২০১৫ সালে ডক্টর হোসেন জিল্লুর রহমান পরিচালিত পিপিআরসি, 
ইউএনডিপির সহায়তায় ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকা এবং গ্রামীণ অর্থনীতিতে 
আয়-ব্যয়ের একটি জরিপ পরিচালনা করে। পিপিআরসি পরিচালিত 
Bangladesh 2016 Politics, Governance and Middle Income 
Aspirations Realities and Challenges An Empirical Study 
নামের এ গবেষণাটি ইউএনডিপি ২০১৬-তে প্রকাশ করে (PPRC, 2016)। 


এই গবেষণায় ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষের আয় ও ব্যয় নিয়ে জরিপ 
করা হয়। এই জরিপের অনুসন্ধানে পরিবারপ্রাতি আয়ের পরিবর্তন নিয়ে 
প্রশ্ন করা হয়। 


‘Households were asked about changes in the income levels 
over the three preceding years’ (PPRC Governance and 
economic survey 2015) 


এই প্রশ্নের মাধ্যমে যে উত্তর পাওয়া যায় তা পরবর্তী ছকে দেওয়া হয়েছে। 


২০৮ * উন্নয়ন বিভ্ৰম 


ছক ৩৪: পিপিআরসি ইউনেস্কো জরিপে, খানা জরিপের মতোই সাধারণ 


Survey segment | % rise in average monthly household % rise in average monthly household 
income over 2012-15 income over 2012-15 adjusted for 
inflation 


% 


Dhaka city 16.4 - 4.8 
Other Urban 23.4 0.9 

Rural 10.3 -9.73 
All Bangladesh 15.9 -5.2 


Source: PPRC Governance and Economy Survey, 2015 


ছক ৩৪-এর প্রকাশিত জরিপের ফলাফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি ২০১২ 
থেকে ২০১৫ পর্যন্ত (মফস্বল ব্যতীত) ঢাকা শহর, গ্রাম-বাংলা ও সমস্ত 
দেশের পরিবারপ্রতি প্রকৃত আয় ত্রাস পেয়েছে। এর মধ্যে গ্রামের মানুষের 
প্রকৃত আয় হ্রাস পেয়েছে ৯.৭৩ শতাংশ। ঢাকা শহরের প্রকৃত আয় হ্রাস 
পেয়েছে ৪.৮ শতাংশ। 


এই জরিপ থেকে প্রাপ্ত চিত্র বিবিএসের জরিপের সঙ্গে খুবই সাযুজ্যপূর্ণ 
অনেকে চিহ্নিত করতে পারেন যে উভয় জরিপে আয় হ্রাসের চিত্র পাওয় 
গেলেও, খানা জরিপের আয় হ্রাসের পরিমাণের সঙ্গে পিপিআরসির জরিপের 
আয় হ্রাসের পরিমাণ সমান নয়। পিপিআরসির জরিপটি সম্পূর্ণভাবে খান 
জরিপের সঙ্গে না মেলার কারণ, পিপিআরসি জরিপে ২০১২ থেকে ১৫-এর 
য় হিসাব করা হয়েছে, অন্যদিকে খানা জরিপে ২০১০ থেকে ১৬-এর 
য় হিসাব করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের আলোচনার জন্য উল্লেখযোগ্য 
পর্যবেক্ষণ হচ্ছে, উভয় জরিপেই আমাদের আলোচিত সময়কালে 


৫১. 


পারবারপ্রাত আয় ও ব্যয়ে পতন দেখা যাচ্ছে। 


রে 


রে 


ফলে বিবিএসের মতো অনির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠানের জরিপ বলে, খানা জরিপ 
২০১৬ -এর প্রতি আমাদের অনাস্থা থাকলেও আমরা দেখতে পাচ্ছি, ভিন্ন 
একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের জরিপে ২০১২ থেকে ২০১৫ সালে বাংলাদেশের 
মানুষের আর্থিক অবনমনের ঠিক একই চিত্রটি উঠে এসেছিল। 


তা ছাড়া খানা জরিপ বিশ্বব্যাংকের পরামর্শে মাঠপর্যায়ে দেশের প্রতিটি 
জেলায় প্রায় ৪৬ হাজার পরিবারের সার্ভের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়। ৭২৭ 
কোটি টাকা খরচ করে তৈরি এই শুমারিতে বিশ্বব্যাংক বিভিন্নভাবে মান 
নিয়ন্ত্রণ করে। যে ধরনের কোনো মান নিয়ন্ত্রণ মোট দেশজ আয়ের তথ্যে 
করা হয় না। 


তবুও অল্প কথায় বলা যায়, আমদানি-রপ্তানির হিসাব, সরকারের আয় 
ব্যয়, রেমিট্যান্স, খণ প্রবৃদ্ধির হার, ইন্ডাস্ট্রিয়াল সার্ভের তথ্য, নিজস্ব সার্ভের 


উন্নয় ন্‌ বিভ্ৰম e ২০১৯ 


তথ্য ও আসোসিয়েশনগুলোর কাছ থেকে বিভিন্ন রকম তথ্যের ভিত্তিতে 
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো মোট জাতীয় আয় ও ব্যয়ের যে হিসাব করে, 
সেই হিসাবের চেয়ে ৪৬ হাজার পরিবারের কাছ থেকে সরাসরি সংগ্রহ করা 
খানা জরিপের আয়-ব্যয়ের হিসাব অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য। 


খানা জরিপের এই পরিসংখ্যানের গ্রহণযোগ্যতার সবচেয়ে বড় উৎস, 
ইউনিসেফ এবং পিপিআরসির পরিবার প্রতি আয়-ব্যয়ের জরিপ। দুটি 
সম্পূর্ণ ভিন্ন সংস্থার থেকে প্রাপ্ত একই ধরনের অনুসিদ্ধান্ত প্রমাণ করে, খানা 
জরিপের ২০১০ থেকে ২০১৬-তে বাংলাদেশের মানুষের প্রকৃত আয়, প্রকৃত 
ব্যয়ের যে চিত্রটি পাওয়া গেছে, তা একটি গ্রহণযোগ্য পরিসংখ্যান। একই 
সঙ্গে এই জরিপ, ২০১২ থেকে ১৬ পর্যন্ত বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ধস 
সম্পর্কে আমাদের বিবিধ সিদ্ধান্ত অনুসিদ্ধান্তের পক্ষে একটি বড় প্রমাণ 


২১০ * উন্নয়ন বিভ্ৰম 


খানা জরিপের বিস্ময়কর তথ্যগুলোর ভিত্তিতে প্রফেসর 
ওসমানীর গবেষণা: টানা পাঁচ বছর শ্রমিকের মজুরি হ্রাস 
মূল্যস্ফীতি সত্বেও মজুরি ত্রাস পাওয়া স্ট্যাগফ্লেশানের একটি গুরুত্বপূর্ণ 


চিহ্ন। অর্থবছর ২০১১ থেকেই বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মজুরি হ্রাসের 
প্রবণতা দেখা দিয়েছে। 


এই হাইপোথেসিসটি প্রমাণের জন্য আমরা খানা জরিপের তথ্যের ভিত্তিতে 
প্রফেসর এস আর ওসমানীর একটি গবেষণার সাহায্য নেব। পাঠক 
মনে করতে পারেন, প্রথম অধ্যায়েই ‘রিভিউ অব ন্যাশনাল আাকাউন্টস 
এস্টিমেশন ইন বাংলাদেশ’ (২০১৭) নামের এ গবেষণাটির মাধ্যমে 
আমরা বিবিএসের পরিসংখ্যানের দুর্বলতা দেখেছিলাম, যে গবেষণার 
প্রধান গবেষক ছিলেন যুক্তরাজ্যের উস্টার ইউনিভার্সিটির উন্নয়ন অর্থনীতি 
বভাগের প্রফেসর সিদ্দিক ওসমানী । 


ববিএসের সঙ্গে ওই প্রোজেক্টে কাজ করার সময় কাটাছেড়া করার আগেই 
প্রফেসর ওসমানীর ২০১৬-এর খানা জরিপের তথ্য হাতে আসে। 


কাটাছেড়া করার আগে খানা জরিপের এ তথ্যগুলো প্রফেসর ওসমানীর 
হাতে না এলে এবং এ নিয়ে গবেষণাপত্র প্রকাশিত না হলে, খানা জরিপ 
২০১৬কে বিবিএস প্রকাশ করত কি না, তা নিয়ে প্রশ্নের সুযোগ আছে। 
কারণ খানা জরিপ প্যান্ডোরার বাক্সের মতো এমন কতগুলো বিষয় 
আমাদের সামনে এনেছে যা সরকার ও আমাদের অর্থনীতিবিদ শ্রেণির বড় 
অংশ কখনো স্বীকার করেনি। 


ংলাদেশের উন্নয়ন বয়ানকে প্রশ্ন করে এমন বেশ কিছু রিপোর্টের ডিটেলস 
বিএস এখনো প্রকাশ করেনি । উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বিবিএস সার্ভে 


অব ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রিজ রিপোর্ট ২০১৯-এর দুই পাতার প্রিলিমিনারি 
ফাইন্ডিংস প্রকাশ করেছে, কিন্তু এই সার্ভের চুড়ান্ত ফলাফল ২০২২ সালে 


ব 
২ 
ব 


উন্নয়ন বিভ্রম ২১১ 


এসেও বি 


উন্নয়ন বয়ানকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। 


বএস প্রকাশ করেনি। কারণ এই সার্ভেতে ফলাফল বাংলাদেশের 


কাটাছেড় 


র আগে খানা জরিপের মূল উপান্তগুলো কীভাবে হাতে এল তা 


৫১ 


আমরা অর্থনীতিবিদ প্রফেসর এম এম আকাশের মুখেই শুনি, 


কা 


বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক এম এম 


~ 


|B) 
আকাশ, ১৬ জুলাই ২০১৯-এ দৈনিক বণিক বাৰ্তায়_ ‘মধ্যম আয়ের ফাঁদ 


এবং 


বিপজ্জনক আয়বৈষম্য প্রসঙ্গে’ নামের উপসম্পাদকীয়তে লিখেছেন 


~ 


“ঢাকা বিশ্ববিদ্য 


লয়ের অর্থনেতিক গবেষণা ব্যুরো ও অর্থনীতি বিভাগের 


যৌথ 


উদ্যোগে ‘ইনক্লুসিভ ফর সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট’ শিরোনামে 


দুই দিনব্যাপী একটি আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। 


এবারের 


দুই দিনব্যাপী এই সেমিনারে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেছিলে 


সেমিনারের প্রথম অধিবেশনের বিষয় ছিল 'দারিদ্য ও বৈষম্য’। 


ন আন্তর্জাতিক 


খ্যাতিসম্পন্ন অর্থনীতিবীদ অস্টার বিশ্ববিদ্য 


লয়ের অধ্যাপক এস আর 


ওসমানী । মূল সেমিনারে দেশি-বিদেশি মি 


লিয়ে ৩০ 


ট পেপার ১৫টি সেশনে 


উত্থাপিত ও আলোচিত হয়। তবে জনাব ওসমান 
দিনব্যাপী এই সেমিনারের প্রথম দিনের সবচেয়ে আকর্ষণীয় পেপার। এটি 


র পেপারটিই ছিল দুই 


শুনতে অধ্যাপক রেহমান সোবহান, জনাব 


ফরাসউ 


দন আহমেদসহ অনেক 


মান্যগণ্য ব্যক্তিও সেদিনের সেমিনারে উপ 


স্থৃত হয়ে 


ছলেন।' 


“অধ্য 


পক ওসমানীর বক্তব্য ছিল যথেষ্ট 


ভারসাম 


যপূর্ণ। আজকাল সর্বত্র 


বাংল 


দেশের উন্নয়ন নিয়ে যেভাবে উচ্ছবসি 


ত আওয় 


জি তোল 


হয়, প্রফেসর 


ওসম 


নী ততটা উচ্ছ্বসিত ছিলেন না। বাংলাদেশের আর্থসামা 


জক উন্নয়নের 


বস্ময়কর অর্জনগুলো স্বীকার করে নিয়েই তিনি মনোযোগ 


সাম্প্র 


তিক গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন সীমাবদ্ধতার 


দিকে!’ 


দয়েছিলেন দুটি 


ক্স 


এম আকাশ লেখেন_ 


প্রফেসর ওসমানীর আবিষ্কারগুলোর সুত্র কী, তা নিয়ে প্রফেসর এম 


‘এস আর ওসমানীর এ আবিষ্কারের ভিত্তি হচ্ছে ২০১৬ সালের খানা আয়- 


ব্যয় জরিপলব্ধ তথ্যাবলি, যা এখনো (১৬ জুলাই ২০১৯ পর্যন্ত) সরকার 


জনসমক্ষে প্রকাশ করে 


ন। তবে পরিকল্পনা কমিশনের এক 


গিয়ে 


অধ্যাপক ওসমানী এই তথ্যাবলি হাতে পেয়েছেন!’ 


নর 
| 


৮ কাজ করতে 


পাঠকের মনে প্রশ্ন আসতে পারে, বণিক বার্তায় প্রক 


শিত প্রফেসর 


আকাশের এই লেখাগুলো থেকে কেন এই উদ্ধৃতিগুলো দিচ্ছি। 


২১২৪ উন্নয়ন বিভ্ৰম 


এর উদ্দেশ্য আমাদের খানা জরিপনির্ভর 


আলোচনাগুলোর ব্যাকগ্রাউন্ড 


দেওয়া। এটা দেখানো যে খানা জরিপভিত্তিক বিশ্লেষণগুলো কোনো ষড়যন্ত্র 


তত্ব নয় বা প্রান্তিক কোনো গবেষণা থেকে আমি উদ্ধৃতি দিচ্ছি না। এই 


বষয়গুলো মূলধারার গবেষকেরা আলোচনা করেছেন। এ বিষয়গুলো 


নয়ে সেমিনার হয়েছে; যে সেমিনারে অধ্যাপক রেহমান সোবহান, জনাব 


ফরাসউদ্দিনের মতো অর্থনীতিবিদেরা উপস্থিত ছিলেন। খানা জরিপ থেকে 


উঠে আসা বিষয়গুলো নিয়ে অনেক তাত্বিক আলোচনাও হয়েছে। 


দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য পাঠককে জানানো যে ২০১৬ সালের খানা আয়- 


ব্যয় জরিপলন্ধ তথ্যগুলো নির্ভরযোগ্য। ক 


রণ, কাটাছেড়া করার আগে 


এ তথ্যগুলো অর্থনীতিবিদর হাতে আসে যা আমরা প্রফেসর এম এম 


আকাশের দেওয়া তথ্য থেকে জানতে পার 
খানা জরিপের তথ্য সরকার প্রকাশ করেনি 


এখানে বলে রাখা উচিত খানা জরিপ ২০১০-১৬-এর খসড়া বিবিএস 


২০১৭-এর অক্টোবরে প্রকাশ করে কিন্তু 


ছ যে ১৬ জুলায় ২০১৯ পর্যন্ত 
| 


এই খসড়ায় প্রাইমারি ডেটা 


ছিল না। বিবিএস চুড়ান্ত রিপোর্ট প্রকাশ করে ২০১৯-এর জুনে। ফলে 


আ্যনালিসিসের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাইমারি 


ডেঢাগুলো ২০১৯-এর জুনের 


আগে পাওয়া যায়নি। কিন্তু প্রফেসর ওসমানী বিবিএসের সঙ্গে গবেষণার 


সময়ে প্রাথমিক তথ্যগুলো পান এবং সেই তথ্যের ভিত্তিতে তার গবেষণা 
Aspects of the Poverty Scenario in Bangladesh during 2010- 


2016 ২০১৯-এর মে মাসে বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের জার্নালে 


প্রকাশিত হয়। 


খানা জরিপ ২০১৬-এর ভিত্তিতে প্রফেসর 


ওসমানা তার Aspects of 


the Poverty Scenario in Bangladesh during 2010-2016 


থা 
| 


গবেষণা 
ভাবনা দিয়েছেন। 


= 


টতে বাংলাদেশের আয় ও ব্যয় হ্রাসের বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন নতুন 


এই গবেষণায় প্রফেসর ওসমানী প্রশ্ন করেছেন এত বছর ধরে পরিবারপ্রতি 
আয় এবং ব্যয় বৃদ্ধি পেলেও কেন ২০১০ থেকে আয় ও ব্যয় হ্রাস পেয়েছে। 


পরিবারপ্রতি আয় ও ব্যয় কমে আসার কারণ খুজতে খুজতে একটি পর্যায়ে 


তনি অদক্ষ শ্রমিকের আয়ের প্রশ্নটি অনুসন্ধান করেন। এ পরিসংখ্যানটি 


খানা জরিপে থাকে না; বরং তা বিবিএসের 


শ্রম জরিপে পাওয়া যায়। 


ববিএস শ্রম জরিপের দুটি সূচক প্রকাশ করে। 


উন্নয়ন বিভ্ৰম * ২১৩ 


প্রফেসর ওসমানী ২০১০-১১কে ভিত্তি বছর হিসেবে ব্যবহার করে এই 


ইনডেক্স দুটিকে একত্র করেন এবং অর্থবছর ০৩ থেকে ভোক্তা মূল্যস্কীতিকে 


সমন্বয় করে অদক্ষ শ্রমিকের মজুরির নতুন একটি চার্ট তৈরি করেন। 


মূল্যস্ফীতি সমন্বয় করার পরে শ্রমিকের মজুরির প্রবৃদ্ধির যে চার্টটি প্রফেসর 


ওসমানী তৈরি করেছেন তা এক দিকে যেমন বিস্ময়কর, অন্যদিক থেকে 


এই চারটি এত বছরের ড্রামবিট করে যাওয়া উন্নয়নের গল্পের সঙ্গে 


সম্পূর্ণভাবে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। 


প্রফেসর ওসমানীর গবেষণা থেকে চার্টটি আমি পাঠকের জন্য নিচে তুলে 


ধরলাম। 


চার্ট ৫৩: অর্থবছর ১১ থেকে ১৫ পর্যন্ত পাঁচ বছর ধরে অদক্ষ শ্রমিকের প্রকৃত 


আয় হ্রাস পেয়েছে। 
REAL WAGES OF UNSKILLED LABOR 
৪ 11837818788 এ BBO BS 


un Ne] 
টা 
না 


> 
৮৮ ৮৮ 


Source: Aspects of the Poverty Scenario in Bangladesh during 2010-2016, Dr SR 05181, 2017 


Chart reconstruction: Author 


চার্ট ৫৩-তে দেখা যাচ্ছে অর্থবছর ২০০৭ থেকে ২০১০ পর্যন্ত, অদক্ষ 


শ্রমিকের প্রকৃত মজুরি (মূল্যস্ফীতি সংশোধন করার পর মজুরি) বৃদ্ধি 


পেয়েছে। কিন্তু অর্থবছর ২০১১ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত টানা পাঁচ বছর অদক্ষ 


শ্রমিকের মজুরি কমেছে। প্রতিবছর আয় কমতে কমতে অর্থবছর ১৬-তে 


পরে অদক্ষ শ্রমিকের প্রকৃত আয় অর্থবছর ২০০৩-এর কাছাক 


ছি পৌছায়। 


ফলে অর্থবছর ২০১১ থেকে অর্থবছর ২০১৫ পর্যন্ত ৫ বছর পর্যন্ত শ্রমিকের 


প্রকৃত আয় ত্রাস পেয়েছে, অথচ এই সময়ে মাথাপিছু আয় বিশ্বরেকর্ড 
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গতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে। পাঠকের খেয়াল থাকতে পারে, মুখবন্ধে আমরা 
দেখেছিলাম যে ২০১১ থেকেই বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ও জিডিপি ২০১১ 


থেকে উন্নয়ন 


ল বিশ্বের ধারা থেকে ভেঙে উর্ধ্বমুখী হয়েছে এবং আমি 


নিজেও এই সময় থেকে বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রোপাগান্ডা নিয়ে আলাদা 


করে শঙ্কিত 


হই। কারণ স 


ধস দেখতে পাচ্ছিলাম। 


মাজিক পর্যবেক্ষণে আমি অর্থনীতিতে একটি 


আমার সামাজিক পর্যবেক্ষণ দেখা ধসটিকে প্রফেসর ওসমানী এই চার্টে 
মূর্তমান করেছেন 


২০১১-এর পরে আর্থিক ধসের যে আলোচনা আমরা করেছি তার সঙ্গে এই 


২ 
| 


পর 
চা 


ট অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ হলেও বাংলাদেশের অভূতপূর্ব উন্নয়নের গল্পের 


বয়ানের প্রেক্ষাপটে, অদক্ষ শ্রমিকের আয়ের পতনের এ চিত্রটি অত্যন্ত 


সমস্যাযুক্ত। 


কেন এই চার্টটি স্ট্যাগফ্লেশানের সবচেয়ে বড় প্রমাণ 


প্রথমত এই চার্টটি সামষ্টিক 


অর্থনীতির মূলনীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক। 


সামষ্টিক অর্থনীতির পলিসি প্রেস্কিপশনে মূলত এই একটিই সমাধান- 


ভোক্তাদের চা 


হদা অর্থাৎ সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি করতে হবে। সমষ্টিগত 


চাহিদা বৃদ্ধি পেলে সেই চাহিদা মেটাতে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি 


পাবে। কর্মস 


ংস্থান বাড়লে 


শ্রমের মজুরি বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে কর্মীদের 


নিজেদের ব্যয় বৃদ্ধি পাবে । ফলে শ্রমিকের নিজের আয় ও ভোগ বৃদ্ধির 


কারণে চক্র 


কারে সামগ্রিক 


চাহিদা ও পণ্যের চাহিদা আরও বৃদ্ধি পাবে। 


যার ফলে আরও নতুন কর্মসংস্থান হবে। চক্রাকার এই প্রক্রিয়া একটি 


পর্যায়ে পূর্ণ 


কর্মসংস্থান তৈ 


র করবে। সার্কুলার ফ্লো অব ইনকামের এ 


তত্টি অর্থন 


তিবিদ্যার ১০১ 


মডিউল হিসেবে দেখা যায়। 


পলিসি লেভে 


লেগিয়েলংর 


ন এগ্রেগেট সাপ্লাই, শর্ট রান এগ্েণেট সাপ্পাই, 


কেন্সিয়ান, ম 


নেটারি, ফ্রেক 


জবল ইনফ্রেশন টারগেটিংসহ সব তত্বেই এ 


বিষয়টি 


ট মৌলিক স্তম্ভ হিসেবে স্বীকৃত- যাকে নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই। 
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চিত্র ১২: চক্রাকার অর্থনীতি। 


Stable equilibrium 


Price 
Level 


Long ren 
AS 


National income 
sonlinecouk (real GDP) 


777 
Households 


Goods and services 


১ Consumer expenditure 
Wages, rent, dividends 


Factors for production 


আমাদের বহুল আলোচিত প্রবৃদ্ধির বিতর্কের মূল দ্বন্বটি এখানেই। এক 


দিকে এক দশক ধরে জিডি 


পর ১২ শতাংশ থেকে ১৩ শতাংশ ন 


মক 


প্রবৃদ্ধি হচ্ছে, অন্যদিকে রাষ্ট্রের সবচেয়ে 


বড় কর্মসংস্থনের ক্ষেত্রে অ 


শ্রমিকের আয় প্রতিবছর ক 


মে আসছে। সামষ্টিক অর্থনীতির মূলনীতি 


গুলো 


= 


অনুসরণ করে এ ধরনের পার 


স্থৃতি হতে পারে না। কিন্তু প্রফেসর ওসম 


নী 


তৈরি করা অদক্ষ শ্রমিকের মজুরির চার্টে দেখতে পাচ্ছি, এক বছর নয়, ঈদ 


পাঁচ বছর ধরে এ অসন্তভবটি সম্ভব হয়েছে। 


যদি এই সময়ে সরকারের দাবি মতে, প্রবৃদ্ধি হয়েই থাকে এবং সরকারের 


ভাষ্য মতে, মূল্যস্কীতির দাবিটিও যদি ঠিক হয়, তবে এত দীর্ঘ সময়ে 


মজুরি সংকোচন সম্ভব নয়। এই সংকে 
স্ট্যাগফ্লেশান দেখা দেয়। 


চন শুধু সম্ভব যদি অর্থনীতিতে 


শ্রমিকের আয়ের পতনের এ তথ্য অনেক আগ থেকেই জানা ছিল 


বাংল 


দেশের লেবার ফোর্স নিয়ে সবচেয়ে নন্দিত এবং অভিজ্ঞ অর্থনীতিবিদ, 


আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার বিশেষ পরামর্শাদ 


তা প্রফেসর রিজওয়ানুল ইসলাম 


তার 


নজস্ব গবেষণায় একই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন সেই ২০১৫ সালেই। 


সেন্9। 


র ফর ডেভেলপমেন্ট আ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট রিসার্চের (সিডার) ‘কর্মসংস্থান 


ও শ্রমবাজার পর্যালোচনা-২০১৭" শীর্ষক এ 


ক প্রতিবেদনে ডক্টর রিজওয়ানুল 


ইসলাম অর্থ মন্ত্রণালয়ের তথ্য-উপাত্ত 


বিশ্লেষণ করে জানিয়েছিলেন, 


২০১১-১২ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত প্রতিবছরই 


কৃষি ও শিল্প খাতে প্রকৃত মজুরি 


কমেছে। কারণ প্রতিবছরই এ দুটি খাতে 
হার বেশি ছিল। 
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মজুরি বৃদ্ধির চেয়ে মূল্যস্ফীতির 


ওই প্রতিবেদনে তিনি দেখান, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে দেশে কৃষি খাতে নামিক 
মজুরি বেড়েছে ৫ দশমিক ১২ শতাংশ, অন্যদিকে মূল্যস্ফীতি হয়েছে ৬ 
দশমিক ৮ শতাংশ। ফলে এই সময়ে প্রকৃত মজুরি কমেছে। একইভাবে 
শিল্প খাতে ওই বছর নামিক মজুরি বেড়েছে ৪ দশমিক ৪৭ শতাংশ, কিন্তু 
মূল্যস্ফীতি বেড়েছে ৬ দশমিক ২ শতাংশ । ফলে এ খাতেও প্রকৃত মজুরি 
কমেছে। ওই প্রতিবেদনে রিজওয়ানুল ইসলাম ২০১১-১২ থেকে চার 
অর্থবছরের হিসাব তুলে ধরেন। 


ডিসেম্বার-১৯ -এ ‘Real wages in fishery, construction falling 
despite faster GDP growth’ শিরোনামের দৈনিক ডেইলি স্টারের 
একটি রিপোর্টে বাংলাদেশের শ্রমিকদের মজুরি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে, ডক্টর 
রিজওয়ানুল ইসলাম রিপোর্টারকে ই-মেইলের মাধ্যমে জানান_ 


‘তার আগের গবেষণায় তিনি দেখিয়েছেন, অর্থবছর-০৯ থেকে অর্থবছর-১১ 
সালে বৃদ্ধি পেলেও অর্থবছর-১১ সাল থেকে অর্থবছর-১৬ সাল প্রকৃত আয় 
কমে এসেছে। এই পতন কৃষি এবং শিল্প উভয় খাতেই ঘটেছে ৷’ 


ফলে আমরা দেখতে পাই, খানা জরিপের ভিত্তিতে ২০১৯-এ প্রকাশিত 
প্রফেসর ওসমানীর গবেষণাতেই শুধু নয়, ২০১৪ সাল থেকেই ডক্টর 
রিজওয়ানুল অদক্ষ শ্রমিকের মজুরি কমে আসার এ বিষয়টি তুলে ধরেছেন। 
এটা বিস্ময়কর যে বাংলাদেশের শ্রমশক্তির সবচেয়ে বড় অংশের এই 
দুর্ভোগের বিষয় কখনোই মূলধারার আলোচনায় আসেনি। 


মূলধারার অনেক গবেষকের এই বিষয়ে সচেতনতা এসেছে ২০১৬- 
এর খানা জরিপের পরিসংখ্যান জনপরিসরে আসার পরে। অথচ ডক্টর 
রিজওয়ানুল এ বিষয়ে ২০১৫ থেকেই সবাইকে সচেতন করেছেন। 


প্রফেসর ইসলাম এবং প্রফেসর ওসমানী উভয়েই বাংলাদেশের সবচেয়ে 
প্রথিতযশা অর্থনীতিবিদদের মধ্যে অন্যতম। উভয়ের গবেষণা থেকেই 
আমরা নিশ্চিত হতে পেরেছি যে অর্থবছর ২০১০ সাল থেকে বাংলাদেশে 
প্রকৃত মজুরি কমেছে। 


খানা জরিপ ও অদক্ষ শ্রমিকের আয় বিশ্লেষণ করে তৈরি ২০১১ থেকে 
২০১৫ পর্যন্ত অদক্ষ শ্রমিকের আয় কমে আসার বিষয়ে প্রফেসর ওসমানীর 
পর্যবেক্ষণটি বিগত দশকের অর্থনীতির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পর্যবেক্ষণ । 


পরিসংখ্যানবিদ্যার ভাষায় বলা যায়, ডক্টর ওসমানী তার গবেষণায় মানুষের 
প্রকৃত আয় কমে আসার সঙ্গে প্রকৃত মজুরি কমে আসার মধ্যে একটি 
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কারণগত (08391) সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, অর্থবছর 
২০১১ থেকে ১৬-তে মানুষের আয় কমে আসার মুল কারণ শ্রমিকের প্রকৃত 


মজুরি হ্রাস। 


এর আগে খানা জরিপের ভিত্তিতে মানুষের আয় ও ব্যয় কমে আসার বিষয়টি 
অনেক অর্থনীতিবিদ লক্ষ্য করলেও, অদক্ষ শ্রমিকের মজুরি হ্রাসের সঙ্গে 
মানুষের আয় ত্রাস পাওয়ার সম্পর্কটি প্রফেসর ওসমানী প্রথম দেখিয়েছেন। 
এই সম্পর্ক স্থাপন বাংলাদেশের বিগত দশকের অর্থনৈতিক ইতিহাসে 
প্রফেসর ওসমানীর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান। কারণ, তার একটি ছবি পুরো 
দশকের প্রথম অর্ধের উন্নয়ন বিভ্রমের ধৌয়াশাটি স্পষ্টভাবে কাটিয়ে দেয়। 
তার এই পর্যবেক্ষণটি ব্যতিরেকে, ২০১২ থেকে ১৪-এর স্ট্যাণফ্রেশানের 
বিষয়টি এত নিশ্চয়তায় তুলে আনা সম্ভব হতো না। 


স্ট্যাগফ্লেশানের যুক্তির আমার এইখানেই সমান্তি। এখন আমরা খানা 
জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত বাবল চুপসে যাওয়ার ফলে সমাজে কী প্রভাব 
পড়েছে, তার আরও কিছু চিত্র দেখব। 


খানা জরিপ ২০১৬-এর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হচ্ছে, ২০০০ থেকে 
২০১৬-তে দারিদ্র্য বিমোচনের হার কমেছে। 
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দুই দশকে প্রথম বারের মতো 


আগের অধ্যায়ে আমরা প্রফেসর ওসমানীর গবেষণার থেকে দেখেছি 
কীভাবে ২০১১ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত অদক্ষ শ্রমিকের প্রকৃত মজুরি ত্রাস 
পেয়েছে। প্রকৃত মজুরি ত্রাস পেলে সরাসরি দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাবে। কারণ, 
দারিদ্র্য বিমোচনের হার কমার সঙ্গে মজুরি কমার সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। 


রয়েছে 


দারিদ্য বিমোচনের জন্য অদক্ষ শ্রমিকের আয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি 
প্রভাবক। কারণ অদক্ষ শ্রমিকদের বড় একটি অংশ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে 
কাজ করে। আইএলওর ২০১৬ সালের শ্রম জরিপ অনুসারে বাংলাদেশের 
শ্রমশক্তির প্রায় ৮৯ শতাংশ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত। এ সংখ্যা গ্রামে 
৩ কোটি ৮৬ লাখ ৪১ হাজার, শহরে ১ কোটি ৩০ লাখ ৯৩ হাজার। এদের 
বড় একটি অংশ অদক্ষ শ্রমিক। 


ফলে দেশের শ্রম বাজারের সবচেয়ে বড় অংশ অদক্ষ শ্রমিকের আয়ের 
ত্রাস ও বৃদ্ধি স্বাভাবিকভাবেই দারিদ্র্য বিমোচনের ওঠানামায় ভূমিকা রাখে। 


শ্রমিকের আয় বিশেষত অদক্ষ শ্রমিকের আয় বাংলাদেশের দারিদ্র্য 
বিমোচনের প্রধান পরিচালক 
বাংলাদেশের আগের দশকগুলোতে দারিদ্র্য বিমোচন কীভাবে সম্ভব হয়েছে 


তা নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের প্রকাশিত ‘Bangladesh 
Poverty Assessment 2010: Assessing a decade of progress in 
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reducing poverty’ নামক গবেষণায় ২০০১ থেকে ২০১০ সালে দারিদ্র্য 
বিমোচন কীভাবে সম্ভব হয়েছে তা চিহ্নিত করা হয়েছে (worldbank, 
2013)। 


এই গবেষণায় বলা হয়, ২০০১ থেকে ২০০৫ সালে বাংলাদেশের দারিদ্র্য 
বিমোচনের প্রধান পরিচালক ছিল শ্রমের মজুরি বৃদ্ধি: যা ঘটেছিল মূলত 
অক্ষ খাতে (কারখানা এবং সেবা খাতে)। 


গবেষণাটিতে আরও বলা হয়েছে 


‘During the second half of the decade most of the poverty 
reduction occurred in the farm sector, in particular through 
a Significant rise in labor income, which interestingly was 
not associated with higher education or with changes in 
occupation...’ 


অর্থাৎ, ২০০৬ থেকে ২০১০-এ দারিদ্র্য বিমোচনের মূল চালিকা শক্তি ছিল 
কৃষিশ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি এবং এই মজুরি বৃদ্ধি শিক্ষার হার বৃদ্ধি অথবা 
চাকরির ক্ষেত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল না। 


এখানে বোঝানো হয়েছে, অল্প শিক্ষিত হোক বেশি শিক্ষিত হোক, সব 
শ্রেণির আয় এই দশকের দ্বিতীয় অংশে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কৃষি খাতে 
মজুরি বৃদ্ধির সঙ্গে শিক্ষার হারের কোনো সম্পর্ক ছিল না। এই আলোচনায় 
কৃষি বা অকৃষি খাতের এই শ্রমিকেরা মূলত প্রশিক্ষণবিহীন অদক্ষ শ্রমিক, 
যারা যেখানে বেশি বেতন পাবেন, সেই সেক্টরে গিয়ে শ্রম দেন। 


ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ২০১১ সালের আগের দশকের উভয়ার্ধেই 
কিন্তু দারিদ্র্য বিমোচনের পেছনে অদক্ষ শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি বড় ভূমিকা 
রেখেছে। 


ফলে প্রফেসর ওসমানীর গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ফলাফলে যদি ২০১০ থেকে 
২০১৬ সালে প্রকৃত মজুরি কমে আসে. তবে অবশ্যই তার ফলে বাংলাদেশের 
দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাবে, অথবা দারিদ্য বিমোচনের হার ত্রাস পাবে। কারণ, এই 
সময়ে দারিদ্য বিমোচনের মুল চালিকা শক্তি অদক্ষ শ্রমিকের প্রকৃত আয় 
মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছে। 


আমরা দেখেছি তাই হয়েছে। 
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২০০০ থেকে ২০১৬ সালে দারিদ্র্য বিমোচনের হার কমেছে 


খানা জরিপ ২০১০-১৬-এর থেকে পাওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ 
হচ্ছে, এই সময়ে দারিদ্র বিমোচনের হার কমে এসেছে। খানা জরিপ 
প্রকাশের পর ওই সময়ে দারিদ্র্য বিমোচনের হার কমে আসার বিষয়টি 
অর্থনীতিবদদের মাঝে ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে। 


বিবিধ গবেষক এ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। এই আলোচনায় আমরা 
প্রফেসর ওসমানী Aspects of the Poverty Scenario in Bangladesh 
during 2010-2016" গবেষণাটির বিভিন্ন বিশ্লেষণ ব্যবহার করব। ওই 
গবেষণায় প্রফেসর ওসমানা দেখান যে ২০১০ থেকে ২০১৬ সময়কালে গত 
২০ বছরে প্রথমবারের মতো দারিদ্র্য বিমোচনের হার কমেছে। 


ছক ৩৫: Trend of Poverty: 1991-92 to 2016 (Head-count 
ratio; percentage) 


1991-92 1995-96 ; 2000 2005 | 2010 | 2016 


Overall Poverty 


National | 56.7 50.1 48.9 40 31.5 24.2 
Urban 42.8 27.8 35.2 28.4 |213 18.6 
Rural 58.8 54.5 52.3 43.8 (35.2 26.4 


(Notes and Sources: The figures from 1991-92 to 2010 are from BBS, 
Household Income and Expenditure Survey (HIES), 2010, Table 6.1. 
The figures for 2016 were calculated by the Dr Osmani from raw 
data of HIES, 2016) 


ছক ৩৫-এ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ২০১০ থেকে ২০১৬ সালে- ছয় 
বছরে দারিদ্যের হার ৩১.৫ শতাংশ থেকে ২৪.২ শতাংশে নেমেছে; অর্থাৎ 
প্রতিবছর দারিদ্যের হার কমেছে ১.২ শতাংশ হারে। অন্যদিকে তার 
আগের ২০০০ থেকে ২০১০-এ দশ বছরে দারিদ্র্যের হার ৪৮.৯ থেকে ৩১.৫ 
শতাংশে নেমে এসেছে: অর্থাৎ প্রতিবছরে ১.৭ শতাংশ হারে দারিদ্রের হার 
কমেছে: অর্থাৎ ২০১০ থেকে ২০১৬ সালে দারিদ্র্য বিমোচনের হারে ১.৭ 
শতাংশ থেকে ১.২ শতাংশে নেমে এসেছে; অর্থাৎ এই ছয় বছরে দারিদ্যের 
হার কমলেও আগের দশক থেকে দারিদ্য বিমোচনের হার হ্রাস পেয়েছে। 
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ছক ৩৬: বিগত দশকগুলোতে দারিদ্র্যের হার 
1991-92 1 1995-96 12000 72005 12010 12016 


Extreme Poverty 


National 41.1 35.2 34.3 25.1 17.6 |12.8 
Urban 24 13.7 19.9 14.6:7.7 7.4 
Rural 43.8 39.5 37.9 28.6 (21.1 1148 


(চরম দারিদ্য হ্রাসের গতি কমেছে। Source: BBS, various years) 


চরম দারিদ্যের ক্ষেত্রে অবস্থা আরও করুণ। চরম দারিদ্যের ক্ষেত্রে দেখা 
যায়, ৯০-এর দশকে চরম দারিদ্য তুলনামূলক ধীরগতিতে ত্রাস পেলেও, 
২০০০ থেকে ২০১০-এর দশকে দারিদ্য বিমোচনের হার দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। 
২০০০ সালের ৩৪.৩ শতাংশ চরম দারিদ্য ২০১০ সালে ১৭.৬ শতাংশে 
পৌছায়। কিন্তু ২০০০ থেকে ২০১৬ সালে চরম দারিদ্র্য বিমোচনের হার .৮ 
শতাংশে এসে পৌছায় : অর্থাৎ ২০১০ থেকে ২০১৬ সালের ছয় বছরে চরম 
দারিদ্র্য বিমোচনের হার আগের দশক থেকে অর্ধেকে নেমে আসে। 


অধ্যাপক ওসমানী তার গবেষণায় প্রশ্ন তুলেছেন, কেন এই শ্ঈথতা? 


দে 


এটি প্রফেসর ওসমানীর গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন । যে প্রশ্ন আমরা এই আলোচনায় 
বারেবারে করব। ২০০০ থেকে ২০১০ সালে জিডিপির গড় প্রবৃদ্ধি হয়েছে 
৫.৬ শতাংশ, কিন্তু দারিদ্য বিমোচন হয়েছে বছরে ১.৭ শতাংশ হারে; 
অন্যদিকে ২০১০ থেকে ২০১৬-তে জিডিপি এগিয়েছে ৬.৪ শতাংশ হারে 
কিন্তু দারিদ্র্য বিমোচন হয়েছে ১.২ শতাংশ হারে। কী কারণে ২০১০ থেকে 
২০১৬-তে মোট দেশজ হারের প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পেলেও দারিদ্র বিমোচনের হার 
কমে আসবে এবং বৈষম্য বৃদ্ধি পাবে? 


২ 


এবং এই বৈষম্য বৃদ্ধির কারণইবা কী? এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যা 
আমাদের এই গবেষণার প্রধান অনুসন্ধান। 


এই অংশটুকুর জন্য আমরা চলে যাব সিপিডির সম্মানিত ফেলো ডক্টর 
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের কাছে। 


সর্বোচ্চ ৫ শতাংশ ব্যতীত রাষ্ট্রের সব আয় বণ্টন দলের প্রকৃত আয় 
কমেছে। 


২২২ উন্নয়ন বিভ্ৰম 


২০১৮ সালের ৪ নভেম্বর বিআইডিএসের আয়োজনে আব্দুল গফুর 
মেমোরিয়েল লেকচারে ‘The Uncomfortable Truth Recent 
Economic Growth Performance of Bangladesh’ নামের কি-নোট 
স্পিচে ডক্টর দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য পর্যালোচনা করে দেখান, খানা জরিপ ২০১৬ 
ও ২০১০ যাচাই করলে দেখা যায়, শুধু সবচেয়ে ধনী ৫ শতাংশ বাদে এই 
সময়ে সব আয়স্তরে পরিবারপ্রতি আয় কমেছে। 


২০১০ থেকে ২০১৬ সময়কালে সর্বোচ্চ ৫ শতাংশ ব্যতীত রাষ্ট্রের সব স্তরে 
প্রকৃত আয় কমে আসার এই বিশ্লেষণ বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রে, উন্নয়নের 
ধোঁয়াশার আড়ালে কী হচ্ছে তা বোঝার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তাই আব্দুল 
গফুর মেমোরিয়েল লেকচারে প্রদান করার কি-নোট স্পিচ পেপার থেকে 


আলোচ্য সারণিটি আমি পাঠকের জ্ঞাতার্থে এখানে তুলে দিচ্ছি। 
ছক ৩৭: বিবিধ খানা জরিপে বিভিন্ন আয় শ্রেণির আয় বণ্টন 


Coefficient by Residence 


Household 
distribution 


2005 | 2010 | 2016 | 2005 | 2010 | 2016 


Bottom 5% 
Bottom 10% 
Bottom 40% ৬ he 13.01 13.32 
38.16 
2789] 
Gini Co-efficient| 0. | 0.48 
Palma Ratio 
Source: Based on BBS (2006), BBS (2011a) and BBS (20179). 


(সূত্ৰ: Debapriya Bhattacharya, PhD, Distinguished Fellow, Centre for 
Policy Dialogue (CPD), The Uncomfortable Truth Recent Economic 
Growth Performance of Bangladesh, Abdul Ghafur Memorial Lecture 
2018) 


ডক্টর দেবপ্রিয়র আলোচনা থেকে সরাসরি উদ্ধৃত এই ছকে পাঠকের চোখে 
পড়বে যে ২০০৫ থেকে ২০১০ সময়কালের মধ্যে মোট জাতায় আয়ে, 
সর্বোচ্চ আয় করা ৫ শতাংশ পরিবারের হিস্যা হ্রাস পেয়েছে, কিন্তু কিন্তু 
সর্বনিয্ন আয় করা ৫ শতাংশ পরিবারের হিস্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। যার থেকে 
আমরা বলতে পারি বাংলাদেশ রাষ্ট্র নিয়ে আমাদের যতই ক্ষোভ থাকুক 
না কেন, এই সময়ে অত্যন্ত ধীরগতিতে হলেও এই রাষ্ট্রের দরিদ্রদের মোট 
সম্পদ ধনীদের অপেক্ষা বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে, অর্থাৎ এই সময়কালে রাষ্ট্রে 
সম্পদের বণ্টন সাম্যতার দিকে এগিয়েছে। 


উন্নয়ন বিভ্ৰম * ২২৩ 


কিন্তু ২০১০ থেকে ২০১৬ সালে, সম্পদ পুনর্বন্টনের সেই ধারাটি সম্পূর্ণভাবে 
ভেঙে পড়ে। এই সময়কালে জাতীয় আয়ে রাষ্ট্রের নিয় আয়ের জনগোষ্ঠীর 
ইস্যা সংকুচিত হয়। এই ছকে দেখতে পাচ্ছি, এই সময়কালে সর্বনিম্ন আয় 
করা ৫ শতাংশ পরিবারের হিস্যা .৭৮ শতাংশ থেকে দশমিক ২৩ শতাংশে 
নেমে এসেছে, সর্বনিম্ন ১০ শতাংশ আয় করা পরিবারের আয়ের হিস্যা ২ 
শতাংশ থেকে কমে ১ শতাংশ নেমে এসেছে। 


কিন্তু এই সময়ে রাষ্ট্রের সবচেয়ে ধনী ১০ শতাংশের হিস্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। 


এই ছকে আরও দর্শনীয় হলো, এই সময়কালে শুধু সর্বনিয় আয়স্তরের 
জনগোষ্ঠীই নয়, রাষ্ট্রের সবচেয়ে ধনী ১০ শতাংশ ব্যতীত সব আয় স্তরের 
জনগোষ্ঠীর আয় হ্রাস পেয়েছে। 


এই সেমিনারে ডক্টর দেবপ্রিয় প্রশ্ন রাখেন, যেখানে সামষ্টিক হিসাব করলে 
৬ বছরে দেশের জনপ্রতি আয় (01] পার ক্যাপিটা) ৭৮০ ডলার থেকে ১ 
হাজার ৩৩০ ডলার হয়েছে, মানে প্রায় ৬০ শতাংশ বুদ্ধ পেয়েছে; তখন 
কেন মাইক্রো হিসাবে খানা জরিপে পরিবারপ্রতি আয় শীর্ষ ৫ শতাংশ বাদে 
সব আয় গোষ্ঠটীতে কমে আসবে? 


এবং তিনি আরও বলেন, দেশের ৯৫ শতাংশ পরিবারের এই আয় ত্রাস, 
বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রগতির ইতিহাসের সঙ্গে সাংঘর্ষিক: কারণ 
পূর্ববর্তী বছরগুলোতে পরিবারপ্রতি আয় জিডিপির প্রবৃদ্ধির সঙ্গে সমতা 


রেখে বৃদ্ধি পেয়েছিল। 


ডক্টর দেবপ্রিয়র আলোচনার সময়কালে উপস্থিত অর্থনীতিবিদদের ক্ষোভ 
প্রকাশ 


বিআইডিএসের সেমিনারে কি-নোট স্পিচে ডক্টর দেবপ্রিয় যখন এ 
বন্তব্যগুলো রাখছিলেন, উপস্থিত অনেক অর্থনীতিবিদ হইচই করে ওঠেন। 
বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়নের বয়ানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক এই বক্তব্যের 
কারণে অনেকেই গোলযোগ সৃষ্টি করেন। যার ফলে সেমিনারের কি-নোট 
স্পিকার ডক্টর দেবপ্রিয়র বক্তব্য প্রদান ব্যাহত হয়। পরদিন দৈনিক প্রথম 
আলোর প্রতিবেদনে এ ঘটনাটি উল্লেখও করা হয় (দৈনিক প্রথম আলো, ৫ 
নভেম্বর ২০১৮)। উপস্থিত কয়েকজন অর্থনীতিবিষয়ক সাংবাদিকও ঘটনাটি 
আমাকে জানিয়েছিলেন। 


সামান্য মনে হলেও ঘটনাটি আলাদা করে উল্লেখ করলাম এটা দেখাতে যে 
পরিসংখ্যান থেকে যে চিত্রই সামনে আসুক না কেন: সরকারের উন্নয়নের 


২২৪ উন্নয়ন বিভ্ৰম 


( 


অংশ দমনের চেষ্টা করেন। 


বয়ানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক বক্তব্যগুলোকে কীভাবে অর্থনীতিবিদদের একটি 


নির্দ্বিধায় বলা যায়, সিপিডির ফেলো ডক্টর দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য জীবিত 


অর্থনীতিবিদদের মধ্যে বাংলাদেশের সবচেয়ে সম্মানীয় এবং বরেণ্য 


গবেষক। এ ছাড়া বিআইডিএসও অর্থনীতি নিয়ে গবেষণায় বাংলাদেশের 


সবচেয়ে অগ্রগণ্য প্রতিষ্ঠান। 


ডক্টর দেবাপ্রয়ের মাপের একজন ব্যাক্তত্ব, 


বিআইডিএস পরিচালিত একটি সেমিনারে সরকারের উন্নয়নের বয়ানের 


সঙ্গে সাংঘর্ষিক একটি বৈজ্ঞা 


নক গবেষণাপত্র নিয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে 


ধাগ্রস্ত হলে; বাংলাদেশের 


অন্য অর্থনীতিবিদদের জন্য বাস্তবতা’ কী? 


ব 
বাংলাদেশের অধিকাংশ অর্থন 
টং 


তি গবেষণা সংস্থার গবেষণা অর্থায়নের মূল 


উৎস সরকারি প্রকল্প ও ফান্ড 


৷ এই বাস্তবতায় তাদের পক্ষে কোনোভাবে 


রাষ্ট্রীয় বয়ানের বাইরে সত্য উন্মোচন করা সম্ভব কি না? 


আমরা জানি ডক্টর দেবপ্রিয় 


ভট্টাচার্যের আলোচনাটি সিপিডির কোনো 


গবেষণা বা জরিপের মাধ্যমে আসেনি, Household Income and 


~ 


Expenditure Survey (HIES)-১৬ ভিত্তিতেই ডক্টর দেবপ্রিয় এই 


সিদ্ধান্তগুলো নিয়েছেন। 


রাষ্ট্রের ৯৫ শতাংশ মানুষের আয়ের ওপরে ভাগ বসিয়ে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ৫ 


শতাংশ গ্রুপের সম্পদ বৃদ্ধির এই ভয়ানক উদ্বেগজনক বিষয়টি উন্মোচনের 


ব্যাপারে কিছু অর্থনীতিবিদ ক্ষুব্ধ হচ্ছেন। সরকার-প্রচারিত উন্নয়ন বয়ানকে 


চ্যালেঞ্জ করা এই তথ্যগুলো তারা চেপে রাখতে চাইছেন। একটি রাষ্ট্রের 


জন্য এর থেকে মর্মান্তিক আর 


কিছুই হতে পারে না। সরকারপন্থী বয়ানের 


বাইরে না যাওয়ার এই চাপ,ব 
গুরুত্বপূর্ণ একটি অনুঘটক। 


[ংলাদেশের অর্থনৈতিক যেকোনো আলোচনায় 


উন্নয়ন বিভ্ৰম * ২২৫ 


খানা জরিপের বিস্ময়কর তথ্য: 


খানা জরিপের সবচেয়ে ভয়ংকর তথ্য হলো ২০১১ থেকে ২০১৬ সময়কালে 
মানুষের ক্যালরি গ্রহণ কমেছে। বাংলাদেশের আর্থিক প্রগতির গল্পের 
সঙ্গে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক এ তথ্যটি নিয়ে অর্থনীতিবিদদের বিস্ময়কর 
নীরবতা আমাকে সব সময়ই ক্ষুব্ধ করেছে। এ কিসের উন্নয়ন যে উন্নয়নে 
বাংলাদেশের জনপ্রতি আয় ১০ বছরে তিন গুণ হয়ে গেছে, কিন্তু মানুষ কম 
খেতে পারছে এবং উন্নয়ন অর্গাজমে মত্ত অর্থনীতিবিদেরা সেটা নিয়ে কোনো 
কথাই বলছেন না? 


বাংলাদেশের মানুষের ক্যালরি গ্রহণ কমেছে 


পরবর্তী ছকটি সরাসরি বিবিএসের খানা জরিপ থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। 
পাঠকের কনফিডেনের জন্য আমি বিবিএসের রিপোর্ট থেকে সরাসরি কাট 
পেস্ট করেছি, যেন পাঠক নিজের চোখে দেখতে পারেন। 


ছক ৩৮: বিবিধ খানা জরিপে ক্যালরি গ্রহণের পরিসংখ্যান 


Survey year Residence 


National Rural 


2318.3 2344.6 
2238.5 2233.2 
2000 2240.3 2263.2 2150.0 


(Source: Household Income and Expenditure Survey 2016-2017). 


ছক ৩৮ থেকে জাতীয় পর্যায়ে ক্যালরি গ্রহণের চিত্রটি আলাদা করে 
পরবর্তী ছকে দেখব 


২২৬ * উন্নয়ন বিভ্রম 


ছক ৩৯: বিবিধ খানা জরিপে ক্যালরি প্রহণের জাতীয় গড়ের পরিসংখ্যান 


17175 17175 17175 17175 
2000 2005 2010 2016 


National 


Average Per 
capital Calorie 
intake per day 


2240.3 | 2238.5 1 2318.3 2210.4 


-0.08% : 3.56% -4.65% 


(Source: Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) Household Income 
and Expenditure Survey (HIES) (2016), page 46) 


ছক ৩৯-এ আমরা দেখতে পাচ্ছি, ২০০৫ থেকে ২০১০ পর্যন্ত পরিবারপ্রতি 


গড় ক্যালরি গ্রহণের পরিমাণ ৩.৫৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেলেও ২০১০ থেকে 


২০১৬ সালে পরিবারপ্রতি ক্যালরির পরিমাণ ৪.৬৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। 


এই সময়ে ক্যালরি গ্রহণ শুধু কমেনি, খাদ্যদ্রব্যে প্রোটিনের পরিমাণ কমেছে। 


খাদ্যে প্রোটিনের পরিমাণ কমেছে 
ছক ৪০: খাদ্যে প্রোটিনের পরিমাণ 


17175 17175117175 17175 
2000 2005 12919 2016 


National Average 
Per capital protein | 62.5 62.52 | 66.26 63.8 
intake per day 


0.03% | 5.98% -3.71% 


(Source: Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) Household Income 
and Expenditure Survey (HIES) 2016) 


ছক ৪০-এ আমরা দেখতে পাচ্ছি, ২০১০ থেকে ২০১৬-তে প্রোটিনজাত 


খাদ্য থেকে প্রা 


প্ত ক্যালরির পরিমাণ ৩.৭১ শতাংশ ত্রাস পেয়েছে যা আগের 


দশকের বৃদ্ধি পেয়েছিল। 


পাঠক গায়ে 


চিমটি কেটে দেখুন আপনি কোনো দুঃস্বপ্ন দেখছেন না। 


বিশ্বব্যাংকের পরামর্শে, ৭২৭ কোটি টাকা খরচ করে মাঠপর্যায়ে প্রায় ৪৬ 
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হাজার পরিবারের সার্ভের ফলাফলে আমরা জানতে পারছি সিঙ্গাপুর, 


কানাডা হওয়ার স্বপ্নে বিভোর একটি দেশের মানুষ কম খাচ্ছে, তাদের 


কারণ তাদের উপার্জন কমেছে। 


ভাতের পাতে প্রোটিনের পরিমাণ কমেছে, তাদের প্রকৃত ব্যয় কমেছে। 


খানা জরিপ ১৬ -এই তথ্যগুলো বাংলাদেশের গত দশকের উন্নয়ন বয়ান 


নয়ে যে মৌলিক প্রশ্নগুলো তুলেছে তা নিয়ে অল্প কিছু অর্থনীতিবিদ 


বষয়গুলো আসেনি । 


আলোচনা-সমালোচনা করলেও বাংলাদেশের মূলধারার আলোচনায় এ 


পত্রিকার পাতায় দেশের অর্থনীতির হালহকিকত নিয়ে খোঁজখবর রাখেন 
এমন কাউকে প্রশ্ন করে দেখুন, দেখবেন ২০১৬-এর খানা জরিপের ফলাফল 


সম্পর্কে তিনি জানেন না। 


কারণ, খানা জরিপের এ বিষয়গুলো নিয়ে গভীর কোনো বিশ্লেষণ সবকিছু 


ভালোর সঙ্গে থাকা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ শীর্ষ গণমাধ্যমগুলো তুলে ধরেনি। তারা 


বৈষম্য বা চুইয়ে পড়া অর্থনৈতিক নীতির বিপর্যয় ধরনের কিছু নিরাপদ 


আলোচনা পাবলিক ডিসকোরস বেধে রেখেছেন ও পিলারে পিলারে পদ্মা 


সেতুর উদ্বোধনের খবর দিয়েছেন এবং সুখবরের আলাদা সেকশন করে, 


A 


খুজে খুজে পজিটিভ নিউজ ছাপিয়েছেন কিন্তু মানুষের না খেতে পারার, 


বেকারত্বের, দারিদ্যের যে সুস্পষ্ট চিহ্ন বাংলাদেশ সরকারের অত্যন্ত 


গুরুত্বপূর্ণ একটি জরিপে উঠে এসেছে তার 


ভিত্তিতে বিচ্ছিন্ন দু-একটি 


আর্টিকেল বাদে গভীর কোনো বিশ্লেষণ তাদের ডিসকোরসে ছিল না। 


তার বদলে বাংলাদেশের গণমাধ্যম পৃথিবীতে সর্বোচ্চ গতিতে কো 


=~ 
| 


ও 
৮পাত 


সৃষ্টি অথবা জিনি-সহগের আশঙ্কাজনক বৃদ্ধির মতো নিরাপদ কিছু বিষয়ে 


আলোচনা করেছে, যে প্রশ্নগুলোকে সরকারি বয়ানের ধারকেরা উন্নয়নের 


প্রাথমিক পর্যায়ে বৈষম্য হওয়ার স্বাভাবিক প্রবণতা হিসেবে চিহ্নিত করে 


খারিজ করে দিতে পেরেছেন। তারা দাবি করেছেন, উন্নয়ন যখন আরও 


গভীরে বিস্তৃত হবে, তখন উন্নয়নের সুফল দেশের বঞ্চিত জনগোষ্ঠী হতে 


শুরু করে সব পর্যায়ে ছড়িয়ে পড়বে । এই দাবির সপক্ষে তারা উন্নয়নের 


প্রাথমিক পর্যায়ে বৈষম্য বৃদ্ধি পাওয়ার অনেক আন্তর্জাতিক নজির হাজির 


করেছেন। 


বাংলাদেশের মানুষ কেন কম খেতে পেরেছে, কেন ২০১০ থেকে ২০১৫ 


তে প্রথমবারের মতো প্রকৃত আয় কমেছে ত 


র বদলে উন্নয়ন কর্মকান্ডের 


সমালোচক অনেক শীর্ষ অর্থনীতিবিদের অবস্থান ছিল, “বাংলাদেশের 


২২৮ * উন্নয়ন বিভ্ৰম 


প্রবৃদ্ধির গুণগত মান কমছে বা “এই প্রবৃদ্ধি যে পরিমাণ গরিব মানুষকে 
নিচ থেকে তুলে আনার কথা তা পারেনি'। তাদের দুশ্চিন্তা ছিল “দেশে 
ক্রমান্বয়ে আয় ও সম্পদবৈষম্য বাড়লে আগে বা পরে প্রবৃদ্ধির হারের ওপর 
নেতিবাচক প্রভাব পড়বে কি না?’ 


তাদের অনেকেই বলার চেষ্টা করেছেন প্রবৃদ্ধি পরিসংখ্যান ১ শতাংশ বা 
কিছুটা ত্রুটি আছে কিন্তু উন্নয়ন অবধারিতভাবে হচ্ছে, কিন্তু উন্নয়নটি সুষম 
হচ্ছে না; তাই বৈষম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাদের অনেকের ক্ষোভ ছিল, উন্নয়ন 
হওয়া সত্তেও কেন সরকার অনর্থক পরিসংখ্যান বিকৃতির মাধ্যমে নিজের 
ন্যায্যতা নষ্ট করছে। 


আগের অধ্যায়গুলোতে যে এভিডেন্স আমরা দেখেছি তার ভিত্তিতে এই 
যুক্তিগুলোকে আমরা মৌলিকভাবে প্রত্যাখ্যান করতে পারি। কারণ আমরা 
দেখেছি ১ শতাংশ বেশি দেখানো বা প্রবৃদ্ধির গুণগত মানের সমস্যা নয় 
বাংলাদেশের সরকারি বয়ানে একটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্কেলে মনগড়া পরিসংখ্যান 
তৈরি করা হয়েছে। 


যার মাধ্যমে ২০১০ থেকে ২০১৬ সময়কালে বাংলাদেশের মানুষের পাতে 
ভাতের পরিমাণ কমা, গত দুই দশকে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের 
মানুষের প্রকৃত আয় কমা, কোটি কোটি অদক্ষ শ্রমিকের উপার্জন পাঁচ বছর 
ধরে হ্রাস পাওয়ার বাস্তবতা আড়াল করা হয়েছে। 


উন্নয়ন অর্গাজমে অভ্যস্ত কোনো কোনো পাঠকের কাছে খানা জরিপের 
এ তথ্যগুলো নিয়ে অস্বস্তি লাগতে পারে, তাদের আরও কিছু চাক্ষুষ প্রমাণ 
প্রয়োজন হতে পারে। 


তাই বাবলগুলো চুপসে যাওয়ার প্রভাবের আলোচনায় বাংলাদেশের বিগত 
দশকের অর্থনীতির একটি খাতকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে বীক্ষণ করে 
দেখব বাংলাদেশের মানুষের জন্য বিগত দশকের বাস্তবতা কী ছিল? 


এ খাতটি হচ্ছে নারীর কর্মসংস্থান। 
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মন্দার ফলে মানবিক বিপর্যয়: 


দীর্ঘ আলোচনায় ইতিমধ্যে আমরা ব 


বলগুলো চুপসে যাওয়ার প্রভাবে 


২০১২ থেকে ২০১৪ সময়কালের একটি মন্দাকে দেখতে পেয়েছি। এ মন্দাটি 


ভাবে সংঘটিত হয়েছে তার বিবিধ আলোচনা করেছি। কিন্তু এই মন্দার 


লে সমাজে কী প্রভাব পড়েছে তার কোনো আলোচনা আমরা এখন পর্যন্ত 


রনি। বিবিধ সুচকগুলো থেকে আমর 


কিছুই বুঝতে পারব না, যদি না 


চাই না করি। 


সমাজে কী প্রভাব পড়েছে, সেটা 


ক 
ফ 
ক 
আমরা এই বাবলগুলো চুপসে যাওয়ায় 
যা 
স 
ব 


মাজিক প্রভাবটি যাচাইয়ের জন্য বিগত দশকের নারী কর্মসংস্থান ও 


ল্যবিবাহ ও নারী পাচারের চিত্র দেখব। 


বিগত দশকে নারী পাচার বৃদ্ধি পেয়েছে 


যেহেতু নারী পাচারের বিস্তার সরকারের উন্নয়ন বয়ানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। 


তাই স্বাভাবিকভাবেই সরকারিভাবে ন 


রী পাচারের কোনো পরিসংখ্যান 


নেই। কিন্তু বাংলাদেশের বাইরের পাচ 


র হওয়া নারীদের নিয়ে বেশ কিছু 


রিপোর্ট আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে পাওয়া যাচ্ছে। বলা যায় ভারতের মুম্বাইয়ে, 


দুবাইয়ে ও মধ্যপ্রাচ্যে পাচার হাওয়া ন 


রীদের কান্নার শব্দ এতই তীব্র যে 


সেই শব্দকে স্থানীয়ভাবে উন্নয়ন কোরাসে চাপা দেওয়া সম্ভব হয়নি। 


২০১৯-এ ফরেন পলিসি ম্যাগাজিনে প্রচারিত একটি প্রতিবেদনে বলা 
হয়েছে, ‘Bangladesh's child marriage problem is the worlds, 


human trafficking crisis’ 


২৩০ ৩ উন্নয়ন বিভ্ৰম 


চিত্র ১৩: বাংলাদেশের নারী পাচার বৈশ্বিক সমস্যায় পরিনত হয়েছে। 


Bangladesh’s Child Marriage Problem 
Is the World’s Human Trafficking 


(Source: Foreign policy magazine, 08 november 2019) 


ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞানের শিক্ষিকা জোবাইদা নাসরীন, ডয়েচে 
ভ্যালিতে একটি প্রতিবেদনে লিখেছেন- বিভিন্ন গণমাধ্যমের সূত্রমতে, গত 
দশ বছরে ভারতে অথবা ভারত হয়ে অন্য দেশে ৫০ হাজার বাংলাদেশি 
নারী পাচার হয়েছেন (ডয়চে ভ্যালি, ২১ অক্টোবর ২০২১)। 


শুধু বৈদেশিক গণমাধ্যম নয়, গত এক বছরের সংবাদপত্র বিশ্লেষণ করে 
অল্প কিছু শিরোনাম আমি পাঠকের জন্য উপস্থাপন করলাম যেন পাঠক 
দেখতে পারেন নারী পাচার কত ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। 


চিত্র ১৪: নারী পাচার সম্পর্কিত বিবিধ পত্রিকার রিপোর্টার শিরোনাম। 


রি বিন খরচে বি 
রি কাটি পাঠানোর কথা বলে নারীদের 
রত ুর্্ধ BX) বহে 
ae বি শালী পাচার Hh ns 
এ ll ০ তিনি 


পাচার হওয়া দুই বোনের দেখা ভারতের যৌনপল্লিতে 


২০২০-এ দৈনিক প্রথম আলোয় “দুবাইয়ে নারী পাচার’ শিরোনামের 
আর্টিকেলে লেখা হয়েছে_ 
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“তবে সবচেয়ে উদ্বেগজনক ঘটনা ঘটেছে সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রধান 
বাণিজ্যকেন্দ্র দুবাইয়ে ৷ চট্টগ্রামের ফটিকছড়ির বাসিন্দা আজম খান সেখানে 
হোটেল ব্যবসার নামে বাংলাদেশ থেকে এক হাজারের বেশি নারীকে নিয়ে 
গিয়ে যৌনকর্মী হিসেবে কাজ করতে বাধ্য করেছেন। আজম খান দুবাইয়ে 
চারটি হোটেলের মালিক। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তার নিয়োজিত 
দালাল চক্র এসব হোটেলে চাকরি দেওয়ার নাম করে নারীদের দুবাইয়ে 
পাঠাত। সাধারণত নিয়োকারী সংস্থাগুলো বিদেশগামী লোকদের কাছ 
থেকে টাকা নেয়। এখানে উল্টো বিদেশগামীদের আগাম টাকা দেওয় 
হতো। আট বছর ধরে আজম খান এই ব্যবসা চালিয়ে আসছেন এবং 
সেখানে তার টর্চার সেলও আছে। যেসব নারী তার কথামতো চলতেন না, 
তাদের ওপর নির্যাতন চালানো হতো ।” (প্রথম আলো, ১৪ জুলাই ২০২০) 


২০২১-এর সামান্তে পাচারকারী চক্রের অর্ধশতাধিক ‘সেফ হোম’ নামের 
একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে, 


‘পাচারের শিকার হওয়া হাজারের বেশি নারী ভারত থেকে ফিরে এসেছেন। 
এখনো প্রায় ১০ হাজার নারী ভারতের বিভিন্ন জায়গায় রয়েছেন। এসব 
নারীর অধিকাংশকেই নানা ফাঁদে ফেলে সীমান্তের ওপারে নিয়ে যৌনকর্মে 
বাধ্য করা হয়েছে। এই অপকর্মের জন্য দুই দেশে কয়েক স্তরে গড়ে 
উঠেছে বিরাট পাচারকারী চক্ত। পাচারের পুরো প্রক্রিয়া নির্বির করতে 
সীমান্তের এপার-ওপারে তৈরি করা হয়েছে অর্ধশতাধিক ‘সেফ হোম'। 
বেশ কিছু রিপোর্টে একাধিক ব্যক্তির উল্লেখে দেখা যাচ্ছে, যারা এক দশকে 
হাজারখানেক নারী পাচার করেছেন’ (প্রথম আলো, ৩০ জুলাই ২০২১) 


এবং পাচারের পরিমাণ এতই বৃদ্ধি পেয়েছে যে ভারতের পতিতালয়ে একই 
পরিবারের ভিন্ন সময়ে পাচার হওয়া দুই বোনের দেখা হচ্ছে। পত্রিকায় 
নাটকীয় শিরোনাম তৈরি হচ্ছে, পাচার হওয়া দুই বোনের দেখা ভারতের 
যৌনপল্লিতে (প্রথম আলো, ০৩ ডিসেম্বর ২০২১)। 


এই বইয়ে আমরা অসংখ্য স্টাটিস্টিকস নিয়ে আর গ্রাফ চার্ট দেখেছি; কিন্তু 
এই গ্রাফ চার্টের আড়ালে কোটি কোটি মানুষের গল্প আমাদের জানা হয় 
না। তাই আমি বাংলাদেশের ৫০ বছর পূর্তিতে উন্নয়নের ডামাডোলে ক 
ফাটিয়ে ফেলার সময়ে, ২০২১-এর ৩ ডিসেম্বরে প্রকাশিত প্রথম আলোর এ 
রিপোর্টটি ছবিসহ উল্লেখ করতে চাই, যেন এই বইয়ে উন্নয়ন অর্থাজমের 
বলি অন্তত একজন নাগরিকের ঝাপসা ছবিটি আর গল্পটি উল্লেখ থাকে। 


AV 21 
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২৩২ * উন্নয়ন বিভ্ৰম 


চিত্র ১৫: আলাদা আলাদাভাবে ভারতের যৌন পল্লিতে পাচার হওয়া লাবনী ও 
পারুলকে নিয়ে দৈনিক প্রথম আলোর রিপোর্টের শিরোনাম। 


বালাদেশ 
পাচার হওয়া দুই বোনের দেখা ভারতের যৌনপল্িতে 


সাদিয়া মাহজাবীন ইমাম শাল থেকে কিরে 
দিলারা {+ ক + অ 


চিত্র ১৬: নাম অজানা একজন লাবনী বা পারুল। 


লাবণী-পারুল (ছদ্মনাম) দুই বোনের দেখা হওয়ার কথা ছিল যশোরের এক 
গ্রামে অথবা ঢাকায়। অথচ দেড় বছর পর দেখা হয়েছে ভারতের মুম্বাইয়ের 
যৌনপল্লিতে। (সূত্র: প্রথম আলো, ৩ ডিসেম্বর ২০২১) 


লাবণী আর পারুলের গল্প এবং বাংলাদেশ থেকে নারী পাচারের আশঙ্কাজনক 
বৃদ্ধির এই প্রবণতা অনেকগুলো প্রশ্নের জন্ম দেয় 


এক দিকে বাংলাদেশ বিশ্বরেকর্ড প্রবৃদ্ধি অর্জন করছে, বাংলাদেশ আগামী 
কয়েক বছরে সিঙ্গাপুর হয়ে যাবে এই বয়ানের বিরোধিতা করার কারণে 
তির্ধক প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে আমরা জেরবার হয়ে যাচ্ছি আর অন্যদিকে 
বাংলাদেশের সীমান্তেই পাচারকারীরা অর্ধশত সেফ হোম তৈরি করেছে 


উন্নয়ন বিভ্ৰম * ২৩৩ 


নার 


পাচার সহজ করার জন্য, বাংলাদেশের চেয়ে মাথাপিছু নিমের আয়ের 


দেশে শত পারুলদের পাচ 


র করা হচ্ছে, আঢ বছর 


ধরে শুধু দুবাইয়ের 


একটি হোটেলে এক হাজার নারীকে অনৈতি 


ক কর্মে বাধ্য করা হচ্ছে, 


বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিন 


সেই খবর না রাখলেও দুবাই 


পুলিশ সেই খবর দূতাবাসকে জানাচ্ছে, ভারত 


থেকে পাচার হওয়া নারীরা 


পালিয়ে আসছে। ভারতে পাচারকৃত 


নারার 


ভিডিও ভাইরাল হচ্ছে। বিশ্বের 


প্রথমসারির 


নউজ ত্যানালিসিস গণম 


ধ্যমে 


ফরেন পলিসি ম্যাগাজিনে 


নউজ হচ্ছে “বাংলাদেশের বাল্যবিবাহ আজকে শুধু বাংলাদেশ নয়, 


বশ্বের জন্য নারা পাচ 


র সমস্যা হয়ে দাড়িয়েছে’, শুধু সংবাদপত্রের নিউজ 


মোতাবেক এক দশকে ৫০ হাজার নারা পাচারের সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে - 


এই প্যারাডক্সের জবাব কী? 


বিষয়টি আশ্চর্যজনক ৷ এক দিকে দেশের ম 


থাপিছু আয় তিন গুণ হয়ে 


গেছে, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে, অন্যদিকে নার 


এটা কাভাবে সম্ভব হতে পারে? 


এই প্রশ্নগুলে 


| পাচার বৃদ্ধি পেয়েছে। 


র সম্ভাব্য একটি উত্তর হচ্ছে_ ২০১১-এর পর বাবলগুলো 


ধসে যাওয়ার 


পরে বাংলাদেশ শ্রমবাজারে পতন, কর্মসংস্থান হ্রাস ও অদক্ষ 


শ্রমিকের আয়ের পতনের ফলে দেশের একটি সামগ্রিক আর্থিক সংকট 


৫১ 


তৈরি হয়, দ 


রিদ্র্য বৃদ্ধি পায়, অদক্ষ শ্রমিকের 


আয় কমে আসে, মানুষের 


আয় এত ত্রাস 


পায় যে ম 


[নুষের খাদ্যে ক্যালরি গ্রহণ কমে 


ফলে নারীদের বাধ্য হয়ে ঘর থেকে বের কর্মের 


আসে । যার 
খোঁজে, কিন্তু বাজারে সেই 


কর্মসংস্থান না থাকায় নারীরা অসহায়ভাবে পাচারকারীদের শিকার হন 


বাবলগুলো ধসে য 


ওয়ার ফলে যে আর্থিক স 


ংকঢটের আলোচনা আমরা 


এতক্ষণ করেছি, তার সঙ্গে নার 


পাচার বৃদ্ধি 


পাওয়ার সরাসরি সম্পর্ক 


রয়েছে। কারণ আর্থিক ধসের ফলে যে বেক 


ভিকটিম ছিলেন ন 


রী। 


নারী বেকারত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে 


রত্ব বৃদ্ধ পায় তার প্রথম 


২০১১ থেকে নারী বেকারত্ব বৃদ্ধির প্রমাণ সরক 
আছে। ২০১১ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত নারী বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়, যা আমরা চার্ট 
৫৪-তে দেখতে পাচ্ছি। 


রের নিজস্ব পরিসংখ্যানেই 


২৩৪৪ উন্নয়ন বি শ্রম 


চার্ট ৫৪: ২০১১ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত যে বছরগুলোতে নারী কর্মসংস্থান হ্রাস 
পেয়েছে। 


UNEMPLOYMENT, YOUTH FEMALE 
(% OF FEMALE LABOR FORCE AGES 15-24) 


৬ a ° bol ~N mm bd ৬ ৩ 7৯ ৩০ ৩১ 
লব ০ লা লা তত পা ত _ তত 
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একই সময়ে বাল্যবিবাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। 


৫৪ চারটে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ২০১১ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত ১৫ থেকে 
২৪ বছরের নারীদের বেকারত্ব ৮ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৬ শতাংশে 


পৌঁছেছে। 


নারী বেকারত্ব বৃদ্ধিতে পোশাকশিল্পলে কর্মসৃূজন কমে আসার 
ভূমিকা 


রী বেকারত্ব বৃদ্ধি পাওয়ার বড় একটি কারণ- এই সময়ে পোশাকশিল্প 
রী কর্মসংস্থান হ্রাস পেয়েছে। একদিকে পোশাকশিল্পে কর্মসংস্থান 
মেছে, আরেক দিকে সার্বিক কর্মহীনতার কারণে পোশাকশিল্পে পুরুষ 
রীর প্রতিদ্বন্দী হয়ে ওঠেন। পোশাকশিল্পে এত বছরের নারীদের জন্য 
সংরক্ষিত কাজগুলোতে নারীদের সঙ্গে পুরুষ প্রতিযোগী হয়ে ওঠেন, যার 
ফলে পুরুষের তুলনায় নারী শ্রমিকের হার হ্রাস পায়। 


2] BJ এ] এ) 


ম্যাপড ইন বাংলাদেশের গবেষণায় এই হাইপোথেসিসের প্রমাণ আমরা 
দেখতে পারি। 


উন্নয়ন বিভ্ৰম * ২৩৫ 


পোশাকশিল্লে নারীর সংখ্যা কমে আসা 


ইতঃপূর্বে ম্যাপড ইন বাংলাদেশের পোশাকশিল্প নিয়ে করা জরিপটির 
আলোচনা করেছি। এই জরিপটি বাংলাদেশের পোশাকশিল্পের ইতিহাসে 
সব বিস্তৃত ও সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য শুমারি। বৈদেশিক ফান্ডে ব্যাক ও 
বিজিএমইএর সহায়তায় এই জরিপে ম্যাপড ইন বাংলাদেশের পোশাকশিল্পে 
মোট ২৭.১৮ লাখ কর্মীর মধ্যে মাত্র ১৫.৮১ লাখ (৫৮.২ শতাংশ) নারী কর্মী 
খুজে পেয়েছে (https://map.rmg.org.bd/, 23 Jan 2022)। ম্যাপড 
ইন বাংলাদেশের মতে, পোশাকশিল্পে নারী ও পুরুষ শ্রমিকের বর্তমান 
অনুপাত ৫৮.২:৪১.৮। 


ম্যাপড ইন বাংলাদেশের এই শুমারি থেকে প্রাপ্ত তথ্যটি বিভিন্ন মাত্রায় 
বিস্ময়কর। কারণ এই শুমারি থেকে বাংলাদেশের বহুল প্রচলিত দুটো মিথ 
ভেঙে যায়। প্রথমত, বাংলাদেশের পোশাকশিল্পের মোট কর্মীর সংখ্যা ৪০ 
লাখ (২০১০ সালেও 8০ লাখ ছিল), দ্বিতীয়ত, নারী-পুরুষের অনুপাত 
৮০:২০। 


বাংলাদেশ সরকারের শীর্ষ পর্যায় থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক গবেষণা 
সংস্থাগুলোও পোশাকশিল্পে 8০ লাখ কর্মীর মধ্যে ৩০ থেকে ৩৫ লাখ নারী 
কর্মী থাকার দাবি করে গেছে অনেক বছর ধরেই। 


কিন্তু বাস্তবে পোশাকশিল্পে নারী কর্মীর সংখ্যা পাওয়া গেছে মাত্র ১৫.৮১ 
লাখ এবং তার মাঝে নারী ও পুরুষ কর্মীর অনুপাত ৫৮.২:৪১.৮। এ 
সংখ্যাটিও বছর বছর কীভাবে কমেছে (এবং বাংলাদেশের পরিসংখ্যানগুলো 
কত অনির্ভরযোগ্য) তা আমরা ম্যাপড ইন বাংলাদেশের গবেষণা থেকে 
প্রাপ্ত ৪১ নং ছকে দেখতে পারি। 


ছক ৪১: পোশাক শিল্পে নারী পুরুষ অনুপাত তথ্যের বিবিধ পরিসংখ্যান 


Years of Reporting the Male-Female Ratio 
Organizations Reporting the Workers’ Ratio 

2010 | 2012 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 
Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) - 36:64 - - 20:80 | 54:46 
Bangladesh Institute for Labour Studies (BILS) - - - - - 43:57 
Center for Policy Dialogue (CPD) - 42:58 - 47:53 
Bangladesh Asian Center for Development - - 35:65 
International Labour Organizations (ILO) 37:63 - - - 40:60 | 39:61 


Garment Worker's Ratio in Bangladesh by Various organizations 
(Source:mapped in Bangladesh, 2019) 


২৩৬ * উন্নয়ন বিভ্ৰম 


ছক ৪১-এর লক্ষণীয় হচ্ছে, বিবিএসের চি 
নারী-পুরুষের সংখ্যার ৮০:২০ অনুপাতটি। মূলত এই অনুপাতটিই প্রায় 


হৃত ২০১৮ সালের পোশাকশিল্প 


সব বয়ানে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ম্যাপড ইনের গবেষণায় পাওয়া গেছে নার 
২ শতাংশ ও ৪১.৮ শতাংশ। 


পুরুষের অনুপাত ৫৮. 


বাংলাদেশের পোশাক 


শল্পে নার 


শ্রমিকদের অংশগ্রহণ কমে আসার দ 


য় 


অধিকাংশ গবেষক উৎপাদনশ 


লতা এবং অঢোমেশানের ওপরে চাপান 


কিন্তু পোশাকশিল্পের দায়িত্বরত 


ব 


বধ পর্যায়ের কর্মকর্তার মতে, এই সম 


য় 


শিল্পে নারীদের পরিমাণ কমে অ 


সার বড় একটি ক 


মতো ওভারটাইম করতে পারে 


ন 


রণ 


নারীরা পুরুষদের 


এই সময়কালে বিগত বছরগুলে 


র মতো দেশে সাম 


গ্রকভ 


বে কর্মের সুযোগ 


i 


ষ্ট না হওয়াতে পোশাকশিল্পে পুরুষরা প্রথাগতভাবে নার 


র জন্য সংরক্ষিত 


কাজের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠেন। স 


মগ্রিক কৰ্মই 


নতার সময় 


পুরুষেরা ক্রমশই 


ন 


রীদের জায়গা দখল করতে থাকেন। ফলে নারীদের কর্মসংস্থান সংকু 


চত 


হয়। কাজেই পোশাক 


দেখা যাচ্ছে 8০ লাখে 
কাজের সুযোগ পাচ্ছেন। 


শল্পে নারী-পুরুষের অনুপাত যা-ই হোক না কেন, 
র স্থলে এই মুহূর্তে মাত্র ১৫৮১ লাখ নারী কর্মী 


হে 


র অর্থ গত দশকে, আগের দশকগুলোর তুলনায় বাংলাদেশের নারী 


শ্রমিকদের কাজের সুযোগ সীমিত হয়ে এসেছে: অর্থাৎ আগের দশকের 


মতো স্বাধান চেতা কোনো নার 


চাইলেই, গ্রামের রক্ষণশীল পরিবারের বন্ধ 


থেকে বের হয়ে এসে বাদা 


রদ্যের কশাঘাত থেকে মুক্ত হতে শহরে এসে 


পোশাকশিল্পের চাকরির সুযোগ 
আর ছিল না। 


পান 


ন। তার কর্মসংস্থানের কোনো সুযোগ 


মার অভিমত হচ্ছে, এ অবস্থায় পোশাকশিল্পে সুযোগ কমে আসা 


A 


রণে আর্থিক দুরবস্থায় পতিত পরিব 


ররা কোনো প্রশিক্ষণ ব্যতীত ন 


অ 
ক 
ক 
অ 


মীদের মধ্যপ্রাচ্যে ঠেলে দিয়েছে। ফলে 


ভবাসন খুব অল্প সময়ে দুত 


হারে বৃদ্ধি পেয়েছে 


এই বছরগুলোতে বাংলাদেশে ন 


২০১২ সাল বাংলাদেশ থেকে নারী কর্মীদের বিদেশে যাওয়া ব্যাপক হারে 


বৃদ্ধি পায় 


এই গবেষণার আমার আরেকটি অভিমত হচ্ছে, পোশাকশিল্পে আগের 


মতো কর্মসংস্থানের 


সুযোগ না থাকার ক 


রণে এ সময়ে বিদেশে নারী কর্মী 


যাওয়া বৃদ্ধি পায়। মন্দা ও ধসগুলোর ফলে কর্মসংস্থান কমে আসার সঙ্গে 


উন্নয়ন বিভ্ৰম * ২৩৭ 


ও পোশাকশিল্পে নারী শ্রমিক কমে আসার সঙ্গে বিদেশে বাংলাদেশি নারী 
কর্মীর একটি সম্পর্ক আছে। 


কারণ ২০১২ সাল থেকে কোনো সুনির্দিষ্ট প্রণোদনা ব্যতীত মধ্যপ্রাচ্যে নারী 
কর্মী যাওয়া বৃদ্ধি পায়। কোনো ধরনের প্রশিক্ষণ ব্যতীত মধ্যপ্রাচ্যে কর্মের 
খোঁজে যাওয়া এই নারীদের বড় একটি অংশ নির্যাতনের শিকারও হয়েছে। 
কিন্তু এই ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও ২০১২ থেকে বিদেশে নারী কর্মী যাওয়ার হার 


বৃদ্ধি পায়। 
৫৫ নম্বর চার্টে বাংলাদেশে নারী কর্মী অভিবাসনের হার দেখতে পাচ্ছি। 
চার্ট ৫৫: ২০১৩ থেকে বাংলাদেশের নারী অভিবাসন বৃদ্ধি পায়। 


FEMALE MIGRATION FROM BANGLADESH IN LACS 
& GROWTH RATE 
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Source: Achievements of 10 years.pdf (https://probashi.portal.gov.bd/) 


৫৫ নম্বর চার্টে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ২০১০ থেকে নারী কর্মীর বিদেশে 
যাওয়ার হার অকস্মাৎ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ২০১৩ সালে নারী শ্রমিক বিদেশে 
যাওয়ার প্রবৃদ্ধির হার ৫১ শতাংশে পৌছায়। 


২০১০ সালের ২৫ হাজার নারী কর্মী, ২০১৭ সালে ১ লাখ ২০ হাজারে 
পৌছেছে এবং নারী শ্রমিকদের বিদেশযাত্রাকে গবেষকেরা প্রগতি হিসেবে 
চিহ্নিত করতে পারেন। যদি সত্যিই এই নারীরা সম্মানজনক মজুরিতে 
নিরাপদ কর্মপরিবেশে কাজ করে তাদের আর্থিক, সামাজিক মুক্তি পান, 
তাকে স্বাগত জানাতে আমার মুক্তি নেই। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে কোনো 
ধরনের প্রশিক্ষণবিহীন এই নারী শ্রমিকেরা মধ্যপ্রাচ্যের প্রতিকূল পরিবেশে 
অত্যন্ত নিম্ন আয়ে এবং অত্যন্ত নিম্নমানের কর্মপরিবেশে কাজ করতে বাধ্য 
হয়েছেন। 
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এই গবেষণায় আমার অভিমত হচ্ছে, বাংলাদেশে বেকারত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় 
এবং পোশাকশিল্পে কর্মসংস্থানের সুযোগ কমে আসার কারণে এত বছর 
ধরে রক্ষণশীল নারী কর্মীরা বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকি নিয়ে বিদেশে কর্মসংস্থান 
অনুসন্ধান করেছেন। অদক্ষ এবং মৌলিক প্রশিক্ষণ ব্যতীত এই নারীদের 
বড় একটি অংশ বিদেশে গিয়ে নির্ধাতনের শিকার হয়েছেন। 


শা 


আইএলও ডিএফআইডির প্রজেক্ট, the Invisible Workers: 
angladeshi Women in Oman-এ বের হয়ে এসেছে, ওমানে কর্মরত 
একজন বাংলাদেশি নারী কর্মীর বেতন মাত্র ১৫ হাজার থেকে ২০ হাজার 
টাকা, যেখানে একজন ফিলিপাইনির বেতন ৪৪ হাজার ৭৬৫ টাকা এবং 
ইন্ডিয়ান বা শ্রীলঙ্কানের মজুরি ২৬ হাজার ৮০০ টাকা। (ফিন্যান্সিয়াল 
এক্সপ্রেস, ২০ জানুয়ারি ২০২১) 


ন্চ 


বাংলাদেশি নারী শ্রমিকদের অবস্থা এতই মানবেতর যে সৌদি আরবের 
ইনস্টাগ্রামে বাংলাদেশি নারী শ্রমিকদের কেনাবেচার হাট আন্তর্জাতিক 
প্রচারমাধ্যমে প্রচারিত হওয়ার পর (ডয়চে ভ্যালি, ২৯ নভেম্বর ২০১৯), 
সারা বিশ্বে তা নিয়ে সমালোচনার ঝড় ওঠে । মধ্যপ্রাচ্যে বাংলাদেশি নারী 
শ্রমিকেরা যে পরিস্থিতিতে এবং যে বেতনে বর্তমানে কাজ করেন, তা 
আধুনিক দাসপ্রথা বাদে আর কিছুই নয় (ফরিদা আখতার, বণিক বার্তা, 
১০ নভেম্বর ২০১৯)। 


বাংলাদেশে কর্মহীনতার কারণে নারীরা আজ এ ধরনের কাজে বাধ্য হচ্ছেন 
এবং নিয়মিত নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। 


ব্যাকের অভিবাসন বিভাগের তথ্যমতে, ২০১৯-এর প্রথম নয় মাসে সৌদি 
আরব থেকে ৪৮ নারীর মরদেহ বাংলাদেশে এসেছে । আর ২০১৫ থেকে 
১৮ সালে সৌদি থেকে ১৫২ নারীর মরদেহ দেশে ফিরেছে। তাদের মধ্যে 
আত্মহত্যা করেছেন ৩১ জন, বাকিদের মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট নয় (ডয়চে ভ্যালি 
২৯, ১১, ২০১৯)। দেশের বাজারে কর্মহীনতাই নারীদের এই অনিরাপদ 
পরিবেশে জীবিকা খুজে নিতে বাধ্য করছে। কেউ কেউ পাচারের স্বীকার 
হয়েছেন, যাদের সুযোগ আছে তারা বিদেশে কর্মসংস্থান খুজেছেন। 


কিন্তু তাদের এই দুর্ভোগের বিনিময়ে আমাদের রিজার্ভের পরিমাণ বৃদ্ধি 
পাচ্ছে। 


৫১ 


নারীদের ওপরে যে সার্বিক দুর্ভোগ নেমে এসেছে, সেটার আরেকটি পরিণতি 
হলো, এই সময়ে বাল্যবিবাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। 


উন্নয়ন বি ভ্রম ৬২৩৯ 


বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ বৃদ্ধি পেয়েছে 


আশির দশক থেকে শুরু করে বাংলাদেশ বাল্যবিবাহের সূচকে ব্যাপক 


উন্নতি করেছে, এমনকি ২০০৭ থেকে ২০১১ সালেও সেই উন্নতি দেখা গেছে। 
কিন্তু ২০১১ থেকে ২০১৮ সালে এসে ইউনিসেফের হিসাবে বাংলাদেশে 
বাল্যবিবাহ ৫২ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৫৯ শতাংশ শতাংশে উন্নীত 


হয়েছে। 


ইউনিসেফের সহায়তাপ্রাপ্ত মাল্টিপল ইনডিকেটর ক্লাস্টার সার্ভের 
(এমআইএস) তথ্যানুযায়ী, ২০১১ সালের জরিপ অনুযায়ী বাংলাদেশে ৫২ 


শতাংশ মেয়ে বাল্যবিবাহের শিকার হতো । ২০১৮ সালে বাল্যবিবাহের হার 


৫৯ শতাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। (ইউ 


নসেফ ২০১১, ২০১৮) 


বিষয়টি আশ্চর্যজনক! কারণ আশির দশক থেকে শুরু করে বাংলাদেশ 


বাল্যবিবাহের সূচকে ব্যাপক উন্নতি করেছে। এমনকি ২০০৭ থেকে ২০১১ 


সালেও সেই উন্নতি দেখা গেছে। কিন্তু ২০১১ 


থেকে ২০১৮ সালে এসে 


ইউনিসেফের হিসাবে বাংলাদেশে ব 


বিয়ের বয়স কমানো 


ল্যবিবাহ বেড়েছে। 


এই সময় সমাজের কাছ থেকেও একটি চাপ এসেছে। কর্মহীন নারীদের 


দুত বিয়ে দেওয়ার জন্য সমাজ থেকে সরকারের ওপরে চাপ সৃষ্টি হয়েছে। 


সমাজের 


সেই চাপে রাষ্ট্রও প্রভাবিত হয়। সামা 


জক ও ধর্মীয় চাপের মুখে 


সরকার 


বয়ের বয়স ১৮ থেকে ১৬-তে নিয়ে আসে। 


চিত্র ১৭: বাল্য বিবাহ আইন নিয়ে দৈনিক ভোরের কাগজের সম্পাদকীয়। 


সুজ প্রাণের প্রতিধ্বনি 


(1011 01218 
[EE = ৮৮৮ লা সংগ 


ঈদ সাময়িকী ২০১৮ ঈদ সাময়িকী ২০১৭ 


আজকে: 


র পত্রিকা » সম্পাদকীয় 


বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন-২০১৬ 


মেয়ে দের ১৮ ও ছেলেদের ২১ বছরের আগে বিয়ে না দেয়ার বিধান রেখে বাল্য ববাহ 


নিরোধ আইন- ২০১৬-এর খসড়া অনুমোদন করেছে মন্ত্রিসভা । তবে এতে বিশেষ প্রেক্ষাপটে 


আদালতের নির্দেশনা নিয়ে মা-বাবার অনুমতি সাপেক্ষে অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েদেরও বিয়ে দেয়া 
যাৰে ৰলা হয়েছে ছ। বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে তার কার্যালয়ে 
নুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা ভার বৈঠকে এই আইনের খসড়ার চুড়ান্ত অনুমোদন দেয়া হয়। নতুন আইন 


(সুত্র: ভোরের কাগজ, ২৬ নভেম্বর ২০১৬) 


২৪০ * উন্নয়ন বিভ্রম 


চিত্র ১৮: বাল্য বিবাহ আইন পরিবর্তনের সংবাদ। 


বিয়ের বয়স ১৮-ই থাকছে, মা-বাবা চাইলে ১৬ 


না 


মেয়েদের বিরের ন্যুনতম বয়স ১৮-ই থাকছে। তবে মা-বাবা চাইলে ১৬ বছরেও বিয়ে হতে 
পারে । বিয়ের বয়স ১৮ থেকে ১৬ করার পরিকল্পনা তীব্রভাবে সমালোচিত হওয়ার পর সরকার 
এই নতুন কৌশল অনুসরণের কথা ভাবছে। 
মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় ইতিমধ্যে এ বিষয়ে একটি আইনের খসড়া তৈরি করেছে। 
বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৪ নামে আইনের এই খসড়া মতামতের জন্য আইন মন্ত্রণালরে 
পাঠানোও হয়েছে । খসড়ায় উল্লেখ আছে. "যুক্তিসংগত কারণে মা-বাবা বা আদালতের সম্মতিতে 
১৬ বছর বয়সে কোনো নারী বিয়ে করলে সেই ক্ষেত্রে তিনি “অপরিণত বয়স্ক" বলে গণ্য হবেন 
" 


IRAE সস < সস 


® বসড়া আইনটির বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ১৮ ডিসেম্বর যে অনুশাসন দিযে 
স্লা হয়েছে. ‘বিয়ের বয়স ১৮. তবে পিতামাতা ৰা আদালতের সম্মতিতে ১৬ বছর 


লি সমস্যা কম হাব ৷" 


(সূত্র: প্রথম আলো, ৭ মার্চ ২০১৫) 


ফলে কর্মহীনতার এই ধারাবাহিকতায় ২০১৫ সালে সরকার নারী অধিকার 


আন্দোলনের এত বছরের ফলাফলে নার 


১৮ থেকে ১৬-তে নামিয়ে আনে। 


প্রগতির ধারা ভেঙে বিয়ের বয়স 


ব 
রহ 
K 


স্তবতা হলো, আর্থিক ধসে 


র কারণে ন 


গুণের বেশি বৃদ্ধি পেয়ে ১৬.৭৫ শতাংশে পৌঁছেছে। পোশাকশিল্প নার 


রী বেকারত্ব ৭.৭২ শতাংশ থেকে 


বর 


্মসংস্থানের হার ও পরিম 


ণ কমেছে, নারী পাচার বৃ 


দ্ধ পেয়েছে, নারারা 


পদ কর্মসংস্থান খুজেছেস, একই সঙ্গে কর্মই 


ন 


ক 
বাধ্য হয়ে মধ্যপ্রাচ্যে অনিরা' 
নারীদের বিয়ে দেওয়ার স 
ব 


মাজিক চাপ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে সরক 


ল্যবিবাহের বয়স ১ 


৮ থেকে ১৬-তে ক 


ময়ে এনেছে 


রর 


যে পরিসংখ্যানগুলো সরক 


রের রাজনৈ 


তক বয়ানের জন্য কাটাছেড় 


ছুরির নিচে দিয়ে যায় 


ন বা নেওয়া সম্ভব হয়নি, সেই সুচকগুলোতে ২০০ 


রর 


থেকে ২০১৬ পর্যন্ত বাংলাদেশের অর্থনীতি, জীবন, জীবিকা যে এক 


শু 


ভয়ংকর বিপর্যয়ের ভেতর দিয়ে গেছে, তা দেখা যাচ্ছে । বাবলগুলো চুপসে 


যাওয়ার সঙ্গে তার সংযোগ স্পষ্ট। 


একজন অর্থনীতিবিদ বলতে পারেন, এগুলো মনগড়া কথা । কজেশন আর 


কোরিলেশন একই না। এ ধরনের দাবি করার কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ 


নেই। যে দেশে বিবিএস পোশাকশিল্পে নারীর পরিমাণ ৫৮ শতাংশ থেকে 


বাড়িয়ে ৮০ শতাংশ দাবি করতে পারে, সে দেশে বিবিএসের পরিসংখ্যানের 


ভিত্তিতে কোনো ধরনের পরিসংখ্যানগত প্রমাণ খুজে পাওয়া য 


বাবে না। 


সামাজিক অভিজ্ঞত 


র ভিত্তিতে এবং আমাদের অবজারভেশনের ভিত্তিতেই 


এই সম্পর্কগুলোকে 


চনে নিতে হবে। আর যিনি চিনতে চান না, তার ছলে 


র 


উন্নয়ন বিভ্রম * ২৪১ 


অভাব হবে না। তাকে সে-সম্পর্ক চিনিয়ে দেওয়া জরুরিও নয়। 


কিন্তু আশা করি পাঠক বাল্যবিবাহ ও নারী পাচারের এই কেস স্টাডিটিতে 
দেখতে পেলেন, বাবলগুলো ধসে যাওয়ার ফলে সৃষ্ট আর্থিক ধস এই 
জনপদের মানুষের জীবনে কী ভয়াবহ সংকট ডেকে এনেছে। 
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বাবল ধসের প্রতিক্রিয়ার আলোচনার এখানেই সমাপ্তি। 


২৪২ * উন্নয়ন বিভ্ৰম 


২০১২ থেকে ১৬-এর আর্থিক সংকটের বিকল্প ব্যাখ্যাগুলো 


খানা জরিপ ২০১৬-এর আবিষ্কারগুলোর ভিত্তিতে বাংলাদেশের বিভিন্ন 
গবেষক ২০১০ থেকে ২০১৬-তে অর্থনীতির সংকটের বিষয়টা নিয়ে 


আলোচনা করেছেন। তারা ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন কেন দারিদ্র্য বিমোচনের 


হার ত্রাস পেয়েছে, কেন মজুরি ত্রাস পেয়েছে, কেন এই সময়ে ক্যালরি 


গ্রহণের পরিমাণ কমেছে? 


বলা যায়, 


আমার এ গবেষণাটি গত দশকের অর্থনীতিকে ব্যাখ্যা করার প্রথম 


প্রচেষ্টা নয়। বিভিন্ন অর্থনীতি 


বিদ বাংলাদেশের গত দশকের আর্থিক সংকট 


এবং খানা জরিপের আবিঙ্ক 


রগুলো ব্যাখ্যা করেছেন বাংলাদেশ প্যারাডঝ্স, 


মিডল ইনকাম ট্যাপ বা জবলেস গ্রোথসহ বিভিন্ন প্রবণতার মধ্য দিয়ে। 


বলাই ব 


হল্য এই ব্যাখ্যাগুলোর কোনোটিই স 


এবং সন্তোষজনক না হওয় 


ম্পূর্ণভাবে সন্তোষজনক নয় 


র কারণেই এ গবেষণা 


=~ 
| 


চর প্রয়োজন পড়েছে। 


খানা জ 


রপের ফলাফল ও গত দশকের অসংগতিগুলো ব্যাখ্যা করার 


তিনটি হাইপোথেসিস আমি দেখতে পেয়েছি। 


১. হ্যারিস টোডারো ইফেক্ট প্রফেসর ওসমানী। 


২. কর্মহীন প্রবৃদ্ধি 


৩. কাষর প্রকৃত মূল্যহ্রাস 


আমরা এই তিনটি প্রবণতাকে ব্যাখ্যা করব এবং দেখব কেন এই ব্যাখ্যাগুলো 


সম্পূর্ণভাবে সন্তোষজনক নয় এবং এই ব্যাখ্যাগুলোর বিপরীতে আমাদের 
চূড়ান্ত অবস্থান কী। 


উন্নয়ন বিভ্ৰম * ২৪৩ 


১. হ্যারিস টোডারো ট্র্যাপ-_ প্রফেসর ওসমানী 


আগের অধায়ে আমরা দেখেছি, ২০১৯ সালের মে মাসে বাংলাদেশ 
ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের জার্নালে প্রকাশিত Aspects of the Poverty 
Scenario in Bangladesh during 2010-2016 গবেষণায় প্রফেসর 
ওসমানী মানুষের প্রকৃত আয় কমে আসার বিষয়টিকে, ২০১১ সাল থেকে 
অদক্ষ শ্রমিকের আয় কমে আসার ব্যাখ্যা দিয়ে করেছিলেন। প্রফেসর 
ওসমানী দেখান যে ২০১১ থেকে দারিদ্য বিমোচনের হার কমে আসা 
ও প্রকৃত মজুরি কমে আসার মধ্যে একটি কারণগত (08511) সম্পর্ক 


রয়েছে 


কিন্তু এতটুকু করেই তিনি থামেননি। 


প্রফেসর ওসমানী প্রশ্ন করেছেন, “মজুরি কমার কারণে দারিদ্য বিমোচনের 
হার কমেছে, বুঝলাম। কিন্তু এত বছর বৃদ্ধি পাওয়ার পর ২০১১ সাল থেকে 
অদক্ষ শ্রমিকের মজুরি কমে এল কেন? এর পেছনের কারণটি কী?’ 


৮7৮১ 


এ ছাড়া তিনি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, হঠাৎ করে মজুরি কমে এলই 
বা কেন। 


এত বছর বৃদ্ধি পাওয়ার পর ২০১০ সাল থেকে মজুরি কমে এল কেন_ এ 
প্রশ্নটির উত্তর খুজতে গিয়ে প্রফেসর ওসমানী তার হস্তগত খানা জরিপ 
২০১৬-তে গ্রাম থেকে শহরের অভিবাসনের তথ্যটি যাচাই করেন এবং 
তার ভিত্তিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পর্যবেক্ষণ দেন। 


€€ ৫ 


আমরা তার ভাষাতেই দেখি । তিনি লিখেছেন, 


‘It is a central thesis of this paper that the reason for the 
reversal of real wage growth lies primarily in the sharp 
upturn in the rate of rural-to-urban migration in recent years. 
As the urban labour force was swelled at an unprecedented 
pace by a massive upsurge migration that has been occurring 
since around 2010, the supply of unskilled urban workers has 
Increased at a much faster rate than ever before, outstripping 
any increase in the demand for labour. The resulting 
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imbalance in the urban labour market has led inevitably to a 


depression of real wages. 


এখানে আমরা দেখতে পাই, প্রফেস 


র ওসমানী মজুরি কমে আসার 


বছরগুলোতে গ্রাম থেকে শহরে আসা অ 


ভবাসনের তীব্র উত্থানকে প্রকৃত 


মজুরির 


বপর্যয়ের প্রধান কারণ হিসেবে 


চহিত করেছেন। 


তার পর্যবেক্ষণ হলো, যেহেতু ২০১০ 


সালের দিকে গ্রাম থেকে শহরে 


অভিবাসন ব্যাপক পরিমাণে বৃ 


দ্ধ পায় তাই ওই সময়ে নগরে চাহিদার 


তুলনায় অদক্ষ শ্রমিকের প 


রমাণ বৃদ্ধি পায়। ফলে অবধারিতভাবেই শহুরে 


শ্রমবাজারে ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি হয় এবং অনিবার্ধভাবে অদক্ষ শ্রমিকের 


প্রকৃত মজুরি ত্রাস পায় 


গ্রাম থেকে শহরে যে অভিবাসন বৃ 


দ্ধ পেয়ে 


ছে এবং তার ফলে শহরে 


le 


হিদার তুলনায় অদক্ষ শ্রমিক বৃদ্ধি পেয়েছে, এ সিদ্ধান্তটি প্রফেসর ওসমানী 


যেভাবে খুজে পেলেন, ত 


তার গবেষণার সবচেয়ে মৌলিক চিন্তা । 


হাউসহোলন্ড সার্ভেতে গ্রাম থেকে শহরে অভিবাসনের প্রাথমিক তথ্য থাকে 


না। অন্যদিকে লেবার ফোর্স সার্ভেতে গ্রাম এবং শহরে শ্রমিকের তথ্যে কে 


অভিবাসী কে আব 


সক তার কোনো চিত্র পাওয়া যায় না। এ অবস্থায় 


তিনি গ্রামীণ ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর সংখ্যার উত্থান-পতন যাচাই করে এই 
অসাধারণ পর্যবেক্ষণটি প্রদান করেন। 


আমরা সরাসরি প্রফেসর গবেষণা থেকে একটি ছক দেখব-_ 


ছক ৪২: বিভিন্ন খানা জরিপে ভূমির মালিকানার চিত্র 


Land ownership 2 2005 12010 2016 
category 

Landless 

(<0.05 acre) 48 45.8 50.9 32.3 
Functionally landless 

(0.05-0.5 acre) 13 15.9 15.9 42.1 
eo 17.5 18.8 18 16.4 
(0.5-1.5 acre) " " 
টি 9.2 8.8 6.8 49 
(1.5-2.5 acre) 
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Large/mediun 12.4 10.7 8.4 42 
(>2.5 ac) 
All 100 100 100 100 


(Distribution of Population by Land Ownership: 2000-2016 (percent) 


Sources and Note: S.R Osmani, Bangladesh Development Studies, 
Vol. 41, No. 3 (September 2018), 

The author quoted that, the figures for 2016 were calculated by him 
from the raw data of HIES, 2016.) 


ছক ৪২-এর তথ্যকে বিশ্লেষণ করে প্রফেসর ওসমানী দেখান যে ২০০০ 
থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত গ্রামে ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ৪৬ শতাংশ 
থেকে ৫১ শতাংশে ঘোরাফেরা করেছে। কিন্তু ২০১৬ সালে গ্রামে ভূমিহীন 
জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ৩২.৩ শতাংশে নেমে আসে, যেন ভূমিহীনদের বড় 
একটি অংশ হঠাৎ করে গ্রাম থেকে বিলীন হয়ে গেল। এঁতিহাসিকভাবে 
ভূমিহীন গ্রামীণ জনগোষ্ঠী রাষ্ট্রে সবচেয়ে বেশি দরিদ্র। ভূমিহীনদের গ্রাম 
থেকে মিলিয়ে যাওয়ার এই প্রবণতা থেকে তিনি চিহ্তিত করেন যে দেশের 
সবচেয়ে দরিদ্রতর শ্রেণি গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর এ অংশটি ২০১০ সাল থেকে 
কর্মের খোজে শহরে অভিবাসী হয়েছে: যার ফলে গ্রামের মোট জনগোষ্ঠীতে 
মহীনের সংখ্যা কমে এসেছে। 


ভবাসী হয়েছে, কিন্তু এই বিশাল আকারের জনগোষ্ঠীর জন্য শহরে সেই 
রমাণ চাকরির সুযোগ তৈরি হয়নি। যার ফলে চাহিদা-জোগানে গরমিল 
হয়ে ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি হয়েছে এবং শহরে প্রকৃত মজুরি কমে এসেছে। 


শু 
তার মতে, এই সময়ে একটা ব্যাপক জনগোষ্ঠী চাকরির খোজে শহরে 
অ 
প 


হ্যারিস টোডারো প্রভাব 


গ্রামের জনগোষ্ঠীর শহরে গণপ্রস্থানের ফলে মজুরি কেন কমে আসতে পারে 
তার একটি ব্যাখ্যা প্রফেসর ওসমান 


নী দিয়েছেন হ্যারিস টোডারো প্রভাবের 
মাধ্যমে। হ্যারিস টোডারো প্রভাব ব্যাখ্যা করে, বিভিন্ন ধরনের পুশ পুল 
ইফেক্টের মধ্যে কীভাবে উচ্চ মজুরির আশায় গ্রাম থেকে শহরে অভিবাসন 
করা জনগোষ্ঠীর উপার্জন বৃদ্ধি পাওয়ার বদলে, কমে আসতে পারে। 


এ প্রভাবটি ব্যাখ্যা করে যদি গ্রাম থেকে শহরে অতিরিক্ত হারে অভিবাসন 
ঘটে এবং এই সময় যদি শহরে সমপরিমাণ কর্মসংস্থান তৈরি না হয়: 
তবে অভিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য শহরে চাকরি সুযোগ, প্রত্যাশার চেয়ে 
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কমে আসতে পারে। চাকরির সুযোগ সংকুচিত হওয়ার ফলে, চাহিদা ও 


জোগানের গরমিলের ফলে 


অভিবাসিত জনগোষ্ঠীর মজুরি বৃদ্ধি পাওয়ার 


বদলে কমে আসার বা বেক 


রত্বের পতিত হওয়ার এই প্রভাবটিকে হ্যারিস 


দে 


টোডারো প্রভাব হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে । বিশ্বের অনেক দেশে হ্যারিস 


ঢোডারো প্রভাবাঢ দেখা গেছে। 


বাংলাদেশের ২০১১ সাল ২০ 


১৫ পর্যন্ত মজুরি হ্রাসের কারণ হিসেবে প্রফেসর 


ওসমানী হ্যারিস টোডারো প্রভাবকে চিহ্নিত করেছেন। 


তার মতে, যেহেতু ২০১০ 


সালের আগে গ্রাম থেকে শহরের দারিদ্র্য 


বমোচনের হার বেশি ছিল 


এবং এই সময় গ্রামে কৃষির উৎপাদনশীলতা 


থেকে বড় একটি জনগোষ্ঠী 
করে। 


কছুটা ত্রাস পায়, তাই শহরে গেলে চাকরি পাওয়া যাবে সেই আশায় গ্রাম 


। ২০১০ থেকে ২০১৬ সালে শহরে অভিবাসন 


কিন্তু এই সময়ে শহরে চ 


করির যে পরিমাণ সুযোগ ছিল, গ্রাম থেকে 


শহরে তার চেয়ে অতিরিক্ত অভিবাসন ঘটে । ফলে ২০১১ থেকে শহরে 


চাহিদার চেয়ে অতিরিক্ত শ্রম সরবরাহ পায়, যার ফলে চাহিদা-জোগানের 


তারতম্যের কারণে শহরে মজুরি ত্রাস পায় হ্যারিস টোডারো প্রভাবের 


কারণে মজুরি কমে আসার পেছনে এটাই প্রফেসর ওসমানীর কেন্দ্রীয় যুক্তি। 


প্রফেসর ওসমানী এ ব্যাখ্যা 


টি নিঃসন্দেহে বেশ কৌতুহলোদ্দীপক। কারণ 


এই প্রথম আমরা একজন গবেষককে দেখতে পাই যিনি ২০১০ থেকে ২০১৬ 


সালে বাংলাদেশের দারদ্য 


বমোচনের হার কমে আসা, পরিবারপ্রতি আয় 


ও ব্যয় কমে আসার কার 


৫১ 


ণ হিসেবে মজুরি হ্রাসকে চিহ্ৃত করেছেন। 


অতঃপর মজুরি হ্রাসের কারণ হিসেবে গ্রাম থেকে শহরে মাত্রাতিরিক্ত 


আভবাসনকে 


হত করেছেন। 


তার পর্যবেক্ষণ আমাদের বিগত দশকে বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টিকারী উন্নয়নের 


অন্তরালে কী হয়েছে তা ব্যাখ্যা করার সুযোগ দেয়। 


গ্রাম থেকে কেন এত বড় পরিমাণ জনগোষ্ঠী শহরে অভিবাসী হলো 


গ্রাম থেকে কেন এত বড় পরিমাণ জনগোষ্ঠী শহরে অভিবাসী হলো সেই 


প্রশ্নে প্রফেসর ওসমানী যুক্তি 


দেন যে কৃষির আয় কমে আসার কারণে গ্রাম 


থেকে শ্রমিক শহরমুখী হয়েছে। তিনি দেখিয়েছেন, ২০০০ থেকে ২০১০ 


পর্যন্ত কৃষির বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ছিল ৪ শতাংশ এবং ২০০৬ থেকে ২০১০ পর্যন্ত 
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প্রবৃদ্ধি ছিল ৫ শতাংশ, কিন্তু ২০১০ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত কৃষির প্রবৃদ্ধির হার 
২.৬ শতাংশে নেমে আসে। 


ডক্টর ওসমানীর মতে, ২০১০ থেকে ২০১৬ সালে কৃষির প্রবৃদ্ধি ধীর হওয়ার 
কারণে কৃষি আয় কমে আসার ফলে গ্রাম থেকে অতিরিক্ত পরিমাণ শ্রমিক 
শহরমুখী হয়েছে। 


কিন্তু অদক্ষ শ্রমিক শহরে গিয়ে চাকরি খুঁজে পেল না 


কেন অদক্ষ অভিবাসী শ্রমিক শহরে এসে চাকরি খুজে পেল না এ বিষয়ে 
প্রফেসর ওসমানীর যুক্তিটি মূলত সাপ্লাই সাইড আর্দুমেন্ট যে কৃষি উৎপাদনের 
প্রবৃদ্ধি কমে যাওয়ায় অতিরিক্ত পরিমাণ শ্রমিক শহরে অভিবাসিত হয়েছে। 


কিন্তু শহরে চাকরির সুযোগ না থাকায়ও কেন অভিবাসীরা গ্রামে ফিরে 
আসেনি বা ২০১০ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত দেশে উচ্চ প্রবৃদ্ধি সত্বেও কেন 
শহরে যথেষ্ট চাকরির সুযোগ তৈরি হয়নি_ এই প্রশ্নে প্রফেসর ওসমানীর 
পর্যবেক্ষণের সারমর্ম হচ্ছে, এই সময়ে অর্থনীতিতে স্ট্রাকচারাল পরিবর্তন 
হয়েছে । যার ফলে শিল্প, নির্মাণ এবং সার্ভিস সেক্টরে শুধু দক্ষ জনগোষ্ঠীর 
জন্য নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে, অদক্ষ শ্রমিকদের জন্য কর্মসংস্থান 
তৈরি হয়নি। যার ফলে শহরে এসে অদক্ষ শ্রমিকেরা কর্মসংস্থান খুজে 


পায়নি (সংখ্যাতেও তারা বেশি ছিল) 


তিনি পর্যবেক্ষণ দিয়েছেন, এই সময়কালে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এমপ্নয়মেন্ট বৃদ্ধি 
পেয়েছে এবং তার ফলে দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকের মজুরির পার্থক্য তৈরি 
হয়েছে । ফলে অর্থনীতিতে উচ্চ প্রবৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে। 


প্রফেসর ওসমানীর যুক্তির মূল নির্যাস হচ্ছে, গ্রামে কৃষির প্রবৃদ্ধি কমে 
আসায় বেকারত্ব বৃদ্ধি পায় এবং তার ফলে একটা বিশাল পরিমাণ অদক্ষ 
শ্রমিক শহরে অভিবাসিত হয়। ফলে হ্যারিস টোডারো ইফেক্টে মজুরি হ্রাস 
পায়, একই সঙ্গে স্ট্রাকচারাল পরিবর্তনের কারণে অদক্ষ শ্রমিকদের জন্য 
যথেষ্ট পরিমাণ কর্মসংস্থান হয়নি। 


চি 


এইটুকু পর্যন্ত ডক্টর ওসমানীর যুক্তি সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য, কিন্তু প্রফেসর 
ওসমানীর গবেষণা খুব স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে না দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে 
শহরে মজুরি হ্রাস হওয়া সত্ত্বেও কেন এই অভিবাসনের হারটি কমে 
আসেনি, শহরে কস্ট অব লিভিং অত্যন্ত বেশি হওয়া সত্ত্বেও ভূমিহীন 
জনগোষ্ঠী কেন গ্রামে ফিরে যায়নি এবং ঠিক কিসের ভিত্তিতে তিনি ধরে 
নিচ্ছেন শহরে শুধু শ্রমের অতিরিক্ত সরবরাহের কারণেই মজুরি ত্রাস 
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পেয়েছে, এই সময়কালে যে আবাসন খাতে ধস, গৃহনির্মাণ খাতে ধস বা 


শিল্প খাতে ধসের কারণে শ্রমিকের চাহিদাতেই একটি সংকট থাকতে পারে 


সে বিষয়টি প্রফেসর 


ওসমান 


র গবেষণায় স্বাভাবিকভাবেই আসেনি । (এই 


ধসগুলো এখনো স্বাকৃত 


নয় এবং আলোচ্য বছরগুলোতে নামিক প্রবৃদ্ধি 


অনুসারে অর্থনীতিতে উচ্চ প্রবৃ 


দ্ধ হয়েছে)। অদক্ষ শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি না 


হওয়ার পেছনে তিনি স্ট্রাকচারাল পরিবর্তনের 


কারণে দক্ষ শ্রমিকের চা 


রে 
| 


হ্দা 


বৃদ্ধি ও অদক্ষ শ্রমিকের চাহিদা হ্রাসের বিষয় 


কপাত করেছেন 


প্রফেসর ওসমানীর উল্লি 


হতে পারে, কাষপণ্যের প্রকৃত মূল্যহ্রাস 


কৃষির প্রকৃত মূল্য কমে আসার প্রভাব 


২০২০-এর ফেব্রুয়ারি মাসে Bangladesh Agricultural Research 
Council (BARC)-এর সিনিয়ার সায়ে 


খত গ্রাম থেকে অভিবাসনের অপর একটি কারণ 


রহমানের প্রকাশিত এক 


ন্টফিক অফিসার সিদ্দিকুর 
ট গবেষণায় দেখিয়েছেন, ২০০৯ থেকে প্রতিবছর 


কৃষি উপকরণের মূল্য ৩ শতাংশ ধরে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কৃষকদের প্রকৃত 


আয় প্রতিবছর ৯ শতাংশ করে কমে এসেছে । (রহম 


ন, ২০২০)। 


সিদ্দিকুর রহমান দেখিয়েছেন, 


বশেষত ধানের প্রকৃত মূল্য হ্রাসের ফলে 


I~ 


বং উৎপাদন খরচ পাওয়ার ক 


রণে বিগত দশকে কৃ 


ষ উৎপাদনে কৃষকের 


আয় কমেছে। ফলে কৃষিপণ্যের প্রকৃত বিক্রয়মূল্য হ্রাস পাওয়ায় ২০১০ 


থেকে কৃষি ক্রমেই অলাভজনক হতে থাকে । ২০০৯ সালে কৃষি থেকে 


কৃষকের আয় বছরপ্রতি ৯ শতাংশ করে কমে আসার বিষয়টি গ্রামের কৃষক 


পরিবার থেকে অভিবাসী বৃদ্ধি পাওয়ার একটি বড় কারণ বলে আমি মনে 


করি। 


এক দিকে কৃষি আয়ের প্রবৃদ্ধি কমে আসা, আরেক দিকে উৎপাদনশীলতা 


ত্রাস পাওয়া-উভয়মুখী প্রভাবেই হ্যা 


শহরে মাত্রাতিরিক্ত প 


রমাণ অভিবাসন ঘটেছে। 


রস ঢোডারো হফেক্টে গ্রাম থেকে 


কিন্তু আমার হাইপোথেসিস হচ্ছে, এ দুটি ব্য 


= 


পুরো প্রবণতাকে সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করতে পারে 


খ্যা হ্যারিস টোডেরো ইফেক্টের 


২০১০-এর দশকের সংকর 


টর আরেকটি ব্যাখ্যা হলো কর্মহীন প্রবৃদ্ধির। 
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কর্মহীন প্রবৃদ্ধি 


কর্মহীন প্রবৃদ্ধি যুক্তি 


ট নির্দেশ করে, এই সময়কালে মোট দেশজ উৎপাদনের 


প্রবৃদ্ধি হয়েছে বটে 


কিন্তু সেই প্রবৃদ্ধি এসেছে মূলত প্রডা 


(>_> 2২ 
ক্টভিটি বৃদ্ধির 


কারণে । তাই মে 


পরিমাণ কর্মসংস্থান তৈরি করেনি। 


ট দেশজ উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি সত্তেও অর্থনীতি যথেষ্ট 


আসুন, আমরা কর্মহীন প্রবৃদ্ধির চিত্রটি দেখে নিই। ডক্টর রিজওয়ানুল শ্রম 


মন্ত্রণালয়ের জন্য ন্যাশনাল জবস স্ট্র্যাটেজি ফর বাংলাদেশ’ গবেষণায় 


কর্মসংস্থানের প্রবৃদ্ধির নিম্নবর্ণিত তথ্যটি পরিবেশন করেছেন। 
ছক ৪৩: বাংলাদেশের কর্মহীন প্রবৃদ্ধির চিত্র 
FY FY 2010 to | 2013 to | 2010 to 
1999/20 | 2005/06 |2013 | 2016/17 | 2016/17 
to to 2010 
2005/05 
GDP Growth 
Le 5.36 5.63 6.1 6.8 6.57 
Rate 
25 33 3.32 2.39 133 1.82 
Growth rate 
(সুত্র: ন্যাশনাল জবস স্ট্র্যাটেজি ফর বাংলাদেশ’, ২০২০) 
ডক্টর রিজওয়ানুলের প্রণীত ছক ৪৩-এ আমরা দেখতে পাচ্ছি, ২০০০ 


থেকে ২০১০-এর সময়ক 


[লে জিডিপি প্রবৃদ্ধি গড় ৫.৫ শত 


ংশ প্রবৃদ্ধি হলেও 


কর্মসংস্থানের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৩.২৫ শতাংশ। অন্যদিকে ২০১০ থেকে ১৬- 


১৭ সালে জিডিপির প্রবৃদ্ধি গড়ে ৬.৫৭ শতাংশ হলেও কর্মস 


হয়েছে মাত্র ১৮২ শতাংশ । অর্থাৎ ২০১০ থেকে এক দিকে 


ংস্থানের প্রবৃদ্ধি 


জডিপির প্রবৃদ্ধির 


হারের সাথে কর্মসংস্থানের প্রবৃদ্ধির হারের বড় তারতম্য সূ 


& হয়েছে। 


ফলে আমরা দেখতে পেলাম, 


জডিপির হার বৃ 


দ্ধ পাচ্ছে, কিন্তু কর্মসংস্থানের 


প্রবৃদ্ধির হার ত্রাস পাচ্ছে । এই প্রবণতাকে অর্থনীতি 


হিসেবে চিহ্নিত করেছেন 


বদেরা কর্মহীন প্রবৃদ্ধি 


কর্মহীন প্রবৃদ্ধির এ ধারণা 


ট এমপ্লয়মেন্ট ইলাস্টি 


সটিতেও ধারণ করা 


হয়। এমগ্নয়মেন্ট ইলাস্টিসি 


প্রবৃদ্ধিতে, কত শতাংশ কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে। 
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ট সূচকে দেখা হয়, প্রতি ১ শতাংশ জিডিপির 


সানেমের একজিকিউটিভ ডিরেক্টর ঢাকা ইউনিভার্সিটির প্রফেসর সেলিম 


La 


রায়হানের একাঢ 


গবেষণায় বাংলাদেশের গত দশকে এমগপ্নয়মেন্ 


ইলাস্টিসিটির পতনটি চোখে পড়ে। 
ছক ৪৪: এমগ্নয়মেন্ট ইলাস্টিসিটি 
1995-2000 | 2000- | 2005- 2010-2018 

Sectors 2005 2010 
Agriculture 0.73 0.82 0.71 -0.09 
Manufacturing 0.26 0.78 0.87 0.65 
Construction 0.27 0.63 2.22 0.55 
Services 0.21 0.69 0.27 0.4 
Total 0.54 0.59 0.55 0.25 


(Source: Labor Markets and Employment Challenges in Bangladesh 
in the Context of SDGs Selim Raihan) 


ছক ৪৪-এ প্রফেসর রায়হানের তৈরি এমগপ্নয়মেন্ট ইলাস্টিসিটির আমরা 
দেখতে পাই, ২০১০ থেকে ১৮ সালে সেবা খাত বাদে কোনো খাতেই 


প্রবৃদ্ধির গতির সঙ্গে কর্মসংস্থান তাল মেলাতে পারেনি। 


২০১০ থেকে ২০১৮ সালে ২০০৫ থেকে ২০১০-এর তুলনায় সার্ভিস খাত 


বাদে সব খাতে এমপ্লয়মেন্ট ইল 


স্টসিটি হ্রাস পেয়েছে। কক্ট্রাকশন 


খাতে তো এই ইলাস্টিসিটি প্রায় চ 


র ভাগের এক ভাগে নেমে আসছে। 


কৃষিক্ষেত্রের ক্ষেত্রে ইলাস্টিসিটি নেগে 


টভ বা খণাত্মকে রূপান্তরিত হয়েছে। 


মোটাদাগে আমরা দেখতে পাই, ২০১০ থেকে ২০১৮ সালে বাংলাদেশ কৃষি, 


শিল্প, কনস্ট্রাকশন খাতে অত্যন্ত উচ্চ প্রবৃদ্ধি সত্বেও নিয় কর্মসংস্থান হয়েছে, 


যাকে অর্থনীতিবিদেরা কর্মহীন প্রবৃদ্ধি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। 


কর্মহীন প্রবৃদ্ধির কেন্দ্রীয় আর্গুমেন্ট হচ্ছে যে খাতগুলোয় প্রবৃদ্ধি হওয়া সত্তেও, 


কর্মসংস্থান কমেছে, সেই খাতগুলোতে উৎপাদন 


কম শ্রমিক বেশি উৎপাদন করেছে। 


লতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে 


প্রফেসর ওসমানীর স্ট্রাকচারাল পরিবর্তনের যুক্তি 


টও একই ধরনের। তিনি 


দেখিয়েছেন, অর্থ 


তিতে স্ট্রাকচারাল পরিবর্তনের ফলে শুধু দক্ষ শ্রমিকের 


জন্য কর্মসূজন হয়েছে, অদক্ষ শ্রমিকের জন্য যথেষ্ট কর্মসংস্থান হয়নি । ফলে 


মজুরি ত্রাস পেয়েছে। 
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শুধু হ্যারিস টোডারো ট্র্যাপ বা কর্মহীন প্রবৃদ্ধি নাকি সার্বিক 
সংকোচন 


ই গবেষণায় আমি বিনয়ের সঙ্গে মতামত দিতে চাই যে শুধু কর্মহীন প্রবৃদ্ধি 
বা উচ্চ প্রভাকটিভিটি বা স্ট্রাকচারাল পরিবর্তন বা কৃষির মূল্যের পতনের 
যুক্তি দিয়ে ২০১০-১৬ সালের শ্রমিকের আয়ের পতন এবং অর্থনীতির 


সার্বিক সংকটকে পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা যায় না। 


I» 


দে 


অবশ্যই কৃষির মুল্যের পতন, স্ট্টাকচারাল পরিবর্তন, উচ্চ প্রডাকটিভিটির 
ভূমিকা রয়েছে। মাঝারি কারখানার ভ্যালু এডিশন ২৪ শতাংশ থেকে ৪ 
শতাংশ রূপান্তরিত হওয়া এবং বৃহৎ কারখানার ভ্যালু এডিশন ৪৮ শতাংশ 
থেকে ৬৯ শতাংশ বৃদ্ধি পাওয়ায় তার স্পষ্ট প্রমাণও রয়েছে। 


কন্তু কিন্তু হ্যারিস টোডারো ইফেন্টে গ্রাম থেকে শহরে অতিরিক্ত 
অভিবাসনের যুক্তিগুলো গ্রহণ করেই আমি দাবি করতে চাই যে শুধু 
সাপ্লাই সাইড নয়, এই সময়ে শহর ও গ্রামে স্ট্যাগফ্লেশানের কারণে 
উমান্ড সাইডেও ভয়াবহ সংকটটিও তৈরি হয়েছে। ইতিমধ্যে পোশাকশিল্প, 
উৎপাদনমুখী শিল্পকারখানা ও গৃহনির্মাণ খাতভিত্তিক শিল্পকারখানার পতনে 
তার অনেকগুলো এভিডেস আমরা দেখেছি। 


আমার দাবি হচ্ছে, ২০০৯ থেকে ২০১০ পর্যন্ত (কোনো কোনো ক্ষেত্রে 
২০১১ পর্যন্ত) বাবলগুলোর কারণে শহরে ব্যাপক কমীর চাহিদা তৈরি 
হয় এবং ব্যাপক মাইগ্রেশন হয়। কিন্তু বাবলগুলো চুপসে আসার ফলে 
আবাসন, শিল্প, আরএমজিসহ বিবিধ খাতে সংকোচনের ফলে ২০১২ 
থেকে অর্থনীতিতে সামগ্রিক চাহিদা (888195916 demand) কমে আসে 
এবং সামগ্রিক চাহিদা কমে আসায় ২০১১ থেকে গ্রাম এবং শহর উভয় 
এলাকাতেই যথেষ্ট পরিমাণ চাকরির সুযোগ তৈরি হয়নি না। এ অবস্থায় 
শহর থেকে পাঠানো অভিবাসী শ্রমিকের অর্থের পরিমাণ কমে আসে, ফলে 
গ্রামেও একটি সংকট তৈরি হয় 


যেহেতু সরকার সেই সংকট স্বীকার করেনি এবং অর্থনীতির প্রকৃত অবস্থা 
সম্পর্কে কোনো তথ্য কারও কাছে ছিল না এবং স্ট্যাণফ্রেশানজনিত 
মূল্যস্কীতির কারণে অর্থনীততে ডিমান্ড সাইড সংকট চেনা যাচ্ছিল না, 
ফলে আগের সময়ের মতোই মজুরি পাওয়া যাবে, এই প্রত্যাশায় এই সময়ে 


গ্রাম থেকে শহরে ব্যাপক অভিবাসন হয়েছে। 


২৫২ উন্নয়ন বিভ্রম 


কিন্তু এই সময় স্ট্যাগফ্লেশান অর্থন 


তিতে কামড় দেওয়া 


শুরু করেছে 


অর্থনীতি স্থ 


বর হয়ে আসে, যথেষ্ট প 


রমাণ নতুন হনভেস্ড 


মেন্ট হচ্ছে না, 


কর্মের সুযোগ তৈরি হ 


চ্ছে না। ফলে অ 


ভবাসী জনগোষ্ঠী শহরে গিয়ে 


দেখতে পেয়েছে যথেষ্ট পরিমাণ চাকরির সুযোগ নেই। তথ্যের সহজলভ্যত 


না থাকায় এবং বর্তম 


অভিবাসীরা চাক 


নে না হলেও ভবিষ্যতে হবে_ 


এই প্রত্যাশায় 


রর খোজে শহরে হন্যে হয়ে ঘুরে বেরিয়েছে। ভুল তথ্য 


থাকায় মন্দা বাজারে প্রতিবছর নতুন নতুন অভিবাসী যোগ হয়েছে । ফলে 


ডিমান্ড সাইড সংকৰ 


টর কারণে শুধু এক-দুই বছর নয়, টানা 


পাঁচ বছর 


অদক্ষ শ্রমিকের আয় কমেছে। ফলে গ্রাম ও শহর- উভয় 


অদক্ষ শ্রমিকের প্রকৃত মজু 


র হ্রাস পেয়েছে। 


এ 


লাকাতেই 


আমার মতে, শহরে শ্রমিকের আয় হ্রাস পাওয়ার মুল কারণ 


ডমান্ড সাইড 


সংকট ৷ প্রডাকটিভিটি বৃ 


বড় ভূমিকা রে 


দ্ধ, অটোমেশন, স্ট্রাকচারাল ঢ্রাসফরমেশন অবশ্যই 
খেছে; কিন্তু আমার মতে, ২০১২ থেকে ১৪ সময়কালে এই 


প্রভাবগুলো ছাপিয়ে অর্থনেতিক সংকোচনের ফলে কর্মসংস্থানে সংকট বড় 


হয়ে দীড়ায়। ফলে হ্যা 


রস ৫ 


অভিবাসিত জনগোষ্ঠীর 


টাডারো ইফেক্টে অতিরিক্ত বেতনের আশায় 
মজুরি হ্রাস পেতে থাকে। 


২০০৯ থেকে বাবলগুলে 


র কারণেই মূলত গ্রাম থেকে বড় একটা জনগোষ্ঠী 


চাকরি খোজে শহরে অ 


ভিবাসিত হয়েছে, কৃ 


ষর মূল্যের পতনের কারণে 


গ্রামে যথেষ্ট কাজের সুযোগ হচ্ছিল না এবং শহরের মজু 


র বেশি ছিল 


ব 


বলগুলো চুপসে যাওয় 


র পরে চাকরি হারায় কিন্তু হ্য 


রিস টোডারে 


হফেন্টে নতুন নতুন অ 


সাপ্লাইয়ের মিসম্যাচ তৈ 


র হয়। 


০১ 


ভবাসীরা শহরে পদার্পণ করে; ফলে ডিমান্ড ও 


তা ছাড়া এই সময়ে সর 


কার মন্দার উপস্থি 


ত স্বীকার না করায়, শ্রমিকদের 


পক্ষে জানার উপায় ছিল 


০ 
৯ 


না অর্থনীতি একটি সংকটের ভেত 


র দিয়ে যাচ্ছে। 


ই শুধু কর্মহীন প্রবৃদ্ধি ও উচ্চ প্রাক 


9] ৫ 


প্রাই সাইড ওভার সাপ্লাইয়ের ভিত্তি 


য়ের পতনকে পুরোপু 


র ব্যাখ্যা করা যায় না। 


টভিটির যুক্তি দিয়ে বা শুধু মাত্রা 
তে ২০১০-১৬ সালের শ্রমিকের 


বাবলগুলো চুপসে যাওয় 
অ 


র প্রভাবে, এই সময়ে শিল্প, গৃহনির্ম 


ণ, আরএমজি, 


বাসন খাতসহ 


ববিধ সেক্টরে শহরে এবং গ্রামে উভয় অঞ্চলেই আগের 


মতো অদক্ষ শ্রমিকের জন্য নতুন চাকরির সুযোগ তৈরি হ 


চ্ছিল না। তাই 


অ 


দক্ষ শ্রমিক গ্রাম থেকে শহরে মাইগ্রেশন করে দেখতে পেয়েছে যথেষ্ট 


পরিমাণ চাকরি নেই। যার ফলে বেশি জোগান ও কম চাহিদা উভয় 


উন্নয়ন বিভ্রম * ২৫৩ 


প্রভাবেই অদক্ষ শ্রমিকের মজুরি শুধু এক বছর নয়, 
হ্রাস পায়। 


৫১ 


দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে 


দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে মজুরি কমে আসার চিত্রটি প্রফেসর ওসমানী 


তার গবেষণায় দেখিয়েছেন। আমরা এ চিত্রটি আবার দেখব। কারণ, 


বাংলাদেশের গত দশকের অর্থনীতিকে ও মন্দা ধস 


এবং স্ট্যাপ্নফেশনের 


বাস্তবতা বোঝার জন্যে, এই চার্টটি সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ । 
চার্ট ৫৬: ২০১১ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত বাংলাদেশের মজুরি পতন এই সময়কার 


আর্থিক সংকটের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চিহ্ন। 
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এই চার্টটি বাংলাদেশের গত দশকের ধারাবাহিক প্রবৃ 


দ্ধর বয়ান ও উন্নয়নের 


বানানো গল্পের বিরদ্ধে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রমাণ এ 


ই চার্টটি। কারণ এই 


একটি চার্টে খুব স্পষ্টভাবে দেখা গেছে, উক্ত সময়কালে বাংলাদেশের 


কর্মবাজার কী ভয়াবহ ধসের ভেতর দিয়ে গেছে। 


আমার পর্যবেক্ষণ হলো, বাবলগুলো চুপসে যাওয়ার কারণে, শুধু অদক্ষ 


শ্রমিকের মজুরি নয়, দক্ষ শ্রমিক, হোয়াইট কলার জব- সব খাতেই 


কর্মসংস্থান ও মজুরি হ্রাস পায়। 


এই সময়ে দেশে সার্বিক বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়। গ্র্যাজুয়েট স্টার্টিং স্যালারি 


ও দক্ষ কর্মীর বেতন স্থবির হয়ে যায়। এই সময়ে আমি দেখেছি কীভাবে 


৫১ 


স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ডের মতো বিদেশি ব্যাংক শত শত 


লৰ 


২৫৪ * উন্নয়ন বিভ্রম 


ছেলেকে মাসিক ১০ 


হাজার টাকা বেতন দিয়ে কোনো ধরনের পদোন্নতি এবং চাকরিতে স্থায়ী 
নিয়োগ ছাড়াই বছর বছর রেখে দিয়েছে । ছেলেখুলোর কোনো বিকল্প ছিল 
না। অনেককেই চিনতাম চাকরি ধরে রেখেছে- ব্যাংকে চাকরি করে 
এই সামাজিক পরিচয় ধরে রেখে একটি বিয়ে করার জন্য। পরবর্তীকালে 
কনেপক্ষ যখন জানতে পারে চার বছর ধরে চাকরি করলেও পাত্রের বেতন 
মাত্র ১০ হাজার টাকা এবং পাত্রের চাকরি অস্থায়ী, বিয়ের আগে সেই বিয়ে 
ভেঙে যাওয়ার বেশ কিছু ঘটনা আমি দেখেছি 


স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের অলিখিত কৌশলই ছিল চাকরিবাজারের এই 
ভঙ্গুরতাকে ব্যবহার করে সুবিধা আদায় করা। প্রতিটি ব্রাঞ্চে ২০ থেকে ৩০ 
জন স্নাতক কর্মীকে এভাবে বছরের পর বছর শোষণ করা হয়েছে। 


একটা পুরো প্রজন্মকে চাকরিহীন বেকারত্ব, স্বল্প মজুরি, অপ্রাতিষ্ঠানিক 
চাকরি এবং অস্থিতিশীল বেতনের মধ্য দিয়ে যেতে দেখেছি। এ আমার 
বাস্তব অভিজ্ঞতা । 


এই সময়ের সার্বিক সংকটকে শুধু কর্মহীন প্রবৃদ্ধির লেস দিয়ে দেখলে 
এই সময়কার স্ট্যাগফ্রলেশান, সার্বিক সংকট এবং মন্দা পরিস্থিতি জিডিপির 
ব্যাপক কারসাজির আড়ালে ঢাকা পড়ে যায়। 


উন্নয়ন বিভ্রম * ২৫৫ 


কেন মূলধারার অর্থনীতিবিদেরা মন্দাটির স্বীকৃতি দেননি? 


আমার বন্ধু শাফকাত রাব্বি আনিকের ক্যারিয়ার প্রোফাইল যেকোনে 


মাপকাঠিতেই ইম্প্রেসিভ। ইউনিভার্সিটি 


অব মায়ামিতে সিস্টেমে 


আ্যানালিসিসে ব্যাচেলর ও কর্নেল ইউনিভার্সি 


রে 
| 


টতে অর্থনীতিতে মাস্টার্স 


সম্পন্ন করে আনিক ক্রেডিট রেটিং সংস্থা ‘মুডিজে’ কাজ করেছেন। সিটি 


গ্রুপে সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ছাড়াও নানা রকম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন 


করেছেন। বর্তমানে ইউনিভার্সিটি অব ডালাসের আযসোসিয়েট প্রফেসর 


হিসেবে বিবেচনা করা যায়। 


আনিককে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ঝুঁকি বিষয়ে একজন প্রকৃত বিশেষজ্ঞ 


খুব একটা পছন্দের সরকার নয়। 


আনিক প্রচণ্ডভাবে লিবার্টিয়ান। স্বাভাবিকভাবেই বর্তমান সরকার আনিকের 


কন্তু একবার ফোনে আলাপের সময় আনিক আমাকে একটি কথা বলেছিল, 


১ 


“জিয়া, মুডিজ বা ফিচের মতো ক্রেডিট রে 


টং সংস্থাগুলো নির্বোধ নয়। 


বশ্বব্যাংক বা আইএমএফের কিছু কিছু ক্রটি থাকতে পারে, কিন্তু তারা 


পুঙখানুপুঙ্খরূপে একটি দেশের আর্থিক পরি 


স্থৃতি গবেষণা করে সিদ্ধান্ত 


দেয়। বিশ্বব্যাংক বা আইএমএফ যদি ঘোষণা 


দেয় যে একটি দেশে আর্থিক 


ধসের ঝুঁকি নেই, তবে সেটা আপনাকে মেনে নিতে হবে। কারণ তাদের 


গবেষণার পদ্ধতিগুলো স্বচ্ছ এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা থেকে 


ক্রমাগত যাচাই-বাছাই করে পরিশুদ্ধ হয়েছে। কাজেই বিশ্বব্যাংক বা 


অপেশাদারত্বের পরিচয় দেওয়া হবে!’ 


আনিকের এ বক্তব্যটি যথেষ্ট যুক্তিসংগত । 


আইএমএফের সিদ্ধান্তের ওপরে সম্পূর্ণ বিপরীত কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো 


তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, অর্থনীতিবিদেরা বা এমনকি বিশ্বব্যাংক বা আইএমএফ 


কীভাবে ১২ থেকে ১৪-এর আর্থিক ধস এড়িয়ে গেল? যেখানে শুধু একটি 


২৫৬  উনয়ন বিভ্ৰম 


নয়, অসংখ্য দিক থেকে অর্থনীতিকে বিশ্লেষণ করে আমরা স্পষ্টভাবে 


দেখতে পেয়েছি, এই সময়কালে অর্থনীতি নিঃসন্দেহে একটি সংকটের 


ভেতর দিয়ে গিয়েছিল। 


এর তিনটি ব্যাখ্যা রয়েছে: যার একটি অর্থশাস্ত্রের মৌলিক দুর্বলতার, যা 


নয়ে আমরা এই প্রকাশনার পরবর্তী খন্ডে দীর্ঘ আলোচনা 


করব। 


দ্বতীয় কারণটি প্রত্যাশার। অর্থনীতিতে কী হচ্ছে এবং কী হতে 


পারে এ-সম্পর্কে আলোচনায় স্বাভাবিকভাবেই আমরা বিশ্ব আর্থিক 


সংস্থাগুলো, যেমন আইএমএফ, ওয়ার্ড ব্যাংক বা এডিবি এবং শীর্ষ স্থানীয় 


অর্থনীতিবিদদের ওপরে নির্ভর করি। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে_ বিভিন্ন দেশের 


অর্থনৈতিক প্রেডিকশনের ইতিহাস আমলে নিলে, তাদের 


আস্থায় নেওয়া 


মুশকিল। যেমন ধরুন আইএমএফ, যার বার্ষিক রিপোর্ট ওয়ার্ড ইকোনমিক 


~ 


আউটলুকের ভিত্তিতে বিশ্বের সবগুলো রাষ্ট্রের মোট দেশজ উৎপাদনের 


হসাব ও পূর্বাভাস দেওয়া হয়। এই রিপোর্ট প্রকাশের পরে বিশ্বের তাবৎ 


অর্থনৈতিক প্রকাশনা বিভিন্ন দেশের তুলনামূলক আলোচনা 


হাজির করে। 


২০১৯-এর ফেব্রুয়ারিতে লন্ডনভিত্তিক ক্যাদম কনসাল্টিং-এর চিফ 


ইকোনমিস্ট এন্ডিও বিগডেন গবেষণা করে দেখান যে ১৯ 


৮৮ সাল থেকে 


ওই গবেষণা প্রকাশের কাল পর্যন্ত বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ৪৬৯টি মন্দা বা 


আৰ্থিক সংকোচন দেখা গেছে। তার মধ্যে আইএমএফ ওয় 


ৰ্ল্ড ইকোনমিক 


আউটলুক মন্দা সংঘটিত হওয়ার এক বছর আগে, ৪৬৯টি 


৮ মন্দার মধ্যে মাত্র 


৪টি মন্দার সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করতে পেরেছে। এন্ডিও বিগডেনের মতে, 


শুধু ইকুয়েডর, গিনি, পাপুয়া নিউ গিনি এবং নাউরু বাদে 


কোনো দেশেই 


মন্দা ঘটার মাত্র এক বছর আগে আইএমএফ মন্দা সংঘটিত 


হওয়ার কোনো 


আভাস দিতে পারেনি। শুধু তা-ই নয়, যে বছরে মন্দা হয়েছে, ঠিক সেই 


বছরেও সংঘটিত হওয়ার কয়েক মাস আগে ৪৬৯টির মধ্যে মাত্র ১১টি 


দেশে আইএমএফ মন্দার ভবিষ্যদ্বাণী করতে পেরেছে। ১৯৮৮ থেকে ২০১৯ 


পর্যন্ত, উন্নত দেশগুলোর একটি মন্দাও ঘটে যাওয়ার কয়ে 
আইএমএফ মন্দার ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেনি । 


ক মাস আগেও 


4 


পরবর্তী চিত্রে আমরা এন্ড্রিউ ব্রিগডেনের গবেষণার ভিত্তিতে রুমবার্প 


পত্রিকার ইনফোগ্রাফিকস দেখতে পাচ্ছি। 


উন্নয়ন বিভ্রম ৬২৫৭ 


চার্ট ৫৭: এন্ড্িও ব্রিগডেনের গবেষণার ভিত্তিতে তৈরি রুমবার্গ পত্রিকার তৈরি 
ইনফোথণ্রাফিসে দেখা যাচ্ছে, খুব অল্প ক্ষেত্রেই আইএমএফ মন্দা চিহিত করতে 
পেরেছে 


Few Hits, Lots of Misses 

Recessions in 194 countries since 1989 by when they were predicted in the IMF's World Economic Outliook* 
IE Predicted in spring of the preceding year 

E Fall of preceding year 

DO Spring of the same year 

E Fall of the same year 

U Not predicted 


ভাযারারারারারারারারারারারারা যারা 
ভাজাভাত/াজাডাতাাতাাাভারাাভাতা ভাতা ভারা ভাতা 


Date: Fathom Consulting 
‘Recession defined as an annual contraction in real GDP. 


(সূত্র: Why Are Economists So Bad at Forecasting Recessions? 
BloomBerg 29-April-2019, Accessed 18 Dec 2020) 


চিত্র ৫৭-তে আমরা দেখতে পাচ্ছি, আইএমএফের বিশ্ব অর্থনৈতিক 
সমীক্ষায় ঘটে যাওয়ার চার আগের বছরে মাত্র চারটি এবং ঘটে যাওয়ার 
বছরে মাত্র ১১টি মন্দা আইএমএফ পূর্বাভাস দিতে পেরেছে। 


আপনি ভাবতে পারেন_ বহুজাতিক গবেষণা সংস্থা হিসেবে হয়তো 
আইএমএফের স্থানীয় বাস্তবতা চিহ্নিত করতে দুর্বলতা রয়েছে, যে দুর্বলতা 
স্থানীয় প্রথিতযশা গবেষণা সংস্থা বা প্রাইভেট সেক্টরের অর্থনীতিবিদদের 
থাকবে না। কিন্তু মন্দা চিহ্নিত করতে বিশ্ব প্রেক্ষাপটে দেশে দেশে সিপিডি 
বা সানেম বা পিআরআইর মতো স্থানীয় নামকরা গবেষণা সংস্থাগুলোর 
পারফরম্যান্সও খুব একটা সন্তোষজনক নয়। 


মন্দা চিহ্নিত করতে প্রাইভেট সেক্টরের গবেষকদের সফলতা নিয়ে 
আইএমএফের অর্থনীতিবিদ জিদং আন, জাও টাভার ইয়ালেস এবং 
প্রকাশ লাউনগানি ২০১৮-তে How well do Economists Forecast 
Recessions নামের একটি গবেষণা প্রকাশ করেন। এই গবেষণায় তারা 
দেখতে পান যে ১৯৯২ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত ৬৩টি দেশে ১৫৩টির মতো 


২৫৮ * উন্নয়ন বিভ্রম 


আর্থিক মন্দা সংঘটিত হয়। ওই ৬৩টি দেশের প্রাইভেট 


সেক্টর কর্মরত 


মূলধারার অর্থনীতিবিদেরা সংঘটিত ১৫৩টি রিসেশনের মধ্যে মাত্র ৫টি 


ঘটার এক বছর আগে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পেরেছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শুধু 


৩ 


(আন, ইয়ালেস, লাউনগিনি, ২০১৮) 


মন্দার বছরেই অর্থনীতিবিদেরা সেই মন্দাটিকে চিহ্নিত করতে পেরেছেন। 


এই গবেষণার লিড অথর প্রকাশ লাউনগানি আইএমএফের 


ইনপিপেনডেন্ট 


ইভালুয়েশন অফিসের একজন ডিরেক্টর । অর্থনীতিবিদেরা কেন এ ধরনের 


ভুল করেন তার কারণ ব্যাখ্যা করতে লাউনগানি বলেন, 


‘Unlike portfolio managers, economists don't 


have money 


riding on their ability to accurately predict downturns, and 


misses are rarely career-ending. 


Groupthink may also pose an obstacle. Professional forecasters 


feel safer in a crowd rather than sticking their necks out with 


a recession call. 


Then there's a bias toward clinging to predictions even after 


contrary evidence emerges. 


ব্যাক সোয়ান বইয়ের জন্য খ্যাত রিস্ক আ্যানালিস্ট নিকোলা 


নাসিম তালেব, 


লাউনগিনি বর্ণিত, ‘economists don’t have money riding on their 


ability to accurately predict downturns’-কে চিহ্ন 


ত করেন স্কিন 


ইন দা গেম না থাকা। যা তার মতে যেকোনো বিশেষজ্ঞর সিদ্ধান্তে বড় 


একটি হিউম্যান কগ্নিটিভ বায়াস তৈরি করে। 


এই পরিসংখ্যান দুটি কিন্তু ভয়াবহ চিত্র দিচ্ছে। আইএমএফের মতো 


বিশ্বের নামজাদা সংস্থা বা পল ক্রুগম্যান বা জোসেফ স্টিগলিজ বা নুরেল 


রাবিনির মতো বিশ্ব খ্যাত অর্থনীতিবিদেরাও তাদের আভাসে ক্যাটাস্ট্রফিক 


ভুল করছেন। একটি-দুটি নয়, এত ভয়াবহ রকম ভুল যে তাদের 


পূর্বাভাসের ওপরে ভিত্তি করে অর্থনীতির ভবিষ্যৎ নিয়ে নিশ্চিত হওয়ার 


ন্যুনতম সুযোগ নেই; বিশেষত আইএমএফের গবেষণার ম 


ন নিয়ে এন্ড ও 


ব্রিগডেনের যে এসেসমেন্ট- সাম্প্রতিক ৩১ বছরে ৪৬৯ 


৮ মন্দার মধ্যে 


মাত্র ৪টি আইএমএফ চিহ্নিত করতে পেরেছে, সেই পরিসংখ্যানের পরে 


আইএমএফের লজ্জায় মাথা হেট করে বছর বছর ওয় 


র্ড ইকোনমিক 


আউটলুকে ডিসক্লেইমার দেওয়া উচিত যে ‘আমরা জানি 
বলছি। তাই আমাদের গবেষণাকে কেউ গুরুত্ব দেবেন না!’ 


না আমরা কী 


উন্নয়ন বিভ্রম * ২৫৯ 


আইএমএফ যেহেতু প্রাতিষ্ঠানিক অর্থনৈতিক গবেষণার ক্ষেত্রে বিশ্বের 
সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ প্রতিষ্ঠান এবং এই প্রতিষ্ঠানে থেকেই যেহেতু বিশ্বের 
শীর্ষ গবেষকেরা অর্থনীতির সবচেয়ে কাটিং এজ গবেষণাগুলো করেন, 
তাহলে আমাদের শুধু আইএমএফ নয়, শাস্ত্র হিসেবে ম্যাকো অর্থনীতি 
ডিসিপ্নিনটির কার্যকারিতা নিয়েই প্রশ্ন করতে হবে । আমরা তা করেছি। এই 
গবেষণার তৃতীয় খণ্ডে আমরা দেখব কেন শাস্ত্র হিসেবে ম্যাকো অর্থনীতির 
ন্যায্যতাই প্রশ্নের মুখে পড়েছে। 


তৃতীয় ব্যাখ্যাটি সুচককেন্দ্রিক, যা এখন আমরা আলোচনা করব। একজন 
অর্থনীতিবিদ দাবি করতে পারেন যে আইএমএফের ব্যর্থতার বিবরণটি 
পূর্বাভাসকেন্্রিক: অর্থাৎ আইএমএফ ও গবেষকেরা ঘটে যাওয়ার 
আগে মন্দা চিহ্নিত করতে পেরেছেন কি না? কিন্তু ঘটে যাওয়ার পর 
অর্থনীতিবিদদের একটা মন্দা বা বুম চিহ্নিত করতে পারার ব্যর্থতার কোনো 


ইতিহাস নেই। 


ফলে আমরা বলতে পারি, বাংলাদেশ খুবই ইউনিক একটি দেশ, যেখানে 
একটি মন্দা অর্থনীতিবিদেরা ঘটে যাওয়ার পরেও চিহ্নিত করতে পারেননি । 
ফলে আমাদের প্রশ্ন করতে হবে, কেন মূলধারার অর্থনীতিবিদেরা অর্থবছর 
২০১১-১২ থেকে অর্থবছর ২০১৩-১৪-এর সময়কালে ঘটে যাওয়া মন্দাটির 


স্বীকৃতি দেননি। 


এই আলোচনায় ঢোকার আগে আমরা দেখে নিই, বৈশ্বিক সংস্থাগুলো ২০১২ 
থেকে ১৪-তে বাংলাদেশের অর্থনীতির কী মূল্যায়ন করেছিল। 


মন্দার সময়কালে অর্থনীতি নিয়ে আইএমএফের মূল্যায়ন 


এ জন্য আমরা ডিসেম্বর ২০১৩ সালে প্রকাশিত আইএমএফের STAFF 
REPORTS 


ট দেখতে পারি। আইএমএফ প্রতিবছর রিপোর্টটি প্রকাশ করে 
এবং এ রিপোর্টে সাম্প্রতিক বছরগুলোর অর্থনীতি, আগামীর খণঝুঁকিসহ 
বিবিধ বিষয়ের মূল্যায়ন থাকে। বিশ্বের যেকোনো দেশের অর্থনীতির সার্বিক 
অবস্থা জানতে এই রিপোর্টকে হলি গ্রেইল হিসেবে দেখা যায়। 


২০১৩-এর বাংলাদেশের স্টাফ রিপোর্টে আইএমএফের মন্তব্য ছিল 


৬ Strong macroeconomic stabilization gains, while raising 
space for development and social spending. 


২৬০ * উন্নয়ন বিভ্ৰম 


Over two years, GDP growth averaged 6.1 percent, per 
capita GDP (U.S. dollar) rose 6.5 percent. 


International reserves doubled since late 2011, now second 
highest in South Asia (after India) 


Nonfood (core) inflation has steadily declined. 


Tax revenue increased by 0.4 percentage points of GDP 
over two years. 


Poorly targeted energy subsidies were curbed, creating 
space to execute development and social spending, while 
still reducing public debt levels. 


World Bank (Poverty Assessment 2013) sees share of 
population living in poverty falling from 31.5 percent 
(2010) to 26.5 percent by 2015 (with 5.8 percent average 
GDP growth). 


ফলে 


আমরা দেখতে পাচ্ছি, মন্দার পিক পিরিয়ডে ২০১৩-এর ডিসেম্বরে 


যে সময়ে রানা প্লাজা ধসের পড়ে এবং এক বছরে রাজনৈতিক গোলযোণে 


অর্থনীতি প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত সেই সময়েও আইএমএফ জানাচ্ছে, দুই বছরে 
জিডিপির প্রবৃদ্ধি ৬.১ শতাংশের ওপরে, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে, সরকারের 


আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে, দারিদ্র্য কমেছে ইত্যাদি ইত্যাদি। 


তাহলে কেন এই গবেষণার বিশ্লেষণের সঙ্গে মূলধারার বিশ্লেষণের এত 
ফারাক তৈরি হলো? 


কিন্তু মূলধারার অর্থনীতিবিদেরা বাবলগুলো চুপসে যাওয়ার পর মন্দাটিকে 
স্বীকৃতি দেননি? 


কেন 


মূলধারার অর্থনীতিবিদেরা এই বাবলগুলো চুপসে যাওয়ার পরে 


অর্থন 


ততে যে ধস নেমেছিল তার কোনো স্বীকৃতি দেননি_ এই প্রশ্নের 


ডওর 


পেতে হলে আমাদের জানতে হবে অর্থনীতিকে পরিমাপ করার জন্য 


অর্থ 


তিবিদেরা কোনো সুচকগুলো ব্যবহার করেন। 


অর্থ 


তিবিদদের চিন্তাপদ্ধতি হচ্ছে, বাংলাদেশের মতো দুর্বল পরিসংখ্যানের 


দেশে বিবিএসের মতো অনির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠানের ডেটাকে আমলে না 


নিলেও, কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত কিছু পরিসংখ্যান দিয়ে তৈরি মডেল দিয়ে 


উন্নয়ন বিভ্রম ২৬১ 


মোট দেশজ উৎপাদনকে পরিমাপ করা যায়। এই মডেলগুলোর সঙ্গে যদি 


বিবিএসের পরিসংখ্যানের মোটামু 


=~ 
| 


ট সমতা থাকে, তবে অর্থনীতিবিদেরা 


দেশের ম্যাক্রো ইকোনমিক পরিস্থি 


ত নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন। আইএমএফ, 


ওয়ার্ল্ড ব্যাংক বা বিভিন্ন ক্রেডিট 


রেটিং প্রতিষ্ঠান এই সুচকগুলো দিয়ে 


জিডিপির ডেটা টেস্ট করতে পারে এবং করে থাকে। 


এ ধরনের বেশ 


> 


কছু মডেল রয়েছে। এর মাঝে আমরা একাঢ অত্যন্ত 


গুরুত্বপূর্ণ মডেল 


নয়ে আলোচনা 


করব, যা হলো অর্থনীতিবিদ মিল্টন 


ফ্রিডম্যানের কোয় 


কোয়ান্টিটি থিয়োরি অব মানি 


প্রায়ে 


ন্টটি থিয়োরি অব মানি। 


গক ম্যাকো হকোন 


মক তত্বগুলোর গুরুত্বপূর্ণ একজন তাত্বিক, 


শিক 


গো স্কুলের অর্থনীতি 


বিদ নোবেল বিজয়ী মিলটন ফ্রিডম্যানের 


DE 


কোয় 


ন্টটি থিয়োরি অব ম 


নির বে 


ঝাপড়া ব্যবহার করে অর্থনীতিবিদেরা 


বিবিএসের উৎপাদনের প 


রসংখ্যান ব্যতিরেকেই মোট দেশজ উৎপাদন 


পরিম 


প করতে পারেন। এ মডেল 


ট অনুসারে, একটি নির্দিষ্ট সময়কালে 


পারমাণ মোঢাদাগে সমান। 


ফ্রিডম্যানের তত্ত্ব মতে, 


Monetarist Theory Equation 


অর্থপ্রবাহের প্রবৃদ্ধির পরিমাণ সেই সময়ের উৎপাদিত নতুন পণ্য বা সেবার 


MXV=PxXQ 


যেখানে 


M হচ্ছে অর্থপ্রবাহ 


৬ অর্থপ্রবাহের গতি, অর্থাৎ অর্থ একটি নির্দিষ্ট সময়ে গড়ে কতবার 


হাতবদল করে 


7 এভারেজ প্রাইস লে 
Q মোট উৎপাদন 


ভেল 


মনিটারি থিয়োরি অনুসারে ধরে নেওয়া হয়, যেহেতু অর্থপ্রবাহের গতি 


মোটামুটি স্থি 


২৬২ * উন্নয়ন বিভ্ৰম 


তশীল থাকে, তাই উৎপাদন যদি বৃদ্ধি পায়, তবে অর্থপ্রবাহ 


দ্ধ পাবে। এই সুত্র অনুসারে ভেলোসিটি অব মানি, অর্থাৎ অর্থপ্রবাহের 
পালন যেহেতু স্থিতিশীল থাকে, তাই অর্থপ্রবাহের পরিমাণ ও মূল্যস্ফীতি 
পরিমাপ করে মোট দেশজ উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি নির্ধারণ করা যায়। তার মানে 
Q=(সগXV)/P, অর্থাৎ মোট উৎপাদন-(মোট অর্থপ্রবাহ * ভ্যালোসিটি) / 
প্রাইস লেভেলের মতো সরল একটি সূত্র দিয়ে পরিমাপ করা যায় 


৮ AA 


মনিটারিস্ট থিয়োরির কেন্দ্রীয় ভাবনা হচ্ছে, একটি দেশে সব পরিবার, 
ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান বা সরকারি প্রতিষ্ঠানের চাহিদার কারণেই নতুন অর্থ তৈরি 
হয়। যেহেতু মূলত অর্থের মধ্যেই সব আর্থিক ইউনিট তাদের উৎপাদনের 
মূল্য সঞ্চয় করে রাখে, যেহেতু অর্থপ্রবাহের চাহিদা এবং জোগান 
সমান-__ তাই অর্থ সরবরাহের প্রবৃদ্ধি ও জিডিপির নামিক প্রবৃদ্ধির অর্থাৎ 
মূল্যস্টীতিবহির্ভূত প্রবৃদ্ধির সমান। এই সমতা সব অর্থনীতিতে লক্ষ করা 
যায়। 


উদাহরণ হিসেবে ২০১২ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত ভারতের অর্থপ্রবাহ বৃদ্ধি এবং 
নামিক প্রবৃদ্ধির চিত্রটি দেখব। 


চার্ট ৫৮: ভারতের অর্থপ্রবাহের প্রবৃদ্ধি ও নামিক প্রবৃদ্ধির চিত্র। 
M3 YET AGAIN OUTPACES NOMINAL GDP 


=— Nominal GDP — M3 Year-on-year change (in %) 
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চার্ট ৫৮-তে ভারতের উদাহরণে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ২০১২ থেকে ২০১৫ 


সময়কালে, নমিনাল জিডিপি এবং অর্থপ্রবাহের সূচক এমথ্রি মোটামুটি 
সমান্তরাল ছিল। 


উন্নয়ন বিভ্রম ২৬৩ 


অর্থনীতিবিদেরা ধরে নেন, বাংলাদেশের মতো দুর্বল পরিসংখ্যান 
অবকাঠামোর দেশে মোট দেশজ উৎপাদনের হিসাব নিয়ে যতই কারসাজি 
থাকুক না কেন, অর্থপ্রবাহ ও অর্থের ভেলসিটিকে গুণ করলে যে সংখ্যাটি 
আসবে সেই সংখ্যা যদি মোট উৎপাদন ও প্রাইস লেভেলের গুণফলের 
সঙ্গে মিলে যায় এবং এ সংখ্যাটি যদি বিবিএসের মোট দেশজ উৎপাদনের 
সঙ্গে মিলে যায়, তবে জিডিপির তথ্য মোটাদাগে সঠিক। একই সঙ্গে তারা 
দেশের মোট বৈদেশিক খণ ও মূল্যস্টীতির মতো কিছু তথ্য দিয়ে, খণ 
পরিশোধের সক্ষমতা পরিমাপ করেন। ম্যাক্রো অর্থনীতিবিদেরা কীভাবে 
চিন্তা করেন তা বোঝার জন্য এটা একটা ক্রিটিকাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং। 


অর্থপ্রবাহের মূলত দুটি উৎস। প্রথমটি খণ, দ্বিতীয়ত নেট বৈদেশিক মুদ্রার 
দেশীয় অর্থে রূপান্তর। ফলে কোনো দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক যদি খেলাপির 
উদ্দেশ্য নেওয়া খণ দিয়ে অথবা পঞ্জি নেচারের সরকারি-বেসরকারি খণ 
দিয়ে খণপ্রবাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থপ্রবাহ বৃদ্ধি করতে পারে এবং সেই 
খণপ্রবাহের মাধ্যমে সৃষ্ট অর্থপ্রবাহের সমপরিমাণ দেশজ উৎপাদন দেখায় 
এবং কনজ্যমার প্রাইস ইনডেক্সকে এডজাস্ট করে সূত্রটি মিলিয়ে দেয়_ 
অর্থনীতিবিদেরা সেই পরিমাণ উৎপাদনের হিসাবটি বিনা প্রশ্নে মেনে নেবেন। 


যদি এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় যখন লুটের উদ্দেশ্যে খেলাপি খণের ফলে 
অর্থপ্রবাহ বৃদ্ধি পাচ্ছে: কিন্তু সামগ্রিক মন্দার কারণে অর্থপ্রবাহের গতি 
কমে এসেছে, স্ট্যাগফ্রেশানের কারণে শ্রমের মূল্য কমেছে, মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি 
পেয়েছে, কিন্তু কারসাজি করে সেই পরিমাপগুলো কমিয়ে দেখানো হচ্ছে_ 
সেই সময়ে অর্থপ্রবাহ, মূল্যস্কীতি ও অর্থের গতির ওপরে ভিত্তি করে 


উৎপাদনের মতো হিসেবের পরিমাপ ভুল হবে। এমনকি অর্থনীতিবিদেরা 
জানতেও পারবেন না যে তাদের ্যানালিসিস ভুল ছিল। 


এ ধরনের আরও কিছু মডেল রয়েছে, যার মধ্যে আমরা আইএস-এলএম 
মডেলের উদাহরণ দিতে পারি। আইএস-এলএম মডেলের ভিত্তিতে 
অর্থনীতিবিদেরা ধরে নেন-_ যেহেতু কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রকাশ করা অর্থপ্রবাহ 
ও সুদহারের পরিসংখ্যান দুটি নির্ভরযোগ্য ও বস্তুনিষ্ঠ, তাই অর্থপ্রবাহের 
সঙ্গে যদি জিডিপি প্রবৃদ্ধির একটি ভারসাম্য থাকে এবং ইন্টারেস্ট রেটের 
সঙ্গে যদি মূল্যস্ফীতির ভারসাম্য থাকে; তবে খণপ্রবাহ, অর্থপ্রবাহ, সুদহার 
ও মূল্যস্কীতি এই চারটি সূচকের ওপরে ভিত্তি করে প্রবৃদ্ধির যে হিসাব 
তৈরি হবে তা গ্রহণযোগ্য । ফলে যদি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অর্থপ্রবাহের প্রবৃদ্ধি 
থাকে, সেই অর্থপ্রবাহের প্রবৃদ্ধির পেছনে যদি খণপ্রবাহের বৃদ্ধি দেখা যায়, 
সেই খণ যদি মূলধনি যন্ত্রের আমদানির খণ হয় বা ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের 
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খণ হয় বা যদি সরকারি বিনিয়োগের খণ হয়, তবে অর্থনীতিবিদেরা 
মোটাদাণে ধরে নেবেন যে সেই অর্থপ্রবাহের সমান্তরালে উৎপাদন বৃদ্ধি 
পাচ্ছে, কর্মসংস্থান হচ্ছে ও জিডিপির প্রবৃাদ্ধ হচ্ছে। 


এ ছাড়া মোটাদাগে যদি অর্থপ্রবাহের প্রবৃদ্ধি থাকে এবং সুদের হার ও 
মূল্যস্কীতির পরিসংখ্যানের সঙ্গে অর্থনীতির মূল কিছু ইনডিকেটরের 
ভারসাম্য থাকে, যেমন-_ ব্যালান্স অব পেমেন্ট, সরকারের আয় ও 
খণপ্রবাহের হার, তাহলে অর্থনীতিবিদেরা ধরে নেবেন যে বিনিয়োগ, 
ভোগব্যয়ের ওপরে ভিত্তি করে এগ্রেগেট ডিমান্ড এবং এগ্রেণেট সাপ্লাই 
বৃদ্ধি পেয়েছে, সে কারণেই অর্থপ্রবাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। আইএস-এলএম 
ইকুইলিব্রিয়াম মডেল বা মনিটারি থিয়োরি বা একই ধরনের অন্য কিছু 
মডেল অনুসারে অর্থনীতি ঠিকঠাকই চলছে। 


বাংলাদেশে ২০১১ সালের পরে অর্থনীতিতে বাবলগুলো চুপসে যাওয়ার 
পরে যে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ হয়েছে অর্থনীতিবিদদের কাছ থেকে তার 
স্বীকৃতি না পাওয়ার প্রধান কারণ হলো, এই সময়ের অর্থপ্রবাহ, খণপ্রবাহ, 
সুদহার, মূল্যস্ফীতিসহ ইনডিকেটরগুলো শক্তিশালী ছিল। আমরা তাই 
আলোচ্য সময়কালের অর্থপ্রবাহ, খণপ্রবাহ, সুদহার, মূল্যস্টীতি_ এই 
পরিসংখ্যানগুলো আবার দেখব। এর মাধ্যমে আমরা বোঝার চেষ্টা করব 
কেন অর্থনীতিবিদেরা অর্থনীতির এমন গভীর সংকটের সময়কালে কোনো 
ধরনের দুর্যোগ চিহ্নিত করতে পারেননি তাদের খানা জরিপের ফলাফল 
পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে। 


২০১২ থেকে ২০১৪-এর কিছু পরিসংখ্যান 


মরা দেখতে পেয়েছি খণপ্রবাহ, অর্থ সাপ্লাই, সুদের হার, মূল্যস্ফীতি এই 

ট সুচকের ওপরে ভিত্তি করে একজন ম্যাক্রো অর্থনীতিবিদ সামগ্রিক 
নীতি নিয়ে ধারণা করতে পারেন। তাই আলোচ্য সময়কালের ওই 
পরিসংখ্যানগুলো আমরা আবার দেখব-_ 


S| ভা ও 
Al 


প্রথমে আমরা দেখব ব্রড মানি গ্রোথ। সরকারি-বেসরকারি খণ, 
বৈদেশিক মুদ্রার আয়সহ প্রধান অর্থপ্রবাহের খাতগুলো ব্রড মানিতে 
হিসাব করতে হয়। 


২০১২ থেকে ২০১৪-এর আলোচ্য সময়কালে ব্রডমানির প্রবৃদ্ধিতে কোনো 
ধরনের পতন দেখা যাচ্ছে না। 
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চার্ট ৫৯: ২০১২ থেকে ২০১৪ সালে ব্রড মানির প্রবৃদ্ধি ও নামিক প্রবৃদ্ধি 
মোটামুটি সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। 


BROAD MONEY GROWTH (%) VS NOMINAL GDP GROWTH(%) 
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চার্ট ৫৯-এ আমরা দেখতে পাচ্ছি, ২০১২ থেকে ১৪ সময়কালে বাংলাদেশের 
মোট দেশজ উৎপাদনের নামিক প্রবৃদ্ধির হারের [মূল্যস্ফীতি বাদ দেওয়ার 
আগের মোট দেশজ উৎপাদনকে নামিক প্রবৃদ্ধি বলা হয়) সঙ্গে ব্রড মানির 
প্রবৃদ্ধির হার সামঞ্জস্যপূর্ণ; বরং ২০১৪ সালে নামিক প্রবৃদ্ধির হারের 
যে অর্থপ্রবাহের প্রবৃদ্ধির হার, তা আরও বেশি ছিল। বলে রাখা ভালো, 
এই প্রবৃদ্ধির হার দুটি কখনোই কোনো দেশেই শতভাগ মেলে না। কিন্তু 
বাংলাদেশের এ চিত্রটি নির্দেশ করে_ আলোচ্য সময় ২০১২ থেকে ২০১৪ 
পর্যন্ত এই চিত্র ফাল্ডামেন্টালের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। 


এমনকি অর্থ সরবরাহের কম্পোনেন্টগুলোও যথেষ্ট মজবুত ফাল্ডামেন্টাল 
থেকে এসেছে 


চার্ট ৬০: অর্থপ্রবাহের সূত্রগুলো মজবুত এবং নির্ভরযোগ্য। 
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ছক ৬০-এ আমরা অর্থ সরবরাহের উৎসগুলো দেখতে পাচ্ছি। এখানে 
ফরেন এসেটস বলতে ব্যালান্স অব পেমেন্টের যোগ-বিয়োগের পর প্রাপ্ত 
বৈদেশিক মুদ্রার মুদ্রাবাজারের অর্থের সংযোজনের পরিমাণ বোঝাচ্ছে। 
এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি অর্থপ্রবাহে স্থানীয় খণের ওপরে নি 


নর্ভরতা 
বেশি, যেটা স্বাভাবিক । খণের প্রবৃদ্ধি যত বেশি, অর্থনীতিবিদেরা তত বেশি 
আনন্দিত। কারণ খণ মানে বিনিয়োগ । খাণের প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থ 
বিনিয়োগ হচ্ছে, অর্থনীতিতে কর্মসংস্থান হচ্ছে। 


মনেটারি গ্রোথের সোর্সগুলো আইএমএফের রিপোর্ট থেকে আরও বিশদভাবে 
দেখতে পারি। 


আইএমএফের রিপোর্টেও অর্থপ্রবাহের প্রবৃদ্ধির বিবিধ কম্পোনেন্ট 
সামঞ্জস্যপূর্ণ 


চার্ট ৬১: রিজার্ভ মানি ও ব্রড মানির প্রবৃদ্ধর উৎস। 


Figure 3. Bangladesh: Monetary and Financial Market Developments 
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3 ররর Lending and deposit rates have been broadly stable while 
Bangladesh Bonk has been recently withdrawing liquidity. 5 
call money rates increased. 


(Source: IMF article (IV) staff report, 2018) 


২০১৮-তে প্রকাশিত আইএমএফের আর্টিকেল ফোর স্টাফ রিপোর্টেও 
আমরা দেখতে পাচ্ছি, ২০১১ সাল থেকে অর্থপ্রবাহের মূল সরবরাহের 
বিবিধ উৎস যথেষ্ট বৈচিত্র্যপূর্ণ ছিল। কিন্তু ২০১৩, ২০১৪, ২০১৫ ও ২০১৬ 
সালে নেঢ ফরেন এসেঢস, অর্থাৎ ব্যালান্স অব পেমেন্টে সারপ্লাস হওয়ার 
কারণে নতুন অর্থ সৃষ্টির পরিমাণটি বৃদ্ধি হয়েছে। আগের আলোচনায় 
আমরা দেখেছি, রপ্তানি ও রেমিট্যান্স ধীর থাকায়ও নেট ফরেন এসেটস 
থেকে অর্থ সৃষ্টির মূল সূত্র ছিল আমদানি কমে আসা, যা ভোগ ব্যয় হ্রাসের 
কারণে সৃষ্ট। কিন্তু আইএমএফের সেদিকে কোনো নজর ছিল না। একই 
সঙ্গে আমরা দেখতে পাচ্ছি, স্থানীয় খণ বৃদ্ধি পাচ্ছে, যার থেকে বোঝা 
যাচ্ছে বিনিয়োগ হচ্ছে। 
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ডোমেস্টিক ক্রেডিট প্রতিবছর বৃদ্ধি পাচ্ছে 
চার্ট ৬২: মোট দেশীয় খণের বছর বছর প্রবৃদ্ধি হচ্ছে। 
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Source: ADB Key Indicators Database. https://kidb.adb.org/economies/bangladesh 
Accessed 15 Feb 2022 


খাণের প্রবৃদ্ধির এই চিত্রেও কোনো বৈসাদৃশ্য নেই। ২০১২ থেকে ১৪ বা তার 
পরে নিয়মিত গতিতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে। এই সময়ে সুদের হারও স্থিতিশীল 
ছিল। 


চার্ট ৬৩ ডিপোজিট ও লেন্ডিন রেটের মধ্যে সামঞ্জস্য রয়েছে 


2011 EEE 

2012 EEE 

2013 হর 

2015 হে 

2017 ME 
2018 ভর 


2005 Emm 
2006 mmm 
2007 mE 
2008 Emm 
2009 EEE 


2000 mm 
2001 mm 
2002 mm 
2003 mm 
2004 mm 


চার্ট ৬৩: ইন্টারেস্ট রেটের সঙ্গে ব্যাংকে জমা এবং খণের সুদের হার। 


LENDING AND DEPOSIT INTEREST RATE 


15.00 
13.00 


11.00 


9.00 

7.00 

5.00 
n bo DD oo aA oo 1 mW ০) 3 in oo NN 
52505555555 তু হু জু হা হু ভু ছু গু 
[=] 2 [=] [=] 2 [=] [=] [= [=] [=] 5. সে [=] [=] 
খে AN COA থে নে a LEE EL থে ACOA খে 

—— Deposit interest rate (%) Lending interest rate (%) 


Source: World Bank Data Bank . 
Indicator Code: Deposit Interest rate FR.INR.DPST, Lending interest rate :FR.INR.LEND 


মূল্যস্ফীতির হারের সঙ্গে নামিক প্রবৃদ্ধি সামঞ্জস্যপূর্ণ ৷ 


২৬৮ * উন্নয়ন বিভ্ৰম 


মূল্যস্ফীতির হার ও নামিক প্রবৃদ্ধি 
চার্ট ৬৪: মূল্যস্ফীতির হারের সঙ্গে নামিক প্রবৃদ্ধি সামঞ্জস্যপূর্ণ । 
INFLATION VS NOMINAL GROWTH 
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—t— inflation, GDP deflator (annual %) Nominal growth(annual%) 


Source: World Bank Data Bank, Indicator Code NY.GDP.DEFL.KD.ZG 


মূল্যস্কীতির হার ও নামিক প্রবৃদ্ধির হার স্থিতিশীল রয়েছে। মূল্যস্কীতিতে 
বড় কোনো আশঙ্কাজনক উত্থান-পতন নেই। 


বছর বছর আমদানি ও রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে 
চার্ট ৬৫: আমদানি ও রপ্তানির নিয়মিত প্রবৃদ্ধি হয়েছে। 
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বাংলাদেশের আমদানি ও রপ্তানি প্রবৃদ্ধির হার মোটাদাগে সমান্তরাল। 
কেবল ২০১১ সালে আমদানিতে একটি উল্লক্ষন দেখা যাচ্ছে, যে বছরে 
রপ্তানি থেকে আমদানির প্রবৃদ্ধি বেশি ছিল। 


উন্নয়ন বিভ্রম * ২৬৯ 


ফরেন রিজার্ভ মাত্র দুই বছরে প্রায় ডবল হয়ে গেছে 


চার্ট ৬৬: ফরেন রিজার্ভ দুই বছরে দ্বিগুণ হয়ে গেছে। 
Forex Reserve (billions of USD) 
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২০১২ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে রিজার্ভ ডবল হয়েছে। 


সরকারের আয় বছর বছর বৃদ্ধি পেয়েছে 
চার্ট ৬৭: সরকারের আয়ের স্থাস্থ্যকর প্রবৃদ্ধি হচ্ছে। 
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mmm Tax revenue (current LCU) Yearly Revenue Growth 


2010 ENE 
2011 NE 
2013 হতে 


2001 EE 
2002 EE 
2003 ররর 
2004 EE 
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2007 EEE 


2009 


2014 হবে 


2015 ভরে 


2016 NSN 


28% 


23% 


18% 


13% 


8% 


Source: World Bank Data Bank, Indicator Code GC.TAX.TOTL.CN 


২৭০ * উন্নয়ন বিভ্ৰম 


ট্যাক্স রেভিনিউর প্রবৃদ্ধির হারও যথেষ্ট স্থিতিশীল 

যদিও কিছু বছরে সরকারের আয় প্রবৃদ্ধির হার কমে এসেছে, কিন্তু 
সরকারের আয়ের প্রবৃদ্ধি সব সময়ই ৭ শতাংশের ওপরে ছিল। 

ছক ৪৫: বিবিধ সময়কালে সরকারের মোট আয়ের চিত্র 


2002 to 2006 | 2007 to 2011 12012 to 2014 
Tax revenue | 12 শতাংশ 19 শতাংশ 14 শতাংশ 
(current LCU) 


Source: Authors calculation based on world bank data bank,.GC.TAX. 
TOTL.CN 


ছক ৪৫-এ দেখতে পাচ্ছি, ২০১২ থেকে ১৪ সময়কালে ১৪ শতাংশ ট্যাক্স 
রেভিনিউর বার্ষিক গড় ১৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধির হার ছিল। 


বাজেট ডেফিসিট ৫ শতাংশের ভেতরে 


বাংলাদেশের বাজেট ডেফিসিট এই সময় ৫ শতাংশের নিচে ছিল, যাকে 
দক্ষ রাষ্ট্রীয় আর্থিক ব্যবস্থাপনার হলি গ্রেইল বলা যায়। 
চার্ট ৬৮: ২০১২ থেকে ১৪ বা পুরো দশকটিতেই ডেফিসিট ৫ শতাংশের 
নিচে ছিল। 

BANGLADESH GOVERNMENT DEFICIT 
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চার্ট ৬৮-তে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ২০১২ থেকে ২০১৪ সালে আমদানি- 
রপ্তানি, খণ প্রবৃদ্ধি, অর্থপ্রবাহ, সরকারের আয়, নামিক প্রবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতি, 
সুদের হারসহ সবগুলো ইনডিকেটর যথেষ্ট মজবুত। তাই স্বাভাবিকভাবেই 
অর্থনীতির মূলনীতিগুলো অনুসারে অর্থনীতিবিদেরা এই সময়কালে কোনো 


উন্নয়ন বিভ্রম ২৭১ 


বাবল চুপসে যাওয়া দেখতে পাননি এবং সম্পর্কিত আর্থিক দুর্যোগের 
কোনো লক্ষণও তাদের চোখে পড়েনি। যেহেতু অর্থনীতিবিদ্যা একটি 
পরিসংখ্যাননির্ভর বিজ্ঞান, তাই পরিসংখ্যানে ঠিক দেখালে অর্থনীতিবিদর 
কাছে সেটাই সত্য বলে প্রতীয়মান হবে। সেটাই স্বাভাবিক। 


অন্যদিকে আমাদের দাবি হলো, অর্থবছর ২০১০-১১ থেকে ২০১৩-১৪ 
পর্যন্ত সময়ে কিছু কিছু খাতে এমনকি ২০১৪-১৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের 
অর্থনীতিতে বেশ বড় একটি সংকট তৈরি হয়েছিল। ফলে এই সময়ে মোট 
দেশজ উৎপাদন সংকুচিত হয়েছে, চাহিদা কমে গেছে, ব্যাপক চাকরিচ্যুতি 
হয়েছিল, অসংখ্য কোম্পানি দেউলিয়া হয়ে গেছে। বাংলাদেশের অর্থনীতির 


দুই দশকের ধারা পুরোপুরি ওলট-পালট হয়ে গেছে। 


সামষ্টিক অর্থনীতিকেন্্রক মডেলগুলোর সঙ্গে এই গবেষণার মূল 
সিদ্ধান্তগুলোর মধ্যে একটি দ্বন্দ তৈরি হয়েছে। যেকোনো যৌক্তিক মানুষ 
এই আলোচনায় অর্থনীতিবিদদের আর্গমেন্টটিই গ্রহণ করবেন। কারণ এই 
মডেলগুলো দীর্ঘ ৯০ বছরের এম্পায়ারিকাল অবজারভেশানের ভিত্তিতে 
তৈরি, পরিক্ষিত এবং প্রমাণিত। এই মডেলগুলোর একটি পারস্পরিক 
সম্পর্ক রয়েছে। এ তথ্যগুলো জিডিপি পরিসংখ্যানের মতো বিবিএসের 
কম্পিউটার অপারেটরের পারসেপশন এবং সরকারের রাজনৈতিক ইচ্ছা- 
অনিচ্ছা দ্বারা নির্ধারিত হয় না। মূল্যস্ফীতি ব্যতীত অন্যান্য তথ্য বাংলাদেশ 
ব্যাংকের হাই ফ্রিকোয়েন্সি ডেটা থেকে প্রাপ্ত, তাই যেকোনো যৌক্তিক 
ব্যক্তির পক্ষে অর্থনীতিবিদদের যুক্তিটি গ্রহণ করাই স্বাভাবিক। 


কিন্তু আমরা আপনাকে এমন যুক্তিসংগত অবস্থান বর্জন করতে বলছি। 
কারণ অর্থনীতিবিদদের যুক্তিতে বেশ কিছু ফ্যালাসি রয়েছে। 


২৭২ উন্নয়ন বিভ্ৰম 


অর্থনীতিবিদদের চিন্তার প্রধান ফ্যালাসি 


অর্থনীতিবিদদের যুক্তির এই ফ্যালাসিগুলো নিয়ে আমর 
বিশদ আলোচনা করব। এখানে সংক্ষেপে বলি, মনিটারি রি বা 
আইএসএলএম মডেলের মতো মডেল দিয়ে জিডিপিকে মাপার সবচেয়ে 
বড় তিনটি ফ্যালাসি হলো-_ 


১. অর্থপ্রবাহ 
২. মূল্যস্ফীতি 


৩. ভ্যালোসিটি অব মানি 


এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক খুব ভয়ঙ্করভাবে কারসাজি করা যায় 


একটি দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে মোট অর্থপ্রবাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি 
সূচক। প্রথাগতভাবে মোট অর্থপ্রবাহের বৃহত্তম অংশটি বেসরকারি ব্যাংক 
খণের কাছ থেকে আসে । ফলে, বেসরকারি ব্যাংক খাণের হার বৃদ্ধি পেলে, 
অর্থপ্রবাহ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু, বেসরকারি ব্যাংকের খণ যদি আবুল বারকাত 
বা বলরাম পোদ্দারদের হাতে উন্ুক্তভাবে খেলাপির উদ্দেশ্যে নেওয়া ব্যাংক 
খণ হয় বা বাংলাদেশ সরকারের ১০ টাকার ক্রয় ১০০ টাকায় কেনার জন্যে 
খণ হয়, তবে অর্থনীতিতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অবদান না রেখেই ব্যাংক 
খণের কারণে অর্থপ্রবাহ বৃদ্ধি পেতে পারে এবং বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে 
নেওয়া খণ ভোগ ব্যয়ের পেছনে ব্যয় হওয়ার কারণে মূল্যস্ফীতি হবে। 


~~ 


কিন্তু এই মূল্যস্কীতিটির হারটি যদি লুকিয়ে রাখা হয় তবে, অতিরিক্ত 
নটি 


অর্থপ্রবাহের কারণে স্ট্যাগফ্লেশান, কর্মসংস্থান ও মূল্যস্ফীতি এই তিনটি 


উন্নয়ন বিভ্রম * ২৭৩ 


সুচক সম্পর্কেই অ 


নী 


উৎপাদনের প্রকৃত 


হস 


তিবিদরা ভুল ধারণা পাবেন, যার ফলে মোট দেশজ 
ব ভুল প্রতিপন্ন করবেন। 


অন্ধকার রুমের 


মাঝে তৃত 


য় হাতিটি হচ্ছে ভ্যালোসিটি অব মানি। 


ভ্যালোসি 


৮ অব ম 


নি, জিডি 


পর মোট পরিমাণকে অর্থপ্রবাহ দিয়ে 


ভাগ 


২ 
করে পার 


মাপ করে 


হয়। 


কোনো ধরনের জরিপ বা পরিসংখ্যানের ম 


ধ্যমে 


ভ্যালোসিটি অব ম 


নপ 


রমাপ করা হয় না। ফলে, অর্থপ্রবাহে ভ্যালোসিটি 


অব ম 


হচ্ছে, তার ওপরে 


নর্ভর করছে। 


নি কত হবে, তা সম্পূর্ণভাবে মোট দেশজ উৎপাদন কত দেখানো 


ফলে খেলাপি খণের প্রভাবে যদি মে 


ট খণ ও অর্থপ্রবাহ বৃদ্ধি পায় কিন্তু, 


মন্দার কারণে যদি প্রকৃতই অর্থের গ 


আসে তবুও কারসাজি করা 


জিডিপির কারণে ভ্যালোসিটি অব ম 


নর ক্রু 


গার্ড 


এর অন্য একটি অর্থ হচ্ছে, মনিটারিস্ট থিয়ো 


বোঝা যাবে না। 


র অনুসারে MXV=PxQ এর 


শুধু অর্থপ্রবাহ [ কে স্থির রেখে, ভ্যালোসি 


৮ অব মানি 


৬ এবং মূল্যস্তর 


P কে এডজাস্ট করে সেন্ট্রাল ব্যাংক জাতীয় উৎপাদনের যেকোনো সংখ্যা 
মলিয়ে দিতে পারবে। 


এবং তাই হয়েছে, এই দুইটি সুচককে মে 


লানোর জন্যে, 


পরিকল্পনা 


মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ব্যাংক ও বিবিএস পাইক 


(> > 


রি হারে তথ্য বিকৃ 


ত করা 


হয়েছে, যার ফলে বাংলাদেশকে রিয়া 


হয়েছিল। 


লিটি টিভির মতো করে ম্যানেজ করা 


অর্থপ্রবাহ এবং মূল্যস্ষীতিকে যথেচ্ছ 


চ 


রের মাধ্যমে কারসাজি করে 


দেখানোর প্রবণত 


ট সবসময়ই ছিল। 1 


Pa 
ক 


ভু ষষ্ঠ ‘পঞ্চবার্ষিক’ প 


রকল্পনায় 


পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে এই প্রবণতাটি মনে 


বিকারের 


পর্যায়ে পৌঁছায়। অর্থনীতিতে ভয়ংকর এক 


৮ সংকট চলাক 


লীন মূল্যস্ফীতি, 


অর্থপ্রবাহ এবং খণের হারকে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাথে অঙ্কের মতো 


মিলিয়ে, সেই মে 


ল 


পরিকল্পনার বাস্তব 


নোকে সরকারের অর্থনৈতিক ম্যানেজমেন্টের সু- 
য়ন হিসেবে দেখানো হয়। 


একটি মন্দা ও বৈ 


শ্বক খাদ্য মূল্যস্ফী 


তির সময়কালেও ক 


ভাবে পঞ্চবার্ষিক 


পরিকল্পন 


র অর্থপ্রবাহে ও মূল্যস্থী 


তর লং 


ক্ষ্যর সাথে 


মিলিয়ে দেখানো 


হয়েছে, তা আমরা ছক ৪৯-এ দেখতে পা 
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চ্ছি। এই টে 


বলে আমরা ষষ্ঠ 


২ দি 


পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ব্রড মানি গ্রোথের লক্ষ্যের সাথে অর্জনের চিত্রটি 


দেখতে পাচ্ছি। 
ছক ৪৬: ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ব্রড মানি গ্রোথ টার্গেটের বিপরীতে 
অর্জন 
2011 2012 12013 | 2014 | 2015 | Average 

Broad Target 20 16 16 16 16 16.8 
money 
growth 
(annual %) 

Actual | 16.915 | 17.01 | 14.84 | 15.61 | 14.89 | 15.9 


টেবিল ৪৬-এ 


আমরা দেখতে পাচ্ছি, ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ব্রড মানি 


গ্রোথ পাঁচ বছরের ১৬.৮ শতাংশ লক্ষ্যের স্থলে ১৫.৯ শতাংশ গড় প্রবৃ 


৫ 
| 


অর্জন করেছে। ভুলে যাবেন না, এইটা এমন এক 


বাংলাদেশের শেয়ার বাজার, রিয়াল এস্টেট ও এমলএমের মতো তিন 


দ্ধ 
টা সময় যে অবস্থায় 
9 


বড় বাবল চুপসে গেছে, অদক্ষ শ্রমিকের প্রকৃত আয় 


পর পর পাঁচ বছরে 


কমে এসেছে এবং দীর্ঘ এক দেড় বছর রাজনৈতিক গোলযোগ অর্থনীতিকে 


বিপর্যস্ত করে রেখেছে। 


মূল্যস্টীতির তথ্য বিকৃতির প্রমাণ 


মডেলের হিসাব মেলানোর জন্যে, মূল্যস্কীতির হিসাবটি কীভাবে মেলানো 
হচ্ছে তাও আমরা পরবর্তী অংশে দেখতে পারি। 


ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মৃল্যস্ফীতির টার্গেটের বিপরীতে অর্জিত হারের 


চিত্রটি আমরা পরবর্তী টেবিলে দেখতে পাচ্ছি। 


ছক ৪৭: ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মুল্যস্কীতির টার্গেটের বিপরীতে অর্জন 


2011 | 2012 2013 12014 : 2015 | Average 
CPI Target 8.8 10.6 7.7 7.4 6.5 8.2 
inflation 
Actual 18 7.5 7 6.5 6 7 


ছক ৪৭-এ আমরা দেখতে পা 


চ্ছ, ২০১১ থেকে ২০১৫ অর্থবছরে টার্গেট 


৮.২ শতাংশ মূল্যস্টীতির বিপর 


তে, ৭ শতাংশ লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে। যদি 


এই পার্থক্যটি অনেক বড় মনে হচ্ছে, কিন্তু ২০১২-এর বৈসাদৃশ্য বাদ দিলে 


এই গড়টি মূলত ৭.৬ শতাংশ লক্ষ্যের বিপরীতে ৭ শতাংশ অর্জিত হয়েছে। 
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৬৯ নাম্বার চার্টে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মূল্যস্কীতির হারের লক্ষ্যের 
বিপরীতে অর্জনটি দেখতে পাচ্ছি। 


চার্ট ৬৯: ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মুল্যস্কীতির হারের পরিকল্পনার সাথে 
বাস্তবের বিস্ময়কর মিল। 


SIXTH FIVE YEAR PLAN TARGET VS ACTUAL INFLATION 


Actual #-Plan 
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Source: BBS 


টার্গেট মূল্যস্ফীতির সাথে লক্ষ্য মিলে যাওয়া কোনো অপরাধ নয়। কিন্তু, 
পূর্বের আলোচনায় আমরা দেখতে পেয়েছি, ২০১৩ সালে ক্যাব ১৩ শতাংশ 
মূল্যস্কীতির ঘোষণা দিয়েছিল। কিন্তু উক্ত বছরে ১৩ শতাংশ মূল্যস্ফীতির 
স্থলে বিবিএস টার্গেট মেলানো ৭.৭ শতাংশ মূল্যস্কীতি দেখিয়েছে। ফলে, 
অন্তত ২০১৩ সালে মনিটারি থিয়োরির সরল অঙ্ক মেলাতে মুল্যস্কীতির হার 
নয়ে বিবিএসের চূড়ান্ত কারসাজির সুস্পষ্ট প্রমাণ আমরা দেখতে পাচ্ছি। 


ইতঃপূর্বে আমরা ২০১৩ সালের মুল্যস্কীতির হিসাবের সাথে ক্যাবের 
হসাবের তারতম্য দেখেছি। ক্যাবের গবেষণা মতে, ২০১৩ পঞ্জিকা বর্ষে 
জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ১১.০০ ভাগ এবং পণ্য ও সেবার 
ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ১২.১৭ ভাগ ৷ (https://www.consumerbd. 
org/wp-content/uploads/2016/01/Annual-Inflation- 


Report-2013.pdf) 


কিন্তু ওই বছরে জিডিপির ডিফ্লেটর হিসেবে মূল্যস্ফীতি দেখানো হয়েছে 
৭.১৭ শতাংশ, বিবিএসের পরিমাপ করা ভোক্তা মূল্যসূচকের স্ফীতি ছিল 
৬.৯৯ শতাংশ। ফলে জিডিপি ডিফ্লেটর ও ভোক্তা মূল্যসূচকের উভয়ের 
সাথে ক্যাবের মূল্যসূচকের ৫ শতাংশ পার্থক্য তৈরি হয়েছে। এটি অনেক 
বড় একটি কারচুপি, যা পুরো দশকের হিসেবেই প্রভাব ফেলবে। 
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২০১৩-এর উদাহরণ থেকে আমরা বুঝতে পারি, মূলত টার্গেট রেখে 


মূল্যস্কীতির পরিসংখ্যান মিলিয়ে দেওয়ার জন্য বড় রকম কারসাজি করা 


হচ্ছে। ফলে মূল্যস্কীতির পরিসংখ্যানে এত বড় কারসাজি যদি থাকে 


এবং অর্থনীতিবিদেরা যদি সকল প্রধান সূচকের ক্ষুদ্রতম এককগুলোকে 


অত্যন্ত মনোযোগের সাথে পর্যবেক্ষণ না করেন, তবে শুধু ম 


নঢারিস্ত অঙ্ক 


মিলিয়ে অর্থনীতিবিদেরা মোট দেশজ উৎপাদনের হিসাবটি কত টেকসই তা 


যাচাই করতে পারবেন না। ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, মনিটারিস্টদের 


পুরো মডেলটিকেই সহজে কারসাজি করা যাচ্ছে এবং কর 


হয়েছে এবং 


বিশ্বব্যাংক, এডিবি বা বাংলাদেশের নিজস্ব সংস্থাগুলো কোনে 


প্রশ্ন করেনি। 


৫১ 


বগত দশকে কারসা 


জর মাধ্যমে অঙ্কের মতো করে জিডিপির হিসাব 


মেলানোকে আমি 


রিয় 


লিটি টিভি স্টাইল ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট হিসেবে 


২ 
টাহত কার। ক 


রণ, মডেলগুলোর হিসাব মেলানোর লক্ষ্যে 


কিছু সূচককে 


~ 


কারসাজি করে বাংলাদেশ ব্যাংক ও অর্থমন্ত্রণালয় এই স 


ময়ে রিয়ালিটি 


টভির মতো করে দেশের ফিনান্সিয় 


ল সেক্টর ম্যানেজ করেছে। 


এই রিয়ালিটি টিভি স্টাইল ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্টের কেন্দ্র রয়েছে ষষ্ঠ 


ও সপ্তম পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনা। 


বাংলাদেশ ব্যাংক ও অর্থ মন্ত্রণালয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় 


হিসাব কষেছে, কী পরিমাণ প্রবৃদ্ধি দেখাতে হবে এবং সেই পরিমাণ প্রবৃদ্ধি 


দেখাতে হলে বছর বছর কী পরিমাণ অর্থ ও খণপ্রবাহ প্রয়োজন হবে ওক 


পরিমাণ মূল্যস্ফীতি প্রদর্শন করতে হবে। 


পরবর্তীতে মন্দার সময়ে যখ 


ন বিনিয়োগের সুযোগ নেই, প্রাইভেট 


~ 


সেক্টর থমকে আছে তখন ত 


রা তাদের পূর্ব নির্ধারিত টার্গেট মি 


লয়ে 


ব্যাংকগুলোকে হচ্ছামতো খণ 


প্রদান করতে উৎসাহ দিয়েছে, যেন অর্থ 


প্রবাহের কাঙ্ক্ষিত হারটি ধরে থাকে । এই সুযোগে ও রাজনৈ 


তিক নিয়োগ ও 


পারিবারিক নিয়ন্ত্রণের সুবাদে ব্য 


বাছবিচারহীনভাবে খাণ দিয়েছে 


ংকগুলো বিশেষ করে সরক 


র ব্যাংকগুলো 


একই সাথে অর্থপ্রবাহ মেলানে 


র টার্গেট রক্ষার উদ্দেশ্যে, 


সরকারি ব্যয় 


হয়েছে। 


বাড়ানো হয়েছে এবং সক্ষমতা ব্য 


তিরেকেই এডিপির আকার বৃদ্ধি করা 
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(= 


এই সময়ে রিয়ালিটি টিভির প্রডিউসার, অর্থনীতির টেকনোক্র্যাট ঈশ্বরদের 
ফিলোসফি ছিল, প্রাইভেট সেক্টরের ক্রেডিট গ্রোথ যেহেতু কমে গেছে, তাই 
সরকারি খরচ বাড়াও, বেতন বাড়াও, জবাবদিহিতা বিহীন খরচ করো-_ 
খণের হার ও খরচের টার্গেট মেলালেই হলো। এই কারণে দেখবেন, 
বাংলাদেশে বছর বছর মে জুন মাসে হিসাব করা হয় মন্ত্রণালয়গুলো 
এডিপির টাকার কত শতাংশ খরচ করতে পেরেছে। সেই খরচের 
গুণগত মান কী সেই প্রশ্ন কেউ করে না। মানসিকতাটি হচ্ছে, বাৎসরিক 
পরিকল্পনার সরকারি টাকা খরচ করতে পারলেই টার্গেট এচিভড, ফলে 
এই প্রজেক্টগুলোর বাস্তবায়নের মান নিয়ে ভাবার কোনো প্রয়োজন নেই। 


এই ধরনের কৃত্রিম রিয়ালিটি টিভি কায়দায় জিডিপি অঙ্ক মিলিয়ে খরচ 
বাড়ানোর সুবিধা হলো, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, আইএমএফ ও অর্থনীতিবিদেরা অঙ্ক 
মেলানোতে খুশি থাকে আবার একই সাথে খণপ্রবাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে সবাই 
মিলে লুটেপেটে খাওয়ার সুযোগও পাওয়া যায়। বাংলাদেশের ৫০ হাজার 
টাকার বালিশ এবং ২ লাখ টাকায় স্টেথোস্কোপ দুর্নীতি এই রিয়ালিটি 
চু 
ম 


ভি স্টাইল ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট উচু সরকারি খণপ্রবাহ ধরে রাখার 
নসিকতা থেকেই তৈরি হয়েছে। 


১ 


ফিনান্সিয়াল সেক্টরের এই সাজানো ম্যানেজমেন্ট স্বল্প মেয়াদে তিন থেকে 
চার বছর অর্থনীতিতে কিছু তেজি ভাব এনেছে বটে কিন্তু অর্থনীতিতে 
ঈশ্বরের ভূমিকা রাখা টেকনোক্র্যাটদের হাত ধরে পাঁচ বছর মেয়াদি 
কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার অঙ্ক মেলানোর এই রিয়ালিটি টিভি স্টাইল ফিনান্সিয়াল 
ম্যানেজমেন্ট অর্থনীতিতে দুইটি বড় সংকট তৈরি করেছে। 


লি 


বড় সং 


(২৫4৯৯ এ, 


রিয়ালিটি টিভি স্টাইল ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট বাংলাদেশের অর্থনীতির 
ম্প্রতিককালের দুইটি বড় সংকট তৈরি করেছে। সংকট দুইটি হলো-_ 


Bl 


অর্থপ্রবাহ ও মূল্যস্কীতিকে বাস্তবতা বহির্ভতভাবে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পন 
[থে কৃত্রিমভাবে মিলিয়ে উপস্থাপন করার কারণে, বাংলাদেশের মনিটা 
লসি অকার্যকর হয়ে গিয়েছে। 


A 


A 


প্রকৃত চাহিদা না থাকা সত্তেও, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার টার্গেটের 
থে অর্থ সরবরাহের হার ধরে রাখার কৃত্রিম বাধ্যবাধকতার কারণে, 


AL ও. পু 
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~ 


বাংলাদেশের ব্যাংকিং সিস্টেমে বি 


হয়েছে। 


শ্বের তৃতীয় সর্বোচ্চ খেলাপি খণ তৈরি 


দুইটি অভিযোগই অত্যন্ত গুরুতর অভিযে 


দুইটি একটি খতিয়ে দেখি। 


গ। আসুন আমরা অভিযোগ 


অর্থপ্রবাহ ও 


মূল্যস্কীতিকে বাস্তবতা ব 


হর্ভুতভাবে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পন 


A 


সাথে কৃত্রিমভাবে মিলিয়ে উপস্থাপন করার কারণে, বাংলাদেশের মনিটা 
পলিসি অকার্যকর হয়ে গিয়েছে। 


A 


এই ধরনের 


রয়ালিটি টিভি স্টাইল ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্টের সরাসরি 


পরিণাতি হচ্ছে, বাংল 


[দেশে মনিটারি পলিসি অকার্যকর হয়ে পড়েছে। 


বাংলাদেশের মনিটারি প 


ব্যাংকের স 


ম্প্রতিক গবেষণা 


লসি অকার্ধকর-_ এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট 


২০২১-এএর 


উসেম্বরে এশিয় 


ন ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক Monetary Policy 
Transmission Mechanism of Bangladesh নামের একটি গবেষণাপত্র 


প্রকাশ করেছে, যে গবেষণার সিদ্ধান্তগুলোতে দেখা গেছে ২০১০ থেকে 


২০১৮ সালের বাংলাদেশের মনি 
Lee, 2021) | 


টারি পলিসি অকার্যকর ছিল (huh & 


এডিবির এই ওয়ার্কিং পেপারে দ 


ক্ষণ কো 


রয়ার ক্যাথলিক ইউনিভার্সিটি 


অব কোরিয়ার অর্থনীতি 


বভাগের এসোসিয়ে 


ঢ প্রফেসর হন হাহ এবং সঙ্গাং 


ইউনিভার্সিটির প্রফেসর 


ইউনসুন 


ল দেখিয়েছেন যে, ২০১০ থেকে ২০১৮ 


সালের বাংলাদেশের মানটঢা 


র প 


লসির প 


রবর্তনের সাথে অর্থপ্রবাহ ও 


মূল্যস্কীতির উঠানামার কোনো কার্যকর সম্পর্ক নেই অর্থাৎ এই সময়কালে 


বাংলাদেশের মনিটা 


র পলিসির ক 


র্যকারিতা ছিল না। 


সহজ ভাষায় তাদের গবেষণার 


সারমর্ম 


হচ্ছে, ২০১০ থেকে ২০১৮ 


সময়কালে বাংলাদেশের দেশের অর্থপ্রবাহ, অথবা মূল্যস্ীতি বাংলাদেশ 


ব্যাংকের মাধ্যমে অর্থের মূল্য কমানো বাড়ানোর অর্থাৎ রেপো রেট বাড়ানো 


কমানোর, এবং অর্থের সরবরাহ বাড়ানো কমানো অর্থাৎ রিজার্ভ মানির 


পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের ওপরে নির্ভর করেনি । বরং অর্থনীতি তার নিজস্ব 


অব্যাখ্যাত নিয়মেই, মূল্যস্ফীতি ও অর্থপ্রবাহের হার নির্ধারণ করেছে। 


২০১০ থেকে ২০১৮ স 


ময়কালে বাংলাদেশের প্রকৃত সুদের হার, অর্থপ্রবাহ 


ও মূল্যস্কীতির যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রেপো রেটের হার কমানো বাড়ানোর 


ওপরে অর্থাৎ, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে অর্থের মূল্য হার নির্ধারণের ওপরে 
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০ 


নির্ভর করেনি তা আমাদের পূর্বের অধ্যায়ের হাইপোথেসিস যে বাংলাদেশে 


৫১ 


মনিটারি ইকোনমিক মডেলের অঙ্ক মেলানোর জন্যে মূল্যস্ফীতি ও অর্থ 


প্রবাহের হার বাড়ানো কমানো হয়_ তার স্বপক্ষে একটি প্রমাণ হাজির 


করে। 


যে কোনো দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মনিটারি প 


লসির তিনটি উদ্দেশ্য 


থাকে_ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, মোট দেশজ উৎপাদনের 


টার্গেট হার অর্জন করা 


এবং কর্মসংস্থান। এই উদ্দেশ্যটি অর্জন করার উদ্দেশ্যে ম 


নটারি পলিসির 


মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক অর্থনীতির তিনটি প্রধান দিক-_ অর্থপ্রবাহ, ব্যাংক 


ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সুদের হার ও মূল্যস্কীতিকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা 


করে। 


= > 


অর্থের পরিমাণ 


~ 


টি নিয়ন্ত্রণ করতে বাংলাদেশ ব্যাংকের হাতে হাতে দুইটি 


টুলস, একটি হচ্ছে রিজার্ভ মানির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ অন্যটি রেপো রেটে 


সুদের হার। 
এই টুলস দুইটি ব্যবহার করে বাংলাদেশ ব্যাংক. মোট অর্থপ্রবাহের পরিমাণ 
নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, যাকে মনিটারি পলিসি বলে। মনিটারি পলিসির 


ফিলোসফি হচ্ছে, অর্থপ্রবাহ যদি অতিরিক্ত বৃদ্ধি পায় তবে মূল্যস্ফীতি দেখা 


দিতে পারে, কিন্তু, আবার অর্থপ্রবাহ বৃদ্ধির কারণে য 
উক্ত বিনিয়োগের ফলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে। 


দ বিনিয়োগে হয় তবে 


ফলে, যে কোনো দেশের কেন্দ্রায় ব্যাংককে ভারসাম্য রাখতে হয়, মোট 


অর্থের পরিমাণ ঠিক কতটুকু বৃদ্ধি করলে পর্যাপ্ত প 


আবার অতিরিক্ত অর্থপ্রবাহের কারণে মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি না পায়। 


প্রফেসর ইউনসুন লি এবং ইন হাহ এডিবির গবেষণায়, ২০১০ 


রমাণ কর্মসংস্থান হয় 


থেকে 


২০১৮ সময়কালে বাংলাদেশের রেপো রেট ও রিজার্ভ ম 


নির পরিমাণের 


টাইম সিরিজ ডাটাকে রিগ্রেশান এনালিসিস করে দেখতে পান যে, রিজার্ভ 


মানি ও রেপো রেটের সাথে অর্থপ্রবাহ ও মূল্যস্কীতির সম্পর্ক নেই। য 


এই সময়কালে অর্থপ্রবাহ বৃদ্ধির সাথে তারা মূল্যস্ফী 


পেয়েছেন। 


তির সম্পর্ক 


দিও, 
খুজে 


তারা রিথ্রেশান এনালিসিস করে দেখতে পান যে, উক্ত স 


ময়ে রেপো রেটের 


পরিবর্তনের সাথে এমটু এর পরিবর্তন সম্পর্কিত ছিল না। যার থেকে বোঝা 
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যায়, বাংলাদেশ ব্যাংক রেপো রেট পরিবর্তনের মাধ্যমে অর্থপ্রবাহ কমানোর 
মাধ্যমে মূল্যস্কীতিকে প্রভাবিত করতে চাইলে, তা কাজ করেনি। 


তারা মন্তব্য করেন, 


‘In examining the effectiveness of the monetary policy on 
the economy of Bangladesh, we find that the traditional 
tools (i.e., reserve money and repo rate) do not perform 
as predicted by textbook monetary theory. For example, 
Increasing the reserve money and lowering the repo rate 
does not increase M2 or inflation (at least not directly). Such 
results are not consistent with the monetary easing effects in 
monetary theory. 


However, it is not clear why the usual monetary policy 
transmission mechanism is not working properly in 
Bangladesh.’ 


চূড়ান্তভাবে প্রফেসর ইউনসুন লি এবং প্রফেসর ইন হাহ সিদ্ধান্ত নিতে 
পারেননি, কেন বাংলাদেশের মনিটারি পলিসি কাজ করছে না, কেন রেপো 


রেটের পরিবর্তনের সাথে অর্থপ্রবাহের ও মূল্যস্ষীতির সম্পর্ক নেই, কেন 


রিজার্ভ মানির হ্রাস বৃদ্ধির সাথে ব্যাংকগুলোর ব্যালেন্স শিটের কার্যকরী 


সম্পর্ক দেখা যাচ্ছে না বা রেপো রেট কমালে বাড়ালে, খণের হারে কোনো 


প 


রবর্তন আসছে না। রিখ্েশান এনালিসিসের মাধ্যমে প্রান্ত এই সিদ্ধান্তগুলো 


এ 


করেছে। 


ডবির গবেষক প্রফেসর ইউনসুন লি এবং প্রফেসর ইন হাহকে বিস্মিত 


ফলে, বিস্মিত এডিবির বিদেশি গবেষকেরা মনিটারি পলিসির কার্যকারিতা 


না থাকার এই প্রবণতাটির কোনো ব্যাখ্যা খুজে না পেয়ে বলেছেন, ইসলামি 


ব্যাংকের কারণে, অথবা অপরিণত ফিনান্সিয়াল মার্কেটের কারণে এই 


ধরনের ঘটতে পারে। কিন্তু, তার স্বপক্ষে কোনো কারণ তারা হাজির 


করেননি বরং তাকে অব্যাখ্যাত প্রবণতার একটি সম্ভাব্য কারণ হিসেবে 
উল্লেখ করেছেন। 


ফলে, প্রফেসর ইউনসুন লি এবং প্রফেসর ইন হাহ-এর কাছ থেকে 
গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যার অভাবটি আমরা পূর্ণ করতে পারি, আমাদের পূর্বে 


আলোচিত হাইপোথেসিস দিয়ে, যে ২০১০ থেকে ২০১৮-এর এডিবির 
গবেষণার সময়কালে বাংলাদেশের অর্থনীতির গল্পকে মনিটারি ইকোনমিক 


মডেলের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ রাখার জন্যে বিবিধ পরিসংখ্যানের কারসাজির 


মাধ্যমে সাজানো হয়েছে । আমাদের হাইপোথেসিস হচ্ছে এই সময়ক 


উন্নয়ন বিভ্ৰম [ 


লে, 


২৮১ 


মূল্যস্টীতির পরিসংখ্যান বিকৃত করা হয়েছে ও মোট অর্থ সরবরাহ, 
ঝণপ্রবাহের একটি কৃত্রিম টার্গেট ধরে রাখার খেয়াল খুশিমতো বৃদ্ধি করা 
হয়েছে যার ফলে_ রেপো রেটের সম্পর্ক বহির্ভূীতভাবে খণপ্রবাহের হার 
উঠানামা করেছে। রেপো রেটের সাথে খণের হারের এবং চূড়ান্তভাবে অর্থ 
প্রবাহের কোনো সম্পর্ক ছিল না। 


এই রিয়ালিটি টিভি স্টাইল ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্টের সবচেয়ে ভয়ংকর 
প্রতিক্রিয়া হলো, এই কারসাজিটি বাংলাদেশের অর্থনীতির একটি বড় 
ক্রাইসিস তৈরি করেছে। 


রেপো রেটের সাথে সম্পর্ক বিহীন খেয়াল খুশিমতো খণ বিতরণের মাধ্যমে, 
কৃত্রিমভাবে অর্থপ্রবাহ বুদ্ধি করার পরিণতিতে বাংলাদেশে বিশ্বের তৃতীয় 
সর্বোচ্চ খেলাপি খণের দেশে পরিণত হয়েছে। 


বিশ্বের তৃতীয় সর্বোচ্চ খেলাপি খণের দেশ 


পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অঙ্ক মেলানোর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মনিটারি 
পলিসিতে তিনটি সূচকের মধ্যে মূল্যস্ফীতি এবং অর্থের গতি কলমের 
খোঁচায় পরিবর্তন করা গেলেও, অর্থপ্রবাহ খণপ্রবাহের ওপরে নির্ভরশীল। 
ফলে মনিটারি থিয়োরির অঙ্ক মেলানোর জন্যে অর্থপ্রবাহের উচ্চহার ধরে 
রাখতে হলে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে খণপ্রবাহ বৃদ্ধি করতে। 


ফলে, মনিটারি ইকোনমিক মডেলের অঙ্ক মেলানোর আর্থিক নীতির কারণে 
প্রকৃত অর্থনীতিতে উত্থান-পতনের বাস্তবতার বাহিরে গিয়ে বাংলাদেশ 
ব্যাংক মন্দা অর্থনীতিতে খণপ্রবাহের হার বৃদ্ধি করে গেছে, যার ফলে 
প্রকৃত ব্যবসায়ীদের চাহিদা না থাকা সত্তেও ব্যাংকগুলো অতিরিক্ত খণ 
প্রদান করার ফ্রি লাইসেন পায়। 


কই সাথে সরকার সরকারি ব্যাংকে রাজনৈতিক নিয়োগ, বিভিন্ন ব্যাংকের 
ডরেক্টরদের মধ্যে আন্তঃব্যাংক খণের সুবিধা উন্মোচন করে এবং ব্যাংকে 
আইনের মাধ্যমে পারিবারিক নিয়ন্ত্রণ এলিটদের ইচ্ছামতো ব্যাংক লুটের 
সুযোগ করে দিয়েছে। এই অবস্থায় খণের হার বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থ সরবরাহ 
আর জিডিপির হার বৃদ্ধি দেখানোর উদগ্র বাসনা, সর্ব পর্যায়ের লুটেরাদের 
জন্যে একটি উইন উইন সিচুয়েশান তৈরি করে। এই সময়ে রেগুলেটররা 
ক্রিমিনাল উদ্দেশ্যে নেওয়া খাণগুলোর প্রতি সম্পূর্ণ নির্বিকার থাকে। 
জনতা ব্যাংকের এননট্যাক্স ক্যালেক্কারি বা বেসিক ব্যাংকের মতো ব্যাংক 


) শি 


২৮২ * উন্নয়ন বিভ্ৰম 


পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অঙ্ক মেলানো রিয়ালিটি টিভি স্টাইল ফিনান্সিয়াল 
ম্যানেজমেন্টের কারণেই লুট হয়ে যেতে পেরেছে। 


একদিকে অর্থপ্রবাহের অঙ্ক মিলিয়ে ঝণপ্রবাহ বৃদ্ধি করে প্রবৃদ্ধি বাড়িয়ে 
দেখানোর উদগ্র বাসনা, অন্য দিকে ক্রিমিনাল উদ্দেশ্যে ব্যাংক ডাকাতির 
জন্যে রাজনৈতিক নিয়োগ- উভয়ের জন্যে এই উইন উইন সিচুয়েশানের 
মাধ্যমে বাংলাদেশের ব্যাংকিং সেক্টরের পাইকারি লুট, ব্যাংকিং সেক্টরের 
মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছে। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ বাংলাদেশ বিশ্বের তৃতীয় 
সর্বোচ্চ খণ খেলাপির ঝুঁকিতে থাকা দেশে পরিণত হয়েছে। 


ঝুঁকিপূর্ণ খণগুলো আমলে নিলে, বিশ্বের তৃতীয় সর্বোচ্চ খেলাপি খাণে 
পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে 


এই গবেষণা প্রকাশের সময়ে বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের মোট খণের 
৩১.৫৫ শতাংশ খেলাপি বা খেলাপি হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে (ছক ৪৮ 
রষ্টব্য)। যার অর্থ বাংলাদেশের খেলাপি খণের ‘প্রকৃত’ হার আমলে নিলে, 
বাংলাদেশের খেলাপি খণের হার বিশ্বের তৃতীয় সর্বোচ্চ হারে পরিণত 
হবে। কিন্তু কারসাজির মাধ্যমে পরিসংখ্যানটি লুকিয়ে রাখার কারণে 
খেলাপি খণের ‘প্রকৃত’ চিত্রটি পাওয়া যাচ্ছে না। 


চার্ট ৭০: লুকিয়ে রাখা খেলাপি খণ গুলো আমলে নিলে বাংলাদেশের খেলাপি 


Measure: percent: Source: The World Bank 
Wond ২1128 ৬! [2020 ৬ ছা ............ [Find a country on the chart | 


31.55% third 
highest NPL of 
the world 


Source: world bank data bank, indicator code FB.AST.NPER.ZS 


চার্ট ৭০-এ আমরা দেখতে পাচ্ছি, বিশ্বব্যাংকের প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী 
বাংলাদেশের বর্তমান খেলাপি খণের হার বিশ্বের ২১তম। কিন্তু ২১তম 
র্যাংকিং সরকারের লুকিয়ে রাখা পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে অর্জিত হয়েছে। 


ডন্নয়ন বিভ্ৰম ৬২৮৩ 


বাস্তবতা হচ্ছে, কারসাজি করে লুকিয়ে রাখা খেলাপি খণগুলো আমলে 
নলে, বাংলাদেশের খেলাপি খণের প্রকৃত হার বিশ্বের তৃতীয় সর্বোচ্চ 
ইসেবে পরিগণিত হতে পারে। 


বাংলাদেশের প্রকৃত খেলাপি খণ কত 


যদিও বাংলাদেশ সরকারের অফিসিয়াল হিসাব মতে, ২০২১-এর জুন পর্যন্ত 
১.০৩ লক্ষ কোটি টাকা খেলাপি খণ রয়েছে, কিন্তু আইএমএফ-সহ বিবিধ 
সংস্থা বাংলাদেশ ব্যাংকের এই পরিসংখ্যানকে চ্যালেঞ্জ করেছে । ২০১৯-এর 
সেপ্টেম্বরে আইএমএফ জানিয়েছিল, বাংলাদেশের প্রকৃত খেলাপি খাণ ২.৪০ 
লক্ষ কোটি টাকা অতিক্রম করেছে (the daily star, 26 sep 2019)। 
তার পরের বছরে বাংলাদেশ ব্যাংকের আপত্তির কারণে আইএমএফ, এই 
বিষয়ক রিপোর্টটি প্রকাশ করেনি (tbsnews.net, 31 october 2020)। 


এই গবেষণার হিসেবে, ২০২১ সালের শেষে খেলাপি খণ বা খেলাপির 
ঝুঁকিতে থাকা খণ ৪.৫৬ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছে, যার বিবরণ আমরা 
টেবিল ৪৮-এ দেখতে পাচ্ছি। এই তথ্যগুলোর সূত্র বাংলাদেশ ব্যাংকের 
ববিধ রিপোর্ট । 


ছক ৪৮: বাংলাদেশের সম্ভাব্য খেলাপি খণের প্রকৃত পরিমাণ 


কোটি টাকায় প্রকাশের সুত্র 
সময় 

মোট খাণ ১৪.৪৫ লক্ষ (মোট জুন ২০২১ ফিনান্সিয়াল স্টাবিলিটি 

এসেট ১৯.৫১ লক্ষ রিপোর্ট এপ্রিল জুন ২০২১ 

কোটি টাকার 

৭২.১শতাংশ) 
আইনি ২.৫১ লক্ষ বাংলাদেশ ব্যাংকের 
লড়াইয়ে প্রতিবেদনের বরাতে প্রথম 
থাকা আলো ১৪ ফ্রেব্রুয়ারি ২০২১ 
খেলাপি খণ | ১.০৩ লক্ষ ফিনান্সিয়াল স্টাবিলিটি 

রপোর্ট এপ্রিল জুন, ২০২১ 

শ্রেণিকৃৎ খণ ১.০২ লক্ষ কোটি ফিনান্সিয়াল স্টাবিলিটি 

টাকা রপোর্ট এপ্রিল জুন, ২০২১ 
মোট ৪.৫৬ লক্ষ কোটি 

টাকা 


২৮৪ * উন্নয়ন বিভ্ৰম 


ছক ৪৮-এ আমরা দেখে 


ত পা 


চ্ছ, ২০২১-এর জুনে বাংলাদেশ ব্যাংকের 


রিপোর্ট অনুসারেই খেলাপি খণ 


বা খেলাপির ঝুঁকিতে থাকা খণের পরিমাণ 


৪.৫৬ লক্ষ কোটি টাকা, যা মো 


ট খাণের ৩১.৫৫ শতাংশ। যার অর্থ প্রকৃত 


তথ্যগুলো আমলে নিলে, পেলে বাংলাদেশ বিশ্বের তৃতীয় সর্বোচ্চ খেল 


পি 


খাণের দেশে পরিণত হবে| (world bank data bank, indicator code 


FB.AST.NPER.ZS) 


খেলাপি খণ থাকা অলিম্পিকের মতো কোনো বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা নয়। 


সান ম্য 


কিন্তু, হাইপোথেটিকালি তৃতীয় স্থানে থাকা বাংলাদেশের ওপরে রয়েছে শুধু 
রনো এবং ইউক্রেইন। 


এই দুই 


৮ দেশের মধ্যে সান ম্য 


রিনোর ৬৩ শতাংশ খণ খেলাপি, কারণ 


২০০৮-এর আর্থিক সংকর 


৮ ঢযান্খ 


হ্যাভেন হিসেবে পরিচিত সান ম্যারিনোর 


বেশকিছু ব্যাংকের ইত 


লিতে 


বনিয়োগ ঝুঁকির মুখে পড়ে। মন্দার 
ন ম্যারিনোর 


( 


সময়ে ইতালির বেশকিছু প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া হয়ে গেলে স 


| 


ব্যাংকগুলোর খাণে 


republic of Sanmarino, march 2016)| 


খেলাপি খণ হওয় 


র মূল কারণ_ ২০১৪ সালের ময় 


র বড় একটি অংশ খেলাপি হয় (inf country report 


অন্য দিকে ইউক্েইনের 
দান সংকট ও রাশিয়ার 


সাথে যুদ্ধ। ইউ 


রাপিয়ান ইউনিয়নের স 


থে সংযুক্ত হওয়ার জন্যে চুক্তি 


করার পরে ময়দ 


ন সংকট তিন বছর স্থায়ী হয়। এ 


ই সংকটে ইউক্রেইনের 


জিডিপি প্রায় ১৫ 


শতাংশ সঙ্কুচিত হয় (ce 


ntre for eastern studies, 05 


april 2017) এবং অসংখ্য প্রতিষ্ঠান দেউ 


লয়া হয়। 


এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বাংলাদেশ তো ইউক্রেইন বা 


সান ম্যারিনোর মতো কোনো 


যুদ্ধ বা বিশ্ব আর্থিক সংকটের ভুক্তভোগী 


হয়নি। তবে কেন বাংলাদেশের 


লুকিয়ে রাখা প 
শতাংশের ওপরে? 


রসংখ্যান আমলে নেওয় 


প্রকৃত খেলাপি খণের হার ৩০ 


বাস্তবতা হচ্ছে- অর্থ 


ত যখন ভঙ্গুর, যখন নতুন খাণ গ্রহণে 


র সক্ষমতা 


নেই, প্রকৃত বিনিয়োগ 


প্রবাহ 


যখন থেমে গেছে; সেই সময়ে শুধু রিয়ালিটি 


টিভি স্টাইল ফিনান্সিয়াল 


প্লা 


নং অনুসারে পঞ্চবার্ষিক প 


রিকল্পনার টার্গেট 


অর্থপ্রবাহ অর্জন করার 


জন্যে খণপ্রবাহ বৃদ্ধির কারণে এ 


ই খণগুলোর বড় 


অংশ পরবত 


কয়েক বছরে খেলাপি হয়েছে। 


মন্দার সময়ে অঙ্ক মিলিয়ে অর্থপ্রবাহ ধরে রাখার মান 


সকতার কারণে, 


সেন্ট্রাল প্লানিংয়ের হিসাব মেলাতে উন্মত্ত একটি রাজনৈতিক সরকার, 


বোধহীন অর্থনী 


তিবিদ, খাই খাই ব্যুরোক্র্যাট ও ব 


লখিল্য অর্থনীতি 


উন্নয়ন বিভ্রম * ২৮৫ 


4 ক্যাট শে 


সাংবাদিকেরা মিলে 
করেছে। 


রিয়ালাঢ 


ee 
ঢাভ 


র ফলে বিশ্বের তৃতীয় সর্বে 


৮১ 


কায়দায় ম্যানেজমেন্টে অংশগ্রহণ 


চ্চ হারের খণ খেলাপি তৈরির মাধ্যমে 


ংলাদেশের মনিটারি ইকোনমিক মডেলের হিসাব মেলানোর লক্ষ্য 


য 
ব 
অর্জিত হয়েছে। এই 
অ 


হসাবটি মিলিয়ে দিলে উচ্চ হারের অর্থপ্রবাহ এবং 


প্রবাহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ মূল্যস্ফীতি থাকলে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক বা 
মূ 


আইএমএফ বা ক্রেডিট রেটিং সংস্থাগুলো বাংলাদেশের মোট দেশজ 


উৎপাদনের পরিসংখ্যান নিয়ে প্রশ্ন করে না, মন্দা আছে কি নেই তা নিয়ে 


অর্থনীতিবিদের 


মাথা ঘামান না, কারণ যে সব মডেলের ভিত্তিতে এই 


সংস্থাগুলো মোট দেশজ উৎপাদনকে পরীক্ষা করে, সেই মডেলগুলোর 


হসাবে বাংলাদেশের অর্থনীতি টেকসই দেখায়। 


কন্তু, আমরা দেখতে পাচ্ছি, যতই সময় যাচ্ছে গবেষণার ভেতর দিয়ে 


বাংলাদেশের অর্থনীতির 


উন্নয়ন গল্পের অন্তঃস 


রশৃন্যতাগুলো পরিস্ফুট 


হচ্ছে। বাংলাদেশের অর্থনীতির পাইকারি তথ্য 


বকৃতির ও কারসাজির যে 


বষয়গুলো শুধু পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আমরা যে 


ফলে, 


নর্দিষ্ট বিরতির পরে গবেষণার ভেতরে দিয়ে প্রমাণিত হয়েও আসছে। 


বষয়গুলো দেখতে পাচ্ছি, 


২০১২ থেকে ২০১৪-এর যে 


মন্দা আমরা বিভিন্ন ধরনের তথ্য 


বিশ্লেষণ করে চিহ্রিত করেছি, অর্থনী 


তিবিদদের 


বভিনন মডেলে যদি তা ধরা 


না পড়ে, তবে অর্থনীতিবিদদের হাইপোথেসিসটি গ্রহণ করতেই হবে, এমন 


কোনো কথা নেই। কারণ মডেলগুলো সহজেই ম্যানিপুলেট করা যায়। 


এবং অনেক ধীরে হলেও অর্থনীতিবিদদের 


বশ্লেষণেই এই সময়কার বি 


পরিসংখ্যানের অসঙ্গতিগুলো ঠিকই ধীরে ধীরে উন্মোচিত হচ্ছে। 


সহজেই ম্যানিপুলেট করার মডেল 


ভন 


ফলে দেখা যাচ্ছে, অর্থপ্রবাহকে একটি নির্দিষ্ট টার্গেটে ধরে রেখে 


খুলে দিয়ে বাধাই 


ন ক্রিমিনাল ইন্টেন্টে নেওয়া খেল 


(ব্যাংক 
প খণ গ্রহীতাদের 


খরচ করতে দিয়ে এবং সঞ্চয়পত্রের মাধ্যমে 


জনসাধারণের কাছ থেকে 


খণ নিয়ে), কেন্দ্রীয় ব্যাংককে দিয়ে ভ্যালোসিটি অব ম 


ন কিছুটা এডজাস্ট 


করে কোনো দেশ যদি নির্দিষ্ট পরিমাণ নামিক উৎপাদন দেখায়, তবে 


অর্থন 


ত 


বদেরা সেই উৎপাদনকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারবেন না. ক 


রণ সেই 


উৎপাদন মনিটারি ইকোনমিক মডেলের কেন্দ্র 


কোয় 


ন্টটি থিয়োরি দ্বারা সমর্থিত। 


২৮৬ * উন্নয়ন বিভ্ৰম 


য় তত্ত্ব মিল্টন ফ্রিডম্যানের 


অতঃপর সেই মোট উৎপাদনকে ফুড নন ফুড ইনফ্রেশান দিয়ে কিছুটা 
ডজাস্ট করে যে কোনো পরিমাণ মোট দেশজ উৎপাদন দেখানো সম্ভব৷ 
ভিন্ন ডাটা দেখে বাংলাদেশে ঠিক তাই হয়েছে বলে আমি সন্দেহ করছি। 


চনে 


যে দেশে প্রাক্তন তথ্য-সচিব রীতি ইব্রাহিম পত্রিকার পাতায় স্পষ্ট করে 
বলেছেন, জিডিপির হিসাব কত দেখানো হবে তা আগে ঠিক করা হয়। 
তারপরে সেইভাবে ব্যাক ক্যালকুলেশান করে মেলানো হয়। 
চিত্র ১৯: তথ্য-সচিব রীতি ইব্রাহিমের তথ্য বিকৃতির স্বীকৃতি। 
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রীতি ইব্রাহীম আগে প্রবৃদ্ধি ঠিক করা হয়, পরে হিসাব মেলানো 
হয় 


টি ৮ 


সূত্ৰ: দৈনিক প্রথম আলো 


যে দেশে নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটিতে অভিযুক্ত শেয়ারবাজার জালিয়াতির 
হোতারা প্রথমে পরিকল্পনা মন্ত্রী এবং পরবর্তী সময়ে অর্থমন্ত্রী হতে পারেন, 
যে দেশে অর্থনীতিবিদেরা সমস্বরে ৫ শতাংশ ব্যক্তির হাতে পুরো দেশের 
সম্পদ কেন্দ্রীভূত হওয়ার প্রমাণ দেখালে গোলযোগ সৃষ্টি করে মিটিং পণ্ড 
করতে চান, যে দেশে জনগণের ভোট ব্যতীত মধ্যরাতের নির্বাচনের 
মাধ্যমে ক্ষমতায় আসা একটি সরকারকে তার অনৈতিক শাসন প্রমাণ 
করতে বিশ্বরেকর্ড জিডিপির প্রবৃদ্ধি দিয়ে জাস্টিফাই করতে হয়, যে দেশে 
সকল প্রতিষ্ঠানের মৌলিক ইন্ডিপেন্ডেস খুব পরিকল্পনামাফিক ধ্বংস করা 
হয়েছে_ সেই দেশে এই তিনটি ফ্যাক্টর খুব সহজেই ম্যানিপুলেট করা 
যায়। 


তাই, এই গবেষণায় ২০১২ থেকে ১৪- সময়কালে বাংলাদেশে আর্থিক 
ধসের যে চিহৃগুলো আমরা দেখেছি তার বিপরীতে আইএসএলএম 
মডেলের সবগুলো ডাটা মজবুত থাকার, বা মনিটারি থিয়োরি মতে মোট 
দেশজ উৎপাদন মিলে যাওয়ার যে যুক্তি অর্থনীতিবিদেরা আমাদের দেন_ 
তা গ্রহণ করতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। কারণ এই মডেল খুব 
সহজেই কারসাজি করা যায় 
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মন্দার দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব 


অর্থবছর ১২ থেকে ১৪ বাংলাদেশের অর্থনীতির হা 


রয়ে য 


[ওয়ার বছর । যে 


বছরগুলোর উত্থান-পতন শুধু পুরো দশককে প্রভা 


বত 


করে 


ন, এই সময়ে 


নি 


পা 


ধারণ করেছে। ২০১৪-এর ভে 


সাধিত পরিবর্তনগুলো বাংলাদেশের অর্থ, 


রে 
তর পরবত 


বছরগুলোর 


নয়তি 


চার 


বই 


ন নির্বাচন যেভ 
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[বে রাজনীতিকে 


ল্টে দিয়েছে, ঠিক 


তেমনি মন্দ 


কালীন ভাঙন অর্থন 


4 ০ 
তির নব্বই-পরবর্তী 


ক 


শক্তি নিয় ও ম 


ঠামোকে সম্পূর্ণভাবে পাল্টে দিয়ে 


ছে। এই সময়ে অর্থ 


তির প্রথাগত 


ঝা 


র আকারের প্রতিষ্ঠানের মেরুদণ্ড 


ভেঙে আবির্ভাব 


হয়েছে বৃহৎ অ 


কাং 


রর কিছু পরিবারকেন্দ্রিক করপোরেট টাইকুন। এই 


পপ 


রবর্তন রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাঠামোকে নতুনভ 


প 


রবর্তনগুলোকে চি 


হত করা জরুরি। 


বে গড়ে তুলেছে। তাই 


আর্থিক বাবলগুলো ভেঙে যাওয়ার পর পর বড়, মাঝা 


রও 


ক্ষুদ্র সব ধরনের 


উদ্যোক্তাই আর্থিক সংকটে পতিত হন। কিন্তু সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বৃহৎ 


টাইকুন ও অল্প কিছু পরিবারকেন্দ্রিক গ্রুপ ও স্ট্র্যাটে 


জকভাবে শক্তিশালী 


কছু প্রতিষ্ঠান সরকারের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ও ব্যাং 


কং 


সেক্টরের ওপরে 


দখল ও স্ট্র্যাটেজিক কিছু আযাডভান্টেজের সুযোগটি ব্যবহার করে আর্থিক 


সংকট থেকে বের হয়ে আসে। কিন্তু বাংলাদেশের অর্থন 


তির প্রাণশক্তি 


স্ষু 


পরও ম 


ঝারি উদ্যোক্তার 


এ সুযোগটি পাননি। ফলে তারা দীর্ঘমেয়াদি 


সংকটে প্র 


তত হন। 


যায়। 


এর মাঝ্যে ২০১৪-এর ভোটারবিই 


অসংখ্য প্রতিষ্ঠ 


ন দেউ 


লয়া হয়ে বাজ৷ 


র থেকে হারয়ে 


বন্দোবস্তে 


৫ 
ন নির্ব 


চনে বাংলাদেশের রাজনৈ 


তক 


একটি পরিবর্তন আসে। ১৯৯০-এর পর প্রথমবারের মতো 


একটি সরক 


র ক্ষমতায় আসে, যার কোনো রাজনৈতিক বৈধতা নেই। এ 


অবস্থায় যার 


সরক 


রকে জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ক্ষমতায় বসিয়েছে এবং 


টিকিয়ে রেখেছে তাদের পুরস্কৃত করা সরকারের জন্য জরুরি হয়ে পড়ে। 


২৮৮ * উন্নয়ন 


বিভ্রম 


তার সুবাদে এই প্রতিষ্ঠানগুলো আলাদ 


শা 


কু সুবিধা পায়। যার ফলে তাদের 


পক্ষে মন্দা থেকে বের হয়ে আসা সম্ভব 


হয়। 


এই সময়কালে বৃহৎ টাইকুনেরা এনবিআর ও বাংলাদেশ ব্যাংককে ব্যবহার 


করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্য 


ট্যাক্স ও নন ট্যাক্স প্রতিবন্ধকতা তৈরি 


করে । ফলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের টিকে থাকা আরও ক 


ন হয় পড়ে। 


একই সঙ্গে ২০১৪ থেকে মন্দার ফলে সৃষ্ট অতিরিক্ত অর্থ সরকার সঞ্চয় 


পত্রের মাধ্যমে ব্যাংকিং সিস্টেম থেকে কুড়িয়ে নেওয়া শুরু করে এবং 


এডিপি ও নন এডিপি উভয় খাতেই মাত্রাতিরিক্ত হারে খরচ সম্প্রসারণ 


করে 


| বিশালাকায় এডিপি খাত সরক 


রি ব্যয় কেন্দ্র করে সিমেন্ট, রড, 


জাহাজভাঙাসহ নির্মাণ খাতের প্রতিষ্ঠ 


থাকে। 


নগুলোর ব্যবসা সম্প্রসারণ হতে 


অন্যদিকে নন এডিপি খাতে সরকারি ব্যয়কে কেন্দ্র করে সরকারি কর্মচারী, 


রাজনৈতিক শক্তির অনুগ্রহে নতুন এক 


ট উদ্যোক্তা শ্রেণির আবির্ভাব হয়। 


অনেক ক্ষেত্রেই এই উদ্যোক্তারা মূলত আমলা, পুলিশ, সামরিক কর্মকর্তা বা 


রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের পরিবার বা বন্ধুর প্রতিষ্ঠান। ২০১২ সালের পর থেকে 


প্রকৃত 
উদ্যোগ 


সম্প্রসারিত হয়েছে। 


উদ্যোক্তাদের বদলে এ শ্রেণিটির হাতেই ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিভিন্ন 


দে 4 


এ পুরো রূপান্তরটি চিহ্নিত করতে আম 


রা দুটি বিষয় খতিয়ে দেখব-_ 


১. ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানের ধস 


এবং অন্ন কিছু বৃহৎ করপোরেট 


টাইকুনদের হাতে মোট উৎপাদন কেন্দ্র 


ভূত হওয়া। 


২. নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে অর্থনৈতিক 


সম্পর্কের রূপান্তর ৷ 


প্রথম পয়েন্টে আমরা পরিসংখ্যানের মাধ্যমে দেখব মন্দার প্রভাবে ক্ষুদ্র ও 


মাঝারি প্রতিষ্ঠানের ধসের পর কীভাবে মাত্র ৩ হাজারটি বৃহৎ কারখানার 


হাতে দেশের উৎপাদনের ৭০ শতাংশ কেন্দ্রীভূত হয়েছে। 


দ্বিতীয় পয়েন্টে ২০১৪-এর ভোটারবিহীন নির্বাচনের ফলে রাজনৈতিক 


বন্দোবস্তে পরিবর্তন ও আর্থরাজনৈতিক ব্যবস্থা কীভাবে সমাজের বিভিন্ন 


শ্রেণির মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্কের রূপান্তরটি ঘ 


পর্যবেক্ষণমূলক আলোচনা দেখব। 


৫১ 


=~ 
| 


টয়েছে, তার একটি 


উল্লিখিত দুটি পয়েন্ট আমরা এখন বিশদভাবে খতিয়ে দেখব। 


উন্নয়ন বিভ্রম * ২৮৯ 


কীভাবে মাঝারি ও ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করে বৃহৎ 
পুঁজির হাতে ৭০ শতাংশ উৎপাদন কেন্দ্রীভূত হলো 


বিবিএস পরিচালিত উৎপাদন শিল্পকারখানা জরিপ ২০১২ ও ২০১৯-এর 
প্রিলিমিনারি ফাইন্ডিংয়ে মাঝারি আকারের শিল্প প্রতিষ্ঠানের পতন ও অল্প 
কিছু বৃহৎ পুঁজির করপোরেট টাইকুনদের হাতে বাজার কেন্দ্রীভূত হওয়ার 
চিত্রটি স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। ওই জরিপ দুটিতে প্রকাশিত কারখানার 
সংখ্যা যাচাই করলে দেখা যায়, এই সময় বৃহৎ কারখানার সংখ্যা মাত্র ৪ 
শতাংশ হ্রাস পেয়েছে এবং মাঝারি আকারের শিল্প কারখানার সংখ্যা ত্রাস 
পেয়েছে ৫০ শতাংশ; অর্থাৎ মাঝারি আকারের কারখানার পুরো উৎপাদন 
বৃহৎ শিল্প দখল করে নিয়েছে। 


চার্ট ৭১: ২০১২ থেকে ২০১৯-এ মাঝারি ও ক্ষুদ্র আকারের কারখানার সংখ্যা 
হ্রাস পেয়েছে। 


REDUCTION 


Small Sized Factory 
| গা গলি | 


17384 - 

16689 

Il 15666 

2012 2019 এ সম 
% 


4 


GROWTH 


(Source: Preliminary Findings of Survey of Manufacturing Industries (SMD)- 
2019, May 2019, Accessed: 22 Dec 2020 


২৯০ * উন্নয়ন বিভ্ৰম 


Survey of Manufacturing Industries, 2012. http://bbs.portal.gov.bd/, 
Accessed: 22 Dec 2020) 


চার্ট ৭১-এ আমরা দেখতে পাচ্ছি, ২০১২ থেকে ২০১৯-এ ভারী শিল্পের 
পরিমাণ ৩ হাজার ৬৩৯ থেকে কমে ৩ হাজার ৩১-এ. মাঝারি শিল্পের 
পরিমাণ ৬ হাজার ১০৩ থেকে কমে ৩ হাজার ১৪-এ ও কুটিরশিল্পের সংখ্যা 
১৭ হাজার ৩৮৪ থেকে কমে ১৬ হাজার ৬৮৯-এ নেমে এসেছে। এর থেকে 
বোঝা যায় যে এই সময়কালে বাংলাদেশের শিল্প উৎপাদন অন্প কিছু বৃহৎ 
পুজির কারখানার হাতে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। 


বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয় যদি আমরা বিবিধ আকারের কারখানার মোট 
উৎপাদনের চিত্রটি দেখি। চার্ট ৭২-এ আমরা ২০১২ থেকে ২০১৯-এর 
বিবিধ আকারের কারখানায় মোট উৎপাদনের বণ্টনের চিত্রটি দেখতে 
পাচ্ছি। 


চার্ট ৭২: মাঝারি আকারের কারখানার মোট উৎপাদন ২৫ শতাংশ থেকে 


হ্রাস পেয়ে ৪ শতাংশ হয়েছে। 
Manufacturing output by segment in Manufacturing ouput by segment in 2019 
2012 চু 
Micro 
Micro | 
(EE না 
Medium 


a EN 4 দর 


Source: SMI SURVEY, 2012 AND 2019, BBS 


চার্ট ৭২-এ আমরা দেখতে পাচ্ছি, ২০১২ থেকে ২০১৯-এ দেশের মোট 
শিল্প উৎপাদনে বৃহৎ আকারের প্রতিষ্ঠানের হিস্যা ৪৬ শতাংশ থেকে ৬৯ 
শতাংশে পৌঁছেছে এবং মাঝারি আকারের প্রতিষ্ঠানের হিস্যা ২৫ শতাংশ 
থেকে ৪ শতাংশে নেমে এসেছে। 


অর্থাৎ এই সময়ে বৃহৎ আকারের প্রতিষ্ঠানগুলো মাঝারি আকারের 
প্রতিষ্ঠানের বাজার ক্যানিবালাইজ করেছে। চার্ট ৭০-এ আমরা দেখেছি, 
এই বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা মাত্র ৩ হাজার ৩১টি। অর্থাৎ ২০১২ থেকে ১৯ 
সময়কালে প্রায় ৩ হাজারটি পরিবারের হাতে দেশের মোট শিল্পোৎপাদনের 
বড় অংশ কেন্দ্রীভূত হয়েছে। 


বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয় যদি আমরা বিভিন্ন আকারের কারখানার 
কারখানাপ্রতি উৎপাদন দেখি । 


উন্নয়ন বিভ্রম * ২৯১ 


খাতওয়ারী কারখানা প্রতি উৎপাদন 


বার্ষিক উৎপাদন কারখানার সংখ্যা এবং মোট উৎপাদনকে বিভাজন করে 


৪৯ক-তে দেখা যাচ্ছে_ 
ছক ৪৯: ক ২০১২ থেকে ২০১৯-এ বিভিন্ন আকারের শিল্প প্রতিষ্ঠানের 


আমরা কারখানাপ্রতি উৎপাদন পরিমাপ করতে পারি। ওই পরিমাপটি ছকে 


উৎপাদনের তুলনা 
2019 2019 
Average 
টির Tol Average 
Total p ota Number | Output 
output | Number of| Per output 
of Per 
(crore companies | company | (crore 5 
companies | company 
Tk) (crore Tk) Th) 
Th) (crore 
Micro 27581 | 15666 1.8 31215 | 23557 1.32. 
Small 130326 | 17384 7.5 195448 116689 11.711 
Medium | 140834 | 6103 23.1 33007 | 3014 10.951 
Large 250747 | 3639 68.9 586735 | 3031 193.578 


(Source: Bangladesh Industrial Survey 2012 and 2019) 


ছক ৪৯ক-তে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ২০১২ থেকে ২০১৯-এ ক্ষুদ্র শিল্পের 


ইউনিটপ্রতি গড় বার্ষিক উৎপাদন ১.৮ কোটি থেকে ১.৩২ কোটি টাকায় 


এবং মাঝারি শিল্পের ইউনিটপ্রতি গড় বার্ষিক উৎপাদন ২৩.১ কোটি 


টাকা থেকে ১০.৯৫ কোটি টাকায় নেমে এসেছে। 


কন্তু এই সময়ে বৃহৎ 


তষ্ঠানের কারখানাপ্র 


ত গড় উৎপাদন ৬৮.৯ কোটি থেকে ১৯৩.৫৭ কোটি 


কায় বৃদ্ধি পেয়েছে। 


ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে একই চিত্র। এই 


প্র 
সময়ে ক্ষুদ্র শিল্পের বার্ষিক গড় উৎপাদন ১.৮ কে 
ঢাকায় হ্রাস পেয়েছে। 


টি থেকে ১৩২ কোটি 


অথছ এই সময়ে মোট শিল্পোৎপাদন দ্বিগুণ হয়েছে। 


কন্তু মোট শিল্পোৎপাদন 


যখন দ্বিগুণ হয়েছে সেই সময়ও ম 


ঝারি আকারের কারখানার গড় উৎপাদন 


অর্ধেকে এবং ক্ষুদ্র অ 


কারের ক 


নেমে এসেছে কিন্তু বৃহৎ কারখান 


[খানার গড় উৎপাদন দুই-তৃতীয়াংশে 
র গড় উৎপাদন ২.৮ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। 


পরবর্তী ছকে দেখতে পাচ্ছি। 


২৯২ * উন্নয়ন বিভ্ৰম 


বিবিধ আকারের প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক উৎপাদনের উত্থান-পতনের চিত্রটি 


ছক ৪৯খ: বিভিন্ন আকারের প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক উৎপাদনের গড় প্রবৃদ্ধির 


হার 


Micro Small Medium Large 
YEAR 


Enterprise Enterprise Enterprise Enterprise 


Compound 

yearly 

growth/ -5% 8% -12% 19% 
decline of 

each unit 


Total growth/ 
decline of _23.61% 56.15% _52.59% 180.84% 
annual output 


in 6 years 


ছকে ৪৯খতে দেখতে পাচ্ছি, ক্ষুদ্রশিল্পের ইউনিটপ্রতি গড় উৎপাদন ২০১২ 
থেকে বছরপ্রতি -৫ শতাংশ কম্পাউন্ড হারে এবং ৬ বছরে মোট -২৩.৬১ 


শতাংশ ত্রাস পেয়েছে। ছোট শিল্পের ইউনিটপ্রতি গড় উৎপাদন বছরপ্র 


৮ শতাংশ কম্পাউন্ড হারে এবং ৬ বছরে মোট ৫৬.১৫ শতাংশ ব্রদ্ধি 


ত 


পেয়েছে। মাঝারি শিল্পের গড় উৎপাদন ২০১২ থেকে বছরপ্রতি -১২ শতাংশ 


কম্পাউন্ড হারে এবং ৬ বছরে মোট -৫২.৫৯ শতাংশ ত্রাস পেয়েছে। কিন্তু 
বৃহৎ শিল্পের ইউনিটপ্রতি উৎপাদন ২০১২ থেকে বছরপ্রতি ১৯ শতাংশ 


কম্পাউন্ড হারে এবং ৬ বছরে মোট ১৮০.৮৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ছে। 


এখানে যে চিত্র দেখা যাচ্ছে, তা মূল্যস্ফীতি বাদ দিয়ে। সেটা হিসাব করলে 


স্পষ্টভাবে দেখা যাবে যে এই ছয় বছরে বাংলাদেশের মাইক্রো ও মিডিয়াম 


শিল্প ধ্বংস হয়ে গেছে, কিন্তু বৃহৎ শিল্প বার্ষিক প্রায় ২০ শতাংশ কম্পাউন্ড 


হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। ছোট শিল্পের গড় উৎপাদনের একটি প্রবৃদ্ধি 


দেখা গেছে, কিন্তু মূল্যস্ফীতি হিসাব করলে এই প্রবৃদ্ধির হার ১ কি 


২ 


শতাংশে নেমে আসবে। পরিমাণগত দিক থেকেও ছোট শিল্পের পরিমাণ ২৩ 


শতাংশে নেমে এসেছে, যা ২০১২ সালে ছিল ২৪ শতাংশ । 


ফলে দেখা যাচ্ছে, ২০১২ থেকে ১৯ এই ছয় বছরে বাংলাদেশের অর্থনীতি 


একটি অনাকাঙ্ষিত রূপান্তরের ভেতরে দিয়ে গেছে। যে রূপান্তরে 


বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি উভয় ধরনের কারখানাই ত্রাস পেয়ে অল্প কিছু 


বৃহৎ পুঁজির কারখানার হাতে দেশের শিল্প উৎপাদন কেন্দ্রীভূত হয়েছে। 


উন্নয়ন বি ভ্রম ৬২৯৩ 


বাংলাদেশের অর্থনৈতিক আলোচনায় অত্যন্ত কম গুরুত্ব পাওয়া এই 
পরিসংখ্যানটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পরিবর্তনকে নির্দেশ করে, যে ক্ষুদ্র ও 
মাঝারি প্রতিষ্ঠান এত বছরের অর্থনীতির জোয়াল টেনেছে তার বড় একটি 
অংশ ধ্বংস হয়ে গেছে আমাদের চোখের আড়ালে । কীভাবে মাঝারি শিল্পের 
৫০ শতাংশ প্রতিষ্ঠান হারিয়ে গেল, সেই প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের কী হলো, 
সেই প্রতিষ্ঠানগুলোর ধংসের পেছনে মূল কারণ কী তা নিয়ে অর্থনৈতিক 
পরিসরে কোনো আলোচনা হয়নি। সবাই উন্নয়ন বয়ানে বুদ হয়েছিল। 


২০১২ থেকে ২০১৯-এ এর মূল্যস্ফীতি আমলে না নিয়েই, দেশের ক্ষুদ্র 
প্রতিষ্ঠানের মাসিক বিক্রয়লব্ধ আয় ১৫ লাখ থেকে ১১ লাখ টাকায় নেমে 
এসেছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলো এই পরিবর্তন কীভাবে সামলেছে? এর ফলে 
শিল্পের মজুরিতে কী প্রভাব পড়েছে? এ নিয়েও কোনো আলোচনা আমরা 
শুনতে পাই না। 


আমার অভিমত হচ্ছে, বিবিএস শিল্প কারখানা জরিপের ২০১২ ও ২০১৯- 
এ ধসের যে চিত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি তা মুলত ২০১২ থেকে ১৪-এর 
মন্দার দীর্ঘ ও মধ্যমেয়াদি পরিণাম। এই পরিমাণে বাংলাদেশের অর্থনীতির 
এত বছরের চালিকা শক্তি ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের প্রতিষ্ঠানগুলো হারিয়ে 
গিয়ে ৩ হাজার কারখানার হাতে বাংলাদেশের শিল্প উৎপাদনের ৭০ শতাংশ 
কেন্দ্রীভূত হয়েছে। 
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আর্থিক মন্দা ও ২০১৪-এর রাজনৈতিক বন্দোবস্ত 


সমাজ ও অর্থনীতির আন্তঃসম্পর্কে স্ট্রাকচারাল পরিবর্তন-_ তৃণমূল থেকে 
আসা বেসরকারি উদ্যোগের বদলে বৃহৎ পুজি, সরকারি প্রকল্প ও মেগা 
প্রকল্পভিত্তিক রাজনৈতিক টাউট শ্রেণির হাতে অর্থনীতির জোয়াল হস্তান্তর । 


বগত চার দশকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বিস্তারের মূল চালিকাশক্তি 
ছল সর্বনিয়, মধ্য ও উচ্চবিত্ত বেসরকারি উদ্যোক্তাদের নিজস্ব উদ্যোগ 
ও পারিবারিক পুজি। রাষ্ট্রীয় সহায়তা ব্যতীতই মানুষ তার নিজের ভাগ্য 
উন্নয়নের জন্য এন্টারপ্রাইজ তৈরি করে দেশকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। 


২০১২ থেকে ২০১৪-এর মন্দা স্বাভাবিক বিজনেস সাইকেলভিত্তিক মন্দা 
উপেক্ষা অনেক দীর্ঘ সময় স্থায়ী হয়েছে। এত দীর্ঘ সময়ের নিম্নমুখী 
টানাপড়েনে ট্র্যাডিশনালি বড় ব্যবসায়ী বা যেকোনো কৌশলগত শক্তি রাখা 
ব্যবসায়ী বাদে নতুন ব্যবসায়ীরা টিকতে পারেনি । 


১ 


এ সময় বিভিন্ন সেক্টরে বৃহৎ পুঁজির আবির্ভাব বা সংহতকরণ হয়, যা 
আমরা আগের অংশেই আলোচনা করেছি। 


এই বড় পুজির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান 
ঝরে পড়ার যে চিত্র আমরা দেখেছি, তার ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতি 
সম্পূর্ণ নতুনভাবে পুনর্বিন্যস্ত হয়েছে। বিশেষত খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও 
বেকারি শিল্পে এই প্রবণতা ছিল ভয়ংকর । প্রথাগতভাবে বাংলাদেশের খাদ্য 
প্রক্রিয়াজাত শিল্পের বিকাশ মাঝারি আকারের স্থানীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের হাত 
ধরেই হয়েছে। কিন্তু এই ছোট কোম্পানিগুলোকে ধ্বংস করে পুরো ইন্ডাস্ট্রি 
প্রাণ বা ফুয়াংয়ের মতো ঢাকাকেন্্রিক বৃহৎ পুজি সংহত হয় পাইকারি 
ব্যবসার ক্ষেত্রে খাতুনগঞ্জের বা ইসলামপুরের মাঝারি সাইজের প্রতিষ্ঠান 
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ধ্বংস হওয়ার কারণে 
বৃহৎ পুজি ফুলেফেপে ওঠে ৷ 


টকে গ্রুপ বা সিটি গ্রুপের মতো হাতে গোনা কিছু 


রানা প্লাজা-পরবর্তী সময়ে কমগ্নায়েসজনিত কারণে ছোট ছোট বায়িং 


হাউসকেন্দ্রিক বা ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাকেন্দ্রিক পোশাকশিল্পের 


প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ হয়ে যায়। নন আরএমজি রপ্তানিতে সংকোচন ছিল 


ভয়াবহ। আগের দশকের ১৩ শতাংশের অধিক প্রবৃদ্ধির 


স্থলে নন 


আরএমজি রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল মাত্র ৩ শতাংশ । পাট, মাছ, চিংড়ি, হস্তশিল্প, 


জুতাসহ বিভিন্ন নন আরএমজি শিল্প ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি 
ওপর নির্ভরশীল। এই শিল্পগুলো এ সময় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 


উদ্যোক্তার 


সব মিলিয়ে বাংলাদেশে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ৩০ বছরে ক্ষুদ্র 


ও মাঝার 


আকারের শিল্পের যে বিকাশ হয়েছে, তা এই মন্দাকালীন এই সময়ে ভেঙে 


পড়ে। 


বৃহৎ পুজির আবির্ভাব ও ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের ভেঙে পড় 


র সময়েই 


নতুন একটি পুঁজিপতি গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে । খণের মাধ্যমে ব্যাংক 


ডাকাতি, সরকারি টেন্ডার কন্ট্রান্ট দখল ও লুটের মাধ্যমে পু 


জ সংহত 


করা রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক টাউট এবং সরকারি কর্মচারীদের কাভার 


হিসেবে ব্যবসা করা তাদের স্বজনরা একটি নতুন পুঁজিপতি গোষ্ঠী হিসেবে 


ব্যবসা ও বাণিজ্যের নেতৃত্বে আবির্ভূত হয় 


এই শ্রেণিটি যে আগে ছিল না, তা কিন্তু নয়। আগের অর্থনীতিতে 
তাদের আকার ও ভূমিকা ছিল যৎসামান্য। কিন্তু ২০১৪-এর রাজনৈতিক 
বন্দোবস্তের পরে এই শ্রেণি বাংলাদেশের সবচেয়ে বর্ধিষ্ণু শ্রেণি হিসেবে 


অর্থনীতির দৃশ্যপটে আবির্ভূত হয়। 


সরকারি কর্মচারী বা তাদের স্বজনরা, রাজনৈতিক টাউট এবং মাফিয়া 


গোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত শ্রেণিটি পুজি সংহত করার জন্য বিভিন্ন ধরনের 


শিল্পে বিনিয়োগ করে । তাদের বিবিধ কম্পিটিটিভ আ্যাডভানটেজ ছিল, যার 


মাঝে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে প্রশাসনের সঙ্গে সংযোগের ফলে 


ব্যবসায়িক তথ্য ও রাজনৈতিক সংযোগের সুবাদে ফেরত 


নরাপতী, 
দেওয়ার 


র 
বাধ্যবাধকতাহীন ব্যাংকখণের সুযোগ। তা ছাড়া এই সময়কাল থেকে 
বাংলাদেশের নতুন বিজনেস ও লাভজনক বিজনেস সম্পূর্ণভাবে সরকারি 


বাণিজ্যনির্ভর ছিল। 


এর সঙ্গে সঙ্গে ২০১৪ সালের পটপরিবর্তনের পরে ক্ষমতা সংহতকরণের 


জন্য অধিকাংশ বৃহৎ পুজিকে সরকারিভাবে রাজনীতিতে আত্রীকরণ করা 
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হয়। এ সময়ে সাধারণ খণের প্রবৃদ্ধি কমে আসায় ব্যাংকিং খাতে অলস 


অর্থপ্রবাহ বৃদ্ধি পায় এবং উচ্চ মুল্যস্কীতির ক 


রণে ব্যাংকগুলো অলস অর্থ 


বৃহৎ পুজিদের খণ প্রদানের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। ফলে স্বল্প সুদে খাণ 
পেয়ে বৃহৎ পুজি দুত ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি করে, যার ফলে তাদের পক্ষে ক্ষুদ্র, 


ম 


সহজ হয়। 


প্রা 


ঝারি ও কুটির শিল্পভিত্তিক উদ্যোক্তাদের স্টিম রোল করে যাওয়া 


থমিক পর্যায়ে বৃহৎ পুজিরা ব 


জার সম্প্রসারণ না করেই ক্ষুদ্র পু 


জকে 


ধ্বংস করে নিজেদের বাজার সম্প্রসারণ করে। ফলে ২০১২ থেকে ১৪ 


স 


[লে বাংলাদেশে এত বছরে সম 


জের ভেতর থেকে উঠে আসা বেসরকা 


উদে 


J 


ক্তাভিত্তিক ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটিরশিল্প ধ্বংস হয়ে বৃহৎ পু 


র 
জি, 


তির উত্থান হয়। 


রাজনৈতিক টাউট, মাফিয়া ও সরকারি কর্মচারীদের হাতে নতুন এক 


অর্থ 


ঢ 


নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের সঙ্গে অর্থনীতির সম্পর্ক 


২০১৬ সালে আমার খুব ঘ 


নষ্ঠ একজন বন্ধু এক মফস্বল শহরে বেশ জটিল 


একটি ব্যবসায়িক সমস্যায় পড়ে । জেলা প্রশাসন, পুলিশ, কোর্টসহ অনেক 


দরজায় ঘোরাঘুরি করেও কোনো সমাধান পাচ্ছিল না, কারণ ত 


র 


জনৈতিকভাবে বেশ শক্তিশালী 


র প্রতিপক্ষ 


আমার 


বন্ধুর হাতে একমাত্র উপায় ছিল প্রতিপক্ষের চেয়ে 


শক্তিশালী 


র 


[জনৈ 


তিক ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করে সেই বিপদ 


ট থেকে মুক্তি 


ওয়া। সেই ব্যবস্থাটিও সে করে। খোঁজ খবর নিয়ে সে জ 


নতে পারে 


পা 
সস 
অ 


ন 


য় এমপির ডানহাত একজন অস্ত্রধারী ক্য 


ডার সে ওই এলাকার 


লখিত গডফাদার। পরি 


চত জনের রেফারেন্স 


ধরে আমার বন্ধু সেই 


ণ 


ডফাদারের সঙ্গে যোগাযে 


গ করে এবং এক 


টি আ্যাপয়েন্টমেন্ট নেয়। সেই 


আযপয়েন্ডমেন্টে তার সঙ্গা 


হসেবে আমিও যে 


গ দিই। 


মার জন্য সেই স্মৃতি ভে 


লা কঠিন। 


একট 


বাংলা ঘরে সিংহাসনের মতো 


কাঢ চেয়ারে লে 


কটি বসে আছে। সামনে ম 


টতে বা পাটিতে জনাবিশেক 


ক। সবাই বিভিন্ন ধরনের 


বচার 


এ 


নয়ে 


সেছে। দিনের বেলা বারোটার 


স 


ময় লোকটার মুখ দিয়ে ভূর 


ভূর করে 


মদের গন্ধ বের হচ্ছে। সেই 


গণ 


একজন তার জমি দখল করেছে, মায়ে 


ডফাদারের বাবার বয়সী প্র 


তিবেশী 


অ 


ভযোগ জানাতে এসেছেন, কেউ 


র বয় 


সী একজন মহিলা জানাচ্ছেন, 


তার চাষ করা পুকুরে জাল ফেলে মাছ নিয়ে গেছে প্র 


তবেশী, একজন 
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প্রধান শিক্ষক এসেছেন স্কুলের সমস্যা নিয়ে। সব সমস্যার সমাধান দিচ্ছিল 


সেই অর্ধশিক্ষিত কয়েকটি খুনের দায়ে অভিযুক্ত গডফাদ 


মি 


বন্ধুর সঙ্গে বেশ কয়ে 


কবার এই মজলিসে আম 


র যেতে হয়েছে। শুধু 


বিচারহীনতার বিষয় 


নয়, 


মানবতার ভয়ংকর অপম 


ন আমি প্রত্যক্ষ করে 


সেই গডফাদারের দরবারে । কোনো প্র 


ক্রয়া নেই, জবা 


বদিহি নেই -কি 


সব অভিযোগের র 


য় 


দচ্ছে, শাস্তি দিচ্ছে সেই স্থানীয় 


এমপির মাসলম্য 


সেই গড়ফাদার। স 


ব 


চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, আসামি ব 


| 


ছ 
সু 
ন্‌ 
ঙ্গ 


বিচারপ্রা্থীর সং 


ওই গডফাদারের ব্য 


নির্ভর করছে। 


ক্তগত সম্পর্কের 


ভিত্তিতে সম্পূর্ণভাবে বিচারের র 


য় 


দেশের প্রতিটি এল 


কায় 


শীর্ষ আওয়ামী 


লীগ নেতাদের 


নি 


খন এ ধরনের দরবার বসে। 


অফিসে বা বাস 


কই চেহারা আমি দেখে 


ছি পুলিশের ওসিদের অফিসে । অজস্র ঘটন 


এ 
অ 
ব 


মি জেনেছি, শুনে 


হব 


1 নিজের চোখে দেখেছি। ওসি 


সাহেবরা ব্যবসা- 


ণিজ্যের, মানুষের টাকা ফেরত না দেওয়ার, ব্যবসায় প্রতারণার আউট অফ 


অফিস সে 


টলমেন্ট করে দিচ্ছেন। প্রতিটি সেটেলমেন্টে 


নজের একটি অংশ 


রেখে দিচ্ছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিষ্পত্তি হচ্ছে ওসির সঙ্গে বিচারপ্রার্থীদের 


ব্যক্তিগত স 


ম্পর্ক, কে কত শক্ত রেফারেন্স নিয়ে যোগাযোগ করতে পেরেছে 


অথবা ওসি সাহেবদের কে কত বড় বখরা দিতে পারছে- তার ভিত্তিতে । 


প্রতিটি ওসির 


নজস্ব নিয়োগকৃত ব্যক্তি 


আছে, যিনি ওসির অফিসে বসে 


থা 
করেন। 


কেন এবং ওসির কক্ষে আউট অফ অ 


ফস এই সেটেলমেন্টগুলো হ্যান্ডেল 


যেহেতু রাজনৈ 


তক টাউট এবং পু 


লশদের মূলত ক্ষমতাসীন দলের মধ্যে 


থেকেই বেছে বেছে 


নয়োগ দেওয়া হয়েছে, তাই এই আন অ 


ফসিয়াল 


জাজ, জুরি এবং এ 


কজি 


কউশনারের আনুগত্য ছিল শুধু ক্ষমতাস 


ন দলের 


সঙ্গে ঘনিষ্ঠ লোকদের প্র 


ত।ত 


টিকিয়ে রাখা ও পুজির সংহতকরণ। 


ন্যদিকে ক্ষমতাসীন দলের মূল লক্ষ্য ক্ষমতা 


২০১২ থেকে ২০১৪-এর আর্থিক ধসের পর রাজনৈতিক বন্দোবস্তের 


পরিবর্তনের ফলে সমাজে ট্র্যা 


ডশনাল এলিটদের জায়গায় পু 


লশের ওসি 


এবং রাজনৈতিক ব 


টপাররা সমাজের শীর্ষ নেতৃত্ব হিসেবে আ 


বর্ভূত হয়। 


ফলে পুলিশ এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের সমন্বয়ে ২০১৪-এর পর অঞ্চলে 


অঞ্চলে নতুন একটি রাজনৈতিক প্রশাসনিক 
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স্থৃতাবস্থা গড়ে ওঠে । 


তি 


নতুন এই রাজনৈতিক প্রশাসনিক বন্দোবস্ত স্থানীয় অর্থনীতির স্থিতাবস্থাকে 
নতুন করে সাজায়। 
সব প্রতিষ্ঠান ভেঙে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ফলে রাজনৈতিক টাউট, পুলিশের 


ওসি ও আইওরা শুধু ভূমির বিরোধ নয়, ব্যবসা- 


বাণিজ্যের বিরোধও মীমাংসা 


করার দায়িত্ব লাভ করে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের আনুকৃল্যপ্রাপ্ত 


ব্যক্তিরাই ব্যবসা করতে পেরেছে বা ব্যব্যসা সম্প্রসারণ করতে পেরেছে। 


এ সময় ব 


ংলাদেশের সামাজিক শক্তির একটা পতন হয়। সমাজের 


প্রথাগত এ 


ডটদের জায়গায় রাজনৈতিক, রাজনৈতিক টাউটরা-_ 


সমাজের 


নেতৃতৃস্থানী 


য় 


শ্রেণি হিসেবে আবির্ভূত হয়। বিচারব্যবস্থার জায়গায় পুলিশের 


ওসি, স্থান 


য় নেতা, ছ 


ত্রলীগ, যুবলীগ ও 


আওয়ামী লীগের মাসলম্যান 


অস্ত্রধারী ব্যক্তিরা বিরোধ নিষ্পত্তির প্রধান ভরসাস্থল হয়ে ওঠে । ফলে এই 


ব্যক্তিদের সঙ্গে যাদের স 


করে এবং 


ব্যবসা- 


ম্পর্ক আছে, তারাই অর্থ উদ্ধারের সক্ষমতা অর্জন 
বাণিজ্য করার অধিকার অক্ষুণ্ন রাখে। 


মে 


ধা ও যোগ্যতার ম 


ধ্যমে সিলেকশনের বদলে আওয়ামী মাসলম্য 


নদের 


সঙ্গে যোগাযে 


গ হয়ে ওঠে 


| 


= 
Ib 


কয়ে রাখার সব চেয়ে 


প্রধান 


স্ট্যাটে 


জক এসেট। বিষয়টি 


Fd 


র নয়- স্থানায় নিরাপত্তা, 


করা মালের 


hl কর্মচার 


নরাপত্তা 


যারা করতে পেরেছে, ত 


রা বাদে আর কেউ 


টিকে থাকতে পারেনি। 


বক্তয় 
সব প্রশ্নেই এই সম্পর্ক 


ফলে রাজনৈতিক টাউ 


ট ও an 


আনুকল্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিরাই ব্যবসা করতে 


পেরেছে এবং তাদের ব্যবসায়িক প্র 


হয়েছে। 


তিদ্বন্বীরা ব্যবসা গুটিয়ে ফেলতে বাধ্য 


সামাজিক ক্ষমতার এত বড় রূপান্তরের ফলে স্বাভ 


বিকভাবেই পুরোনো 


সংহত পুজি এবং বৃহৎ পুজি এই নব্য পাওয়ার সেন্ট 


রগুলোর সঙ্গে 


ব 


ভন 


স্তরে সম্পর্ক তৈরি করে। পলিসি পর্ষ 


য়ে 


বিভিন্ন পর্যায়ে আইন প্রণেতাদের 


সঙ্গে সংযে 


গকে ব্যবহার করে বৃহৎ 


জ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য 


ব 


ভন 


ধরনের ঢ্য 


রিফ ও নন ট্যারিফ ব্যারিয় 


র তৈরি করে। এই প্রতিবন্ধকতাগুলো 


ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের নির্মূল হওয়ার একটি বড় কারণ । 
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ক্ষুদ ও মাঝারি আকারের শিল্প ধ্বংস, বৃহৎ পুঁজির স্বার্থে তৈরি ২০১৬ 
সালের ভ্যাট আইনের ভূমিকা- একটি কেস স্টাডি 


ক্ষমতার সঙ্গে সম্পর্কের শক্তির ওপরে নির্ভর করে এনবিআর ও অর্থ 
মন্ত্রণালয়কে ব্যবহার করে বাংলাদেশের বৃহৎ পুজির ক্ষুদ্র ও মাঝারি 
প্রতিষ্ঠানের জন্য বিবিধ শুস্ক বাধা তৈরি করে প্রতিযোগিতা সংকুচিত করার 
একটি কেস স্টাডি আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বর্ণনা করতে পারি। 


ঢাকাকেন্দ্রিক ন্যাচারাল রাবার, প্লাস্টিক ও কেমিক্যাল ট্রেডিং করা একটি 
প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ২০১৩ থেকে ১৬ সময়কালে আমার বিবিধ সংশ্লিষ্টতা 
ছল। এই সময়ে আমি দেখতে পাই, ঢাকায় অবস্থিত বেশ কিছু ছোট 
আকারের টায়ার ও জুতার ফ্যাক্টরি ধীরে ধীরে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করে 
দিয়েছে। 


অনুসন্ধান করে জানতে পারি, এই প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংসের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা রেখেছে ২০১৬-তে জারি করা আপাতদৃষ্টিতে খুবই নিরীহ একটি 
আইন। এই আইনের বলে ভ্যাট নিবন্ধিত স্থানীয় শিল্পকারখানাকে ৫ 
শতাংশ শুক্ষে কাঁচামাল আমদানির সুযোগ দেওয়া হয়, যেখানে অনুপাৎদক 
শ্রেণির আমদানিকারকদের জন্য শুন্কহার ছিল ১০ শতাংশ। বাজারের কিছু 
ব্যবসায়ী আমাকে জানিয়েছিলেন এই আইনটির কারণে বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলো 
ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে অতিরিক্ত মূল্য সুবিধা অর্জন করে যা ছোট 
কারখানাগুলো ধ্বংস হওয়ায় বড় ভূমিকা রাখে। 


কারণ অনেক ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের প্রতিষ্ঠান নিজের থেকে আমদানি 
করার সক্ষমতা রাখে না বা আমদানি করে বড় পরিমাণ কাঁচামাল মজুত 
করার মতো ক্যাশ ফ্রো তাদের নেই। এই প্রতিষ্ঠানগুলো প্রতি সপ্তাহে 
চাহিদা অনুসারে ট্রেডিং প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছ থেকে ধারে কাঁচামাল সংগ্রহ 
করে পণ্য উৎপাদন করে ও বিক্রয়ের পর মূল্য পরিশোধ করে। 


নিবন্ধিত উৎপাদকের জন্য ৫ শতাংশ ও ট্রেডিং প্রতিষ্ঠানের জন্য ১০ শতাংশ 
শুক্কহারের এ আইনটির কারণে ট্রেডিং প্রতিষ্ঠানের ওপরে নির্ভরশীল ক্ষুদ্র 
উৎপাদকদের উৎপাদন ব্যয় বৃহৎ প্রতিষ্ঠানদের থেকে ৫ শতাংশ থেকে ১০ 
শতাংশ বেশি বৃদ্ধি পায়। বাজারের বেশ কয়েক জন বিশেষজ্ঞের মতে, 
ঢাকাকেন্দ্রিক ছোট আকারের জুতো ও টায়ার শিল্পপ্রতিষ্ঠান ধ্বংসের ফলে 
অল্প কিছু টাইকুনদের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পেছনে এই আইনটি 
বড় ভূমিকা রেখেছে। 


রঃ 
৩০০ ৬ উন্নয়ন বিভ্ৰম 


বেশ কিছু ব্যবসায়ী আমাকে জা 


নিয়েছেন, নিবন্ধিত উৎপাদকদের জন্য ৫ 


দে 


শতাংশ শুক্ষহারে কীচামাল আমদ 


নির এই আইনা 


বেকারি, প্লাস্টিকসহ 


আরও কিছু শিল্পের ছোটখাটো প্রতিষ্ঠ 


নদের নিশ্চিহ্ন করতে বড় ভূমিকা 


~~ 


রেখেছে। এ ধরনের বি 


বধ আইনের মাধ্যমে পরিবারকেন্দ্রিক করপোরেট 


টাইকুনেরা এনবিআর ও সরকারকে প্রভাবিত করে বিভিন্ন শিল্পে তাদের 


একাধিপত্য 


প্রতিষ্ঠা করে ও ক্ষুদ্ধ ও মাঝারি আকারের ৫০ শতাংশ 


প্রতিষ্ঠানের 


বাজা 


র থেকে হারিয়ে 


যাওয়ায় ভূমিকা রাখে। 


খাদ্য প্রক্রিয় 


জাতকরণ শিল্প, জুতা, টায়ারসহ অনেকগুলো ইন্ডাস্ট্রিতে এই 


আইনটি ছে 


ট প্রতিষ্ঠানদের বাজ 


র থেকে তাড়িয়ে দিতে বড় ভূমিকা রাখে। 


এ ছাড়া ক্ষমতাসীন দলের এম 


পরা নিজস্ব আ্যআসোসিয়েশন বা সেক্টরের 


বশেষ স্বার্থান্বেষী মহলের জন্য ট্যারিফ সুবিধা এবং প্রতিপক্ষের জন্য 


ট্যারিফ ব্যারিয়ার তৈরি করে। অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত এ 


বষয়ে কোনো প্র 


তিবন্ধকতা তৈরি করতে পারেননি। বলতে গেলে অনেক 


ইন্ডাস্ট্রিতে আযাসে 


উউটি স্ট্রাকচার নির্ধারণ করে। 


[সিয়েশনের সরকারি দলের নেতারাই এনবিআরকে দিয়ে 


সম্পক 


যেহেতু নব্য উত্থিত স্থানীয় রাজনৈতিক টাউট শ্রেণির ট্রেডিং করা বাদে অন্য 


কোনো যোগ্যতা নেই, তাই তার 


বৃহৎ পুঁজির স্থানীয় এজেন্ট হয়ে স্থানীয় 


পুজি ও শিল্পকে ধ্বংসে কার্যকর ভূমিকা রাখে। 


বাংলাদেশের কুটির 


শল্ ও মাঝা 


র শিল্পের যে ধস আমরা দেখেছি, তার 


পেছনে স্থান 


য় রাজনৈতিক টাউট 


দের সঙ্গে টাকাকেন্দ্রিক বৃহৎ পুজির এই 


সংযোগের বড় ভূমিকা ছিল। পলিসি 


লেভেলে শীর্ষ পর্যায়ে এবং স্থানীয় 


পর্যায়ে স্থানীয় পুলিশ, সঙ্গে গায়ের জোর খাটিয়ে ব্যবসা করার সক্ষমতা 
রাখা ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিক টাউটদের সঙ্গে বৃহৎ উদ্যোক্তাদের নির্মূল 


করতে সহায়তা করে 


ফলে স্থানীয় 


পর্যায়ে 


বভিন্ন খাতে রাজনৈতিক টাউট ও বৃহৎ পুঁজির সঙ্গে 


একটি সিম্বায়োটিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে, যে সম্পর্ক প্রতিটি প্রোডাক্ট এবং 


সার্ভিসে বিভিন্ন রকম মনোপলি বা অ 


লগোপলি তৈরি করে। বৃহৎ পুঁজির 


হাতে দেশের সব বিজনেসের কেন্দ্র 


ভূত হওয়ার পেছনে রাজনৈতিক 


টাউটদের সঙ্গে বৃহৎ পুজির এই সিম্বায়োটিক সম্পর্ক বড় ভূমিকা রাখে। 


উন্নয় 5 বিভ্ৰম e ৩০১ 


এই সিম্বায়োটিক সম্পর্কের একটি প্রমাণ দেখা যায় 


ডিস্ট্রিবিউশন 


চ্যানেলগুলোতে, যেখানে অনেকগুলো খাতে স্থানীয় রাজনৈতিক 


টাউট বা 


lata Va 


সিন্ডিকেট বা 


কারটেলদের হাতে স্থানীয় ডিস্ট্রিবিউশনের দখল থাকায় 


নতুন কোনে 


। উদ্যোগ বা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার পক্ষে নতুন কোনো প্রোডাক্ট এবং 


সার্ভিস নিয়ে 


বাজারে প্রবেশ করা আর সম্ভব হয়নি। 


উদ্যোক্তারা 


যেহেতু এই বাস্তবতা সম্পর্কে অভি 


হত, তাই তারা আগে 


থেকেই 


এ ধরনের উদ্যোগ আর নেননি । ফলে 


বগত এক দশকে প্রতিষ্ঠিত 


বৃহৎ পু 


জ বাদে নতুন কোনো উদ্যোক্তা উঠে আসতে পারেনি, যদি না 


তাদের খুব বিশেষ কোনো স্ট্যাটেজিক এসেট থাকে, যে শক্তিকে উপেক্ষা 


করার কোনো সুযোগ বাজারের নেই। যার কারণে বিগত দশকে আমরা 


বৃহৎ পুজি বা পুরোনো পুঁজি বাদে নতুন কোনো কোম্পানিকে উঠে আসতে 


দেখিনি। 


উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, নব্বই দশকের চট্টগ্রামের জিই 


স মোড়ের সাধারণ 


মুদিদোকান কামাল স্টোরস এক থেকে দেড় দশকে এক 


ট বৃহৎ করপোরেট 


প্রতিষ্ঠানে রূপ নেয়। প্রায় সব সেক্টরে এ ধরনের অজস্র উদাহরণ রয়েছে। 


কিন্তু গত এক দশকে এমন উদাহরণ দেখানো মুশকিল হবে। 


দুর্বৃত্তায়িত মাফিয়াতন্ত্রের রাজনৈতিক এই বন্দোবস্ত পুরো দশকে অ 


রও 


সংহত হয়েছে 


| ফলে আগামী 


দিনগুলোতে গ্লাস সিলিং ভেদ করে, 


অরাজনৈতিক প 


রচয়ে সফল বৃহৎ উদ্যোক্তা দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা 


যতসাম 


ন্য। যদিও ছোট, অলাভজনক ও ফ্কেল করতে অক্ষম_ এ ধরনের 


ইন্ডাস্ট্রিতে সব 


র দরজা খোলা 


ছিল। আচার বিক্রেতা, ফেসবুককেন্দ্রিক 


ব্যবসায়ী, মিষ্টি বিক্রেতা বা আরও 


বিভিন্ন ছোট স্কেলের নতুন যে উদ্যোক্তারা 


সফল হয়েছেন, 


তাদের মিডিয়ায় সফল উদ্যোক্তা হিসেবে চালিয়ে দিয়ে 


জনপরিসরে মে 


টিভেশন বাণিজ্য 


করা হয়েছে। 


একই সঙ্গে স্ব! 


ঘী শ 


ঘীনতাবিরে 


ক্তকে নিশ্চিহ্ন করার নামে ব্যবসায়িক 


তদ্বন্বাকে শায়েস্তা 


কর 


র নতুন পদ্ধ 


ত চালু হয়। মেধা, দক্ষতা, 


প্র 
যে 


গ্যতার বদলে পেশিশক্তি, পু 


লশ বা রাজনৈতিক মাফিয়াদের সঙ্গে 


ংযোগ এবং 


প্রশাস 


নের সঙ্গে সংযে 


গ হয়ে ওঠে ব্যবসা-বাণিজ্যে 


ফল্যের মূল নিয়ামক । সবকিছু মিলিয়ে 


২০১৪-এর পটপরিবর্তনের পরে 


জনৈতিকভাবে ক্ষমতাশালী অথবা স্ট্রযাটে 


জক কোনো ব্যবসায়িক শক্তির 


স 
স 
র 
অ 


ধক 


রী অথবা রাজনৈতিক ব্যবসায়ী মাফিয়াতন্ত্রের পক্ষের শক্তি না হলে 


নতুন কোনো উদ্যোগের পক্ষে সফল 


হওয়ার সুযোগ ছিল না। কারণ যে 


প্রডাক্টটি 


উৎপাদন করবে বা আমদা 


৩০২ ৪ উন্নয়ন বি ভ্রম 


ন করবে_ তা সেল করে সেই অর্থ 


আদায়ের সক্ষমতাই কারও নেই। তাই প্রকৃত উদ্যোক্তাদের মধ্যে যাদের 


স্ট্যাটেজিক কোনো আযাডভান্টেজ আছে, যারা গলায় পাড়া দিয়ে বিজনেস 


টু বিজনেসে পয়সা ফেরত নিয়ে আসতে 


পারে; তারা বাদে আর কেউ 


ব্যবসায় টিকে থাকতে পারেনি। ব্যতিক্রম 


ইসেবে বিকাশ বা পাঠাওয়ের 


আইটিভিত্তিক বিভিন্ন ধরনের স্টার্টআপকে 


চিহিত করা সম্ভব৷ কিন্তু এই 


তিষ্ঠানগুলো ডিজরাপ্টার হিসেবে মূলত কৌশলগত অ্যাডভান্টেজ নিয়ে 


বায়াসের উদাহরণ 


প্র 
সামনে এগিয়েছে । কিন্তু এই উদাহরণগুলো হচ্ছে সারভাইভারশিপের 


দেশের লাখ লাখ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর জন্য এ ধরনের কোনো স্ট্র্যাটেজিক 


আ্যডভান্টেজ নেই। যে লাখো প্রতিষ্ঠান হারিয়ে গেছে, সারভাইভারশিপ 
ব 


য়াসের দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের অস্তিত্বই শিকার করা হয়নি। 


মন্দার ফলে বাংলাদেশের ব্যবসায় পরিবেশে একটি নাটকীয় 


পরিবর্তন আসে 


প্রথাগতভাবে বাংলাদেশের উদ্যোক্তাদের সবচেয়ে বড় সংকট ছিল ফ্যাক্টরি 


= 
| 


নির্মাণের জন্য এক 


ট প্লট বা বিদ্যুৎ ও গ্যাসলাইনের সংকট বা একটি 


দোকান স্থাপনের জন্য বা কোনো পণ্য আমদানি করার জন্য পুঁজির সংকট: 


অর্থাৎ সংকট ছিল মূলত পুজি ও অবকাঠামোর । 


কিন্তু উৎপাদনের পর চাহিদা থাকবে কি 


না, তা নিয়ে উদ্যোক্তাদের বা 


সরবরাহকারীদের কখনোই চিন্তা করতে হয়নি। 


২০১২ থেকে ২০১৪-এর মন্দার আগে বাংলাদেশের উৎপাদকের সহজেই 


নতুন কোনো পণ্য উৎপাদনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছেন। ঘনবসতিপূর্ণ 


ও আমদানিনির্ভর দেশ হওয়ার কারণে যেকোনো আমদানি পণ্য চিহ্নিত 


করে, সেই পণ্যটির আমদানি প্রতিস্থাপন শিল্প চালু করলে ওই শিল্প 


প্রতিষ্ঠানটি ব্যর্থ হওয়ার আশঙ্কা খুবই কম ছিল। 


সীমাবদ্ধতা ছিল পুজির, প্লটের, গ্যাসলাইনের বা দক্ষ জনশক্তির বা 
ক্ষেত্রবিশেষে উদ্যোক্তার ব্যক্তিগত দক্ষতার । 


কিন্তু ২০১২ থেকে ২০১৪ সময়কালে সীমাই 


ন চাহিদার এই হিসাবটা সবার 


অজান্তে পাল্টে যায়। একই সঙ্গে স্ট্যাগফ্লেশানের কারণে মূল্যস্কীতির 


ফলে বাজারে চাহিদা বুদ্ধির যে সিগন্যাল 


ছল, সেটা অনেক উদ্যোক্তাকে 


অতিরিক্ত চাহিদা সম্পর্কে ভুল সিগন্যাল দেয়। 
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যার ফলে এই মন্দায় নতুন কারখানা বা নতুন পণ্য বা নতুন আমদানি করে 
অনেক উদ্যোক্তাকে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। 


্ 


এই সময়ে ফ্ল্যাট নির্মাণ করে অবিক্রীত ফ্ল্যাট নিয়ে বসে থাকতে হয় অনেক 
ডেভেলপারকে। ফ্যাক্টরি নির্মাণ করে পণ্য বিক্রয় করতে ব্যর্থ হতে হয়েছে, 
অনেক নতুন উদ্যোক্তীকে বা পচনশীল দ্রব্য বিদেশ থেকে আমদানি করে 
এনে বিক্রি করতে না পারে সর্বস্ব হারাতে হয়েছে অনেক আমদানিকারককে 
(বিদ্যুতের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি রাষ্ট্রীয় স্কেলে ঘটেছে)। 


যেহেতু মন্দার সম্পর্কে কোনো তথ্য সরকার বা অর্থনীতিবিদেরা দেননি, 
তাই বাজারে যে চাহিদার একটি পতন হয়েছে, সেটা জানার সুযোগ ছিল 
না কোনো উদ্যোক্তার। মাইক্রো অর্থনীতির যেকোনো ছাত্র বা যেকোনো 
ব্যবসায়ীই জেনে থাকবেন, বাজারে পণ্যমূল্য বৃদ্ধির সিগন্যাল থেকে একজন 
উৎপাদকের জানার সুযোগ থাকে না সেই মূল্যস্ফীতিটি চাহিদার বৃদ্ধির 
কারণে নাকি সরবরাহ সংকটের ফলে হয়েছে। 


ফলে বাজারের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ যারা বা যারা অত্যন্ত উচ্চমানের 
আ্ানালিসিস করতে সক্ষম সেই ধরনের উদ্যোক্তা বাদে, অনেকেই এই 
সময়ে ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে ক্ষতির সম্মুখীন হন। বিশেষত নতুন উদ্যোক্তী এই 
সময়ে বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। ফলে ২০১২ থেকে ১৪ সময়কালে অনেক 
নতুন উদ্যোগ সর্বস্ব হারায়। 


মূল্য বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং ডিমান্ড চিরস্থায়ী হবে_ এই ভাবনায় 
চড়া মুল্যে খণ নিয়ে বিনিয়োগ করে শেষ পর্যন্ত পণ্য বিক্রি করতে না 
পেরে অনেক প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া হয়ে যায়। উচ্চমূল্যে সেলামি দিয়ে নতুন 
মুদিদোকান স্থাপন করে বিক্রি করতে না পেরে বিপর্যস্ত হয় অনেক ক্ষুদ্র 
ব্যবসায়ী। অনেক পুরোনো ফ্যাক্টরি দেনার মুখে পড়ে। 


বিশ্বাসহীনতার মহামারির মাধ্যমে বাংলাদেশের সামাজিক 
উদ্যোক্তা সংস্কৃতির মেরুদণ্ড ভেঙে পড়া 


বাংলাদেশের অর্থনীতিবিদ শ্রেণি ব্যবসা-বাণিজ্যে বা সার্বিক অর্থনীতিতে 
বশ্বাসের গুরুত্ব বোঝেন কি না, তা নিয়ে সন্দেহের সুযোগ রয়েছে । এমনকি 
বশ্বব্যাংকের ব্যবসা সুচকেও বিশ্বাসভিত্তিক কোনো সুচক নেই। কিন্তু 
একটি দেশের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে আন্তসম্পর্কে বিশ্বাস বা আস্থা ভেঙে 
গেলে অর্থনীতি কোনোভাবেই উঠে দাড়াতে পারবে না। 


৩০৪ উন্নয়ন বিভ্ৰম 


মার মতে, বাংলাদেশে বিগত দশকে ব্যবসা-বাণিজ্যের মেরুদণ্ড ভেঙে 


ওয় 
ওয়া। 


।র প্রধানতম কারণ ছিল বিজনেস টু বিজনেস বিশ্বাসের সম্পর্ক ভেঙে 


~~ 


মন নয় যে এ সমস্যাটি ইতঃপূর্বে ছিল না। কিন্তু শেয়ারবাজারসহ 7 


বাভন 


য় 
য 
এ 
ব 


বল চুপসে যাওয় 


র পরে দীর্ঘ মন্দায় বিশ্বাসহীনতা এত সর্বগ্রাসী মহামা 


৮১ 


রূপ ধারণ করে, যা ইতঃপূর্বে কখনোই দেখা 


যায়নি। এ সময় 


বছ 


পর্যায়ে বিশ্বাসের জায় 


গাটি ভেঙে পড়ে। বাধ্য না হলে কেউ কারও ট 


লা 


ক 


আর ফেরত না দেওয় 


র সংস্কৃতি চালু হয় 


| ব্যাং 


কং সেক্টর এবং চণ্তগ্রামের 


খাতুনগঞ্জে ডিও ব্যবস 


য় তার প্রভ 


ব আমরা গণপরিসরে প্রকাশিত বিভিন্ন 


সংবাদে দেখেছি। সমস্যাটি ছিল সর্বগ্রাসী, সর্বমুখী এবং সর্বস্তরে বিস্তৃত 


একটি মহামারির 


মতো। 


যেহেতু মন্দার ক 


রণে সব ব্যবসাই এক 


২ 
| 


খারাপ স 


9 


ময় পার করছে, তাই 


স্বাভাবিকভাবেই অনেক ব্যবসায়ী অর্থ ফেরত দিতে পারছিলেন না। বি 


ভন 


সেক্টরের কোম্পা 


নগুলো ক্যাশ ফ্লোর স 


কের ক 


রণে পড়ে। ব্যাংকের 


কাছে হাত পাতা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না, কারণ ব্যাংকের কাছেই 


তাদের দেনা। 


ছল 


মন্দাটি এতদ 


স্থায়ী হয় এবং এত বেশি কোম্পানি আনফিশিয়ালি দেউলিয়া 


হয়ে হারিয়ে যায় 


যে প্রায় সব প্রতিষ্ঠানই 


কোনো না 


কোনোভাবে ক্ষাতগ্রস্ত 


হয়েছে। এ অবস্থায় প্রায় সব প্র 


তিষ্ঠ 


ন তাদের ব্যবসায়িক পাওনাদ 


রদের 


অর্থ ফেরত দেওয় 


1 বন্ধ করে দেয় 


৷ সবারই অ 


জুহাত ছিল 


_ মাল নিয়ে বসে 


অ 


ছি, সেল করতে পারছি না। অথবা আমি যাদের মাল 


দয়েছি, তারা 


টাক 


ফেরত দেয়নি, তাই আমি অর্থ ফেরত 


দতে পারছি না। বছরের পর 


বছর 


বিভিন্ন কোম্পা 


ন তাদের সাগ্লনায়ারদের 


টাকা আটকে রাখা শুরু করে। 


সেক্টর থেকে সেক্টরে, 


বিজনেস থেকে বিজনেসে অর্থ ফেরত না দেওয় 


বিষয়টি একটি স্বাভ 


বিক প্রবণতা হয় দা 


ড়ায়। 


রর 


শু 


বজনেস টু বিজনেস নয়, আমি এই স 


ময়ে দেখতে পাচ্ছিলাম ভাই 


ভাইয়ের অর্থ ফেরত দিতে পারছে না বা পারলেও সেই অর্থ হাপিশ করে 


ফেলছে। বন্ধুরা বন্ধুর অর্থ ফেরত দিচ্ছে ন 


, সম্পর্ক 


নষ্ট করে ফেলছে। এ 


ধরনের সংকট সমাজে সব সময়ই 


হল, 


কন্তু তিন বছর মেয়াদি একটি 


মন্দাবস্থার ব্য 


প্তিএত বড় ছিল যে সমাজে একটি আস্থার সংক 


ট তৈরি হয়। 


সমাজ থেকে 


বশ্বাসের জায়গাটি উঠে যাওয়া শুরু হয়। 
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এ 


ই মন্দ 


টি যেহেতু অ 


ফশিয়ালি ঘোষণা করা হয় 


নাই এবং একটি প্রবৃদ্ধির 


বয়ান মি 


ডয়ায় চালু র 


খা হয়, তাই আগের সময়ের মতো ল 


ভের প্রত্যাশায় 


অনেক নতুন প্র 


তিষ্ঠান 


বাজ 


রে আসে 


| এই নতুন প্র 


তিষ্ঠানগুলোর 


El 


০১ 


ব কম 


অংশই বাজারে 


দেওয় 


পণ্যের অর্থ ফেরত যেতে পেরেছে। 


রটেল মার্কেটে 


অনেক ব্যবসায় 


র প 


লিসিই 


ছিল নতুন প্রতিষ্ঠান থেকে পণ 


J নিয়ে তাদের 


ধসে যাওয়ার জন্য অপেক্ষ 


না হয়। 


করা, যেন আর কখনোই অর্থ ফেরত দিতে 


ঢ 


কার নন্দন সুপারমার্কেট আগোরার কাছে হস্তান্তরের পর নন্দন ত 


রর 


কোনো সাগ্লায়াং 


রর দেনা পরিশোধ করেনি। আমি অনেক সাগ্নায়ারকে চি 


ন্‌ 


যারা নন্দনের 


এ 


ই সিদ্ধান্তের কারণে তাদের সর্বস্ব হারিয়েছে। 


এ অবস্থায় 


ব 


জারে নতুন যেসব কোম্পানি ঢোকে, তারা বাজার সম্পর্কে আইডিয়া না 


থাকার কারণে 


বভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বাকিতে পণ্য দিয়ে অর্থ উশুল করতে না 
পেরে সর্বস্ব হারায়। 


উদ্যোক্তা স 


স্কৃতিতেও এর কুপ্রভাব পড়ে। এই পরিবর্তনের মূল ছিল 


বিশ্বাসের অভাব, যার ফলে একটি চরম আস্থার সংকট তৈরি হয়। 


সামাজিক উদ্যোক্তা সংস্কৃতি ও ক্ষুদ্র উদ্যোগ ভেঙে পড়ে 


বিশ্বাসের সংকট অপর এক 


ট দীর্ঘমেয় 


[দি প্রভাব হলো সামাজিক উদ্যোক্তা 


সংস্কৃতি ভেঙে পড়া 


বাংলাদেশের সমাজে পারিবারিক অর্থ খণদানের 


মাধ্যমে উদ্যোক্তা তৈরির যে হাজার বছরের প্রথা ছিল, এ প্রথাটি বিগত 
দশকের প্রথমার্ধে হুমকির মুখে পড়ে। 
বাংলাদেশের প্রকৃত উদ্যোক্তারা কখনোই ব্যাংকমুখী ছিল না। অগপ্রাতিষ্ঠানিক 


ও পারিবারিক খণ বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চালিকা শন্তি। আমার 


মায়ের মতো অসংখ্য সেভার বাংলাদেশের ঘরে ঘরে রয়েছেন। এই 


সেভারদে 
জোগানদাতা। 


র সঞ্চয় ৩০ বছর ধরে বাংলাদেশের উদ্যোক্তাদের পুজির প্রধান 


গত ৩০ বছরেই বাংলাদেশের অর্থনীতিতে যেহেতু বিভিন্ন ধরনের প্রবৃদ্ধির 


ধারা চলমান ছিল, তাই এই পুঁজি অ 


ধকাংশ সময়েই ফেরত এসেছে । পর্যাপ্ত 


পরিমাণ পুজি প্রাপ্তিই ছিল চ্যালেঞ্জ 


পুঁজি প্রাপ্তির পরে উদ্যোগের সফলতা 


বাংলাদেশে প্রায় 


ন্‌ 


শ্চত ছিল। মন্দ 


র আগে 


তন দশকে উদ্যোক্তারা মূলত 


সাপ্লাই সাইড সীমাবদ্ধতাগুলোর কারণে আটকে ছিলেন। অর্থনীতিতে 


নিয়মিত প্রবৃদ্ধি থাকার কারণে ১৯৯১-এর পর ডিমান্ড সাইড নিয়ে নতুন 


৩০৬৩ উন্নয় 5 বিভ্ৰম 


উদ্যোক্তাদের তেমন দুশ্চিন্তা করতে হয়নি। কারণ ধারণা ছিল যে কোনো 


একটি ব্যবসা শুরু করতে পারলে বা পণ্য উৎপাদন করতে পারলে সেই 


বিক্রি হবেই। 


দেশের অর্থনীতিতে প্রকৃত সম্প্রসারণ থাকায়, যেকোনো রাস্তার মোড়ে কেউ 


একটি দোকান দিতে পারলে তা ব্যবস 


সফল 


হয়েছে। বাজারে বিদেশি 


কোনো পণ্যকে টার্গেট করে ইম্পোর্ট সাব 


স্টটিউট করে কোনো এক 


প্রতিষ্ঠা করলে সেই উদ্যোগ সফল হয়েছে। 


ট শিল্প 


কিন্তু ২০১২ সালের পরবর্তী মন্দা ও অ 


থিক ধসের পর ২০ বছরে এই 


প্রথমবারের মতো উদ্যোক্তারা দেখতে পায় যে পণ্য বিক্রি করা যাচ্ছে না। 


বাজারের পণ্য সরবরাহ করে অর্থ ফেরত আনা যাচ্ছে না। স্বাভাবিকভাবেই 


অপ্রাতিষ্ঠ 


নিক এই উদ্যোক্তারা তাদের পু 


জ ফেরত দিতে ব্যর্থ হয়। এর 


ফলে অপ্রাতিষ্ঠানিক পু 


জ, যা এ পর্যন্ত বাংলাদেশের অর্থনীতিকে একটা 


জায়গায় নিয়ে এসেছে, 


তা আস্থার সংকটের কারণে ভেঙে পড়ে। 


এই সময়ের পরে সরক 


রি প্রজেক্ট, রাজনৈতিক কক্ট্রাক্ট ও ব্যাংকখণের লুট 


করা অর্থ বাদে অর্থনীতিতে অ 


র তেমন কোনো নতুন উদ্যোগ দীঁড়ায়নি। 


পুজির সরবরাহ সংকুচিত হওয় 


র ফলে এ সময় 


বাংলাদেশের মিডল ক্লাস 


থেকে উদ্যোক্তা তৈরির প্রক্রিয় 


টি বন্ধ হয়ে য 


য়। যার ফলে শুধু বৃহৎ 


পুজি এবং সংযত পুঁজির বিনিয়ে 


গণুলো বিভিন্ন স্ট্র্যাটেজিক সুবিধা ব্যবহার 


করে, তাদের মুনাফ 
সম্প্রসারণ হয়েছে। 


বের করে আনতে পেরেছে 


ফলে শুধু তাদেরই ব্যবসা 


পরিবর্তন সম্পর্কে স্পষ্ট সিগন্যাল না থাকাতে পুরোনো সময়ের মতোই 


প্রবৃদ্ধির আশায় মশিউরের মতো উদ্যে 


ক্তাদের নতুন উদ্যোগগুলো ২০১২ 


থেকে ১৬-এর মন্দ 


কালীন মাঠে নামে এবং মুখ থুবড়ে পড়ে। আমার 


মায়ের মতো অস 


ংখ্য মায়ের সারা জাবনের সঞ্চয় ধ্বংস হয়। ফলে শুধু 


প্রাতিষ্ঠানিক খণখেলাপি নয়, অপ্রাতিষ্ঠা 


নক খণখেলাপিদের সংখ্যাও বৃদ্ধি 


পায়। বিবিএস ও রাজনৈ 


তিক সরকারের সঙ্গে সঙ্গে অর্থন 


তিবিদদের ভুল 


বিশ্লেষণের কারণে অনেক উদ্যোক্তা বি 


নয়োগ করে সর্বস্ব 


হারায়। কারণ 


অর্থনীতিতে এত বড় এক 


ট ধস তো দূরের কথা, এমনকি সংকট চল 


তারা এই সংকটকেও চি 


হৃত করতে পারেন 


ন। 


কালে 


কাগজের পাতায় এর অনেক ইঙ্গিত ছিল। 


= 
ক 


জু যেহেতু সরকার এক 


ট বুম 


টাইমের বয়ান দিয়ে গেছে, সাধারণ ব্যবসায়ী 


| ও 


উদ্যোক্তাদের পক্ষে ঠাহর 
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রি ৫১ 


করা সম্ভব হয়নি_ তাদের ব্যবস 


দ 


স্থায়ী? সংকটটি সাপ্লাই সাইডে ন 


৫ 
কি 


য় যে পতন দেখা গেছে তা সামায়ক নাকি 
ডমান্ড সাইডে? 


আগেই বলেছি বাংলাদেশে ডিম 


ল্ড সাইডে ক্রমাগত প্রবু 


ধার যে প্রত্যাশা, 


সেটা নতুন ব্যবসায়ীদের প্রলুক্ধ 


করে 


ব 


ভন সেগ্তরে হনভেস্ত করতে। 


রিটেল, লুব্বিকেন্ট, রিয়েল এস্টে 


ট, ফিন্য 


নিয়াল মার্কেটস 


হ বিবিধ সেক্টরে 


অসংখ্য ব্যবসায়ীর গল্প আমি শুনেছি য 


রা এই সময়ে 


বিনিয়োগ করতে 


গিয়ে পুজি নষ্ট করেছেন। এই সময়ে ইনফ্রেশন চড়া থাকায় উদ্যোক্তাদের 


কাছে প্রাইস সিগন্যাল ছিল অর্থনী 


পাচ্ছে? 


ততে প্রবৃদ্ধি হচ্ছে এ 


বং চাহিদা বৃদ্ধি 


কিন্তু সেই মূল্যস্ষীতির ছিল মূলত স্টাগফ্রেশনের এক 


টি সিগন্যাল, যা 


জানার কোনো উপায় বিনিয়োগকারীদের ছিল না। ফলে 


আগের দশকের 


মতো প্রবৃদ্ধির প্রত্যাশায় অনেকে মন্দ 


র সময়ে নতুন বি 


নয়োগ করেছে। 


অর্থনীতিবিদেরাও সিগন্যাল দিয়ে 


ছেন 


এই বলে যে অর্থ 


তি বিস্তার লাভ 


করেছে। কিন্তু বাস্তবে একটি ধস 


নেমেছিল, যে ধস স্থায়ী হয়ে 


বছর কোনো কোনো খাতে ৫ বছর। 


ছল প্রায় ৩ 


ফলে অনেক ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা এই সময়ে বিনিয়োগ করে সব হারিয়েছেন, 


হে 


[ দেখে সমাজের ভেতরে সিগন্যাল গেছে যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের 


প্রতিষ্ঠানের জন্য নতুন বিনিয়োগের সুযোগ নেই। ফলে অনেক খাতে, এই 


মন্দার দীর্ঘ মেয়াদি প্রভাবে উদ্যোক্তা সংস্কৃতি ও ক্ষুদ্র উদ্যোগ ভেঙে পড়ে। 


বাকি ও ক্যাশ আ্যাডভান্টেজ মার্কেটে অলিগোপলি ও মনোপলি 


তৈরি করে 
মন্দার ফলে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে জোর খাঁটিয়ে টাকা আদায় 
করার সক্ষমতা যাদের আছে তারা ছাড়া কেউ আর ব্যবসায় টিকে থাকতে 


রনি। বলতে গেলে কেউই অর্থ ফেরত দিচ্ছিল না। যাদের কে 


নো ধরনের 


আ্্র্যাচোজক আযাডভান্টেজ রয়ে 


ছে যেমন মনোপলি ব্যবসা, বৃহৎ পুঁজির 


আ্যডভান্টেজ, বড় পরিমাণ স 


প্রত ক্য 


পিটাল, অবস্থানগত আয 


ডভান্টেজ 


অথবা কাস্ঠমারের জর, 


র চাহিদা রয়েছে এমন কোনো প্রোড 


স্, অথবা 


পেশিশক্তি) যে কারণে ক্রেতা ত 


র কাছে বারেবারে অর্থ ফেরত দিয়ে ফেরত 


আসতে বাধ্য শুধু সেই সব প্র 


তিষ্ঠান বাকিতে পণ্য স 


রবর 


[হ করতে থাকে। 


কিন্তু অন্য প্রতিষ্ঠানগুলো, ব 


কির টাকা ফেরত ন 


1 পেয়ে নতুন পণ্যের 


ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে ক্যাশ ব্যবস্থায় ফিরে যায়। যে ক্যাশে কিনবে তার 


৩০৮ ৪ উন্নয়ন বিভ্ৰম 


কাছে পণ্য বেচবে, নইলে বেচবে না- এ ধরনের মানসিকতা দৃঢ় হয় 


ব্যবসায়ীদের মধ্যে। 


ফলে স্বাভাবিকভাবেই স্ট্র্যাটেজিক আ্যাডভান্টেজ থাকা প্রতিষ্ঠানগুলো বাকি 


প্রদান করার সক্ষমতার সুযোগে বাজারে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। কারণ 


স্ট্যাটেজিকভাবে তাদের গলায় চ 


ছিল। 


পা দিয়ে টাকা আদায়ের সক্ষমতা অক্ষুণ্ন 


তাদের স্ট্র্যাটেজিক শক্তি ব্যাংকগুলোর চোখে পড়ে, ফলে ব্যাংকগুলোও 


তাদের খণদানে এগিয়ে আসে । যার ফলে স্ট্র্যাটেজিক আ্যাডভান্টেজ থাকা 


প্রতিষ্ঠানগুলোর তুলনায় অন্যান্য প্রতিষ্ঠান দুর্বল হতে থাকে। 


বাজারে নতুন আগমন করা প্রায় সব প্রতিষ্ঠান ঝরে পড়ে। অসংখ্য ক্ষুদ্র 


ও মাঝারি প্রতিষ্ঠান হারিয়ে যাওয়া বা দুর্বল হওয়ার কারণে এবং নতুন 


কোম্পানির মার্কেট এন্ট্রি সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে প্রায় সব 


ইন্ডাস্ট্রিতে বিভিন্ন ধরনের অলিণোপলি ও মনোপলি তৈরি হয়। 


শুধু ক্যাশ ফ্লো ও স্ট্র্যাটেজিক আ্যাডভান্টেজের ভিত্তিতে এই রূপান্তর_ 


গত ৪০ দশকের ইতিহাসে বাংলাদেশের ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে এবং সর্বোপরি 


অর্থনীতিতে সবচেয়ে মৌলিক পরিবর্তন। 


প্রকৃতপক্ষে মন্দাটি অত্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী হওয়ায় যে কোম্পানিগুলো টিকে থাকে 


তারা পরবর্তীতে কৌশলী হয়। 


বিজনেস টু বিজনেসের আস্থার সম্পর্ক 


ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর গলায় পাড়া দিয়ে অর্থ আদায়ের সক্ষমতা যাদের 


রয়েছে, তারা একটি নতুন স্ট্যাটাস কো তৈরি করে। 


এই নতুন স্ট্যাটাস কোতে নতুন একটি গ্রুপ বাজারে বাজারে মনোপলি বা 


অলিগোপলি তৈরি করে, যে ব্যবস্থায় নতুন কোনো কোম্পানি বাজারে মাল 


দিতে পারবে না, সমিতির অনুম 


ত ব্যতীত ব্যবসা করতে পারবে না বা 


এক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে পণ্য 


নলে অন্য প্রতিষ্ঠানের পণ্য নিতে পারবে 


না ইত্যাদি। এর মাধ্যমে টিকে থাকা প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের ব্যবসা সংহত 


করে এবং প্রতিদন্দীদের ব্যবসা স 


মিত করে। পুরোনো স্ট্যাটাস কো ভেঙে 


প্রায় প্রতিটি বিজনেসে এই নতুন 


ধরনের নিয়ন্ত্রণ কাঠামো তৈরি হয়, যা 


বাংলাদেশের মুক্ত বাণিজ্যের তিন 


দশকের চর্চায় একটি নতুন প্রবণতা | 


আমার অবজারভেশন ২০১৭ বা ১৮ নাগাদ বাজারে নতুন কনসোলিডশনগুলো 


পোক্ত হয়ে একটি নতুন মনোপলি 


বা অলিগোপলিভিত্তিক একটি স্ট্যাটাস- 


কো দাঁড়িয়ে যায়। এই স্ট্যাটাস কোতে বর্তমানে অনেকগুলো খাতে 


উন্নয়ন বিভ্রম * ৩০৯ 


নতুন কোনো প্রোডাক্ট বা কোম্পানির ঢোকার সুযোগ খুবই কম। এই 
কনসোলিডেশনটি হয়েছে মূলত বৃহৎ পুজির হাত ধরে এবং ২০১৪ পরবর্তী 
নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের সমঝোতায়। 


সবচেয়ে ভয়ংকর প্রভাব ব্যালান্স শিট রিসেশন 


অনেক পাঠকের প্রশ্ন থাকতে পারে, পাঠক প্রশ্ন করতে পারেন, 
অর্থনীতিবিদ্যা কি এতটাই অপরিপক্ক যে এত বড় একটি সংকট ও তার 
পরিণতিকে ব্যাখ্যা করতে পারবে না? 


উত্তর, নেগেটিভ। 


সামষ্টিক অর্থনীতির সাম্প্রতিক যে বিবর্তনগুলো হয়েছে তার মধ্যে বেশ 
নবীন একটি থিয়োরিতে বাংলাদেশের এই সংকটকে ব্যাখ্যা করা যায়। এ 
তত্বটির নাম ব্যালান্স শিট রিসেশন। 


বাংলাদেশে ২০১২ সাল থেকে ২০১৬ পর্যন্ত মন্দার চরিত্র ব্যালান্স শিট 
রিসেশনের। 


যদিও আমরা উৎপাদন ও চাহিদার সংকটজনিত মন্দাটিকে ২০১২ থেকে 
২০১৪ পর্যন্ত চিহ্নিত করেছি, কিন্তু, ব্যাল্যাস শিট ক্রাইসিসটি ২০১৬ পর্যন্ত 
ছল। এর কারণ বেশ কিছু খাতে মন্দার প্রভাব ২০১৫ পর্যন্ত দেখা গেছে। 
বশেষত প্রধান দুটি খাত, আবাসন ও অদক্ষ শ্রমিকের আয় ২০১৫-এর 
আগে পুনরুদ্ধার হয়নি। সামগ্রিকভাবে ২০১২ থেকে ২০১৫ বা ক্ষেত্রে 
বিশেষে ২০১৬ পর্যন্ত বাংলাদেশের অর্থনীতির বেশ কিছু প্রবণতায় ব্যাল্যা্স 
শিট মন্দা দেখা গেছে। 


এই ব্যাল্যাস শিট মন্দাটিকে চেনা জরুরি । 


~ 


ব্যালাস শিট রিসেশন কী, কেন? এবং আমাদের চিহ্নিত সময়ে আর্থিক 
ধসের চুড়ান্ত পরিণতিতে একটি ক্লাসিক ব্যালান্স শিট রিসেশন দেখা 
দিয়েছিল কি না, সে আলোচনা আমরা দেখব আগামী অধ্যায়ে । 


৩১০ * উন্নয়ন বিভ্ৰম 


আর্থিক ধ্বসের চুড়ান্ত পরিণতি: ব্যালেন্স শিট রিসেশান 


অর্থবছর ২০১১-১২ থেকে অর্থবছর ২০১৫-১৬ সাল পর্যন্ত সময়কালের 


আর্থিক ধসের 


পরিণতিতে বাংলাদেশে একটি ব্যালান্স শিট রিসেশন দেখা 


দিয়েছিল। এ প্রবণতাটি বুঝতে হলে প্রথমে আমাদের ব্য 


লান্স শিট রিসে 


শন 


কী এবং কোন অবস্থায় ব্যালান্স শিট রিসেশন দেখা দেয় 


তা জানতে হবে। 


ব্যালান্স শিট রিসেশন একধরনের মন্দা, যা সাধারণত বি 


ভন্ন ধরনের ব 


বল 


চুপসে যাওয় 


র পর পরিলক্ষিত হয়। এই সময়ে চুপসে যাওয়া বাবলের 


এসেটের জন্য গ্রহণ করা খণের সুদাসল পরিশোধের চাপের কারণে 


বিজনেস এব 


₹ হাউসহোন্ড নতুন খণ গ্রহণ করতে আগ্রহী থাকে না। 


সামগ্রিক অর্থনীতির নতুন খণের ক্ষুধা না থাকাতে ঝণে 


র সুদের হার 


শূন্যের কাছে নেমে আসে। কিন্তু তারপরও বিজনেস এবং হাউসহোল্ড নতুন 


ইনভেস্টমেন্ট আগ্রহী থাকে না। ফলে অর্থনীতিতে লিকেজ বা অতিরিক্ত 
লকুইডিটি তৈরি হয়। 
নোমিরা রিসার্চ ফাউন্ডেশনের চিফ ইকোনমিস্ট, তাইওয়ানিজ অর্থনীতিবিদ 


ধারণাটি ইরভিং ফিশারের ডেবট ডিফ্লেশনের ধারণা থেকে দূরে নয়। 


রচার্ড কুযু ব্যালান্স শিট রিসেশন শব্দযুগল প্রবর্তন করেছেন, যদিও তার 


২০০৮-এ প্রকাশিত “দ্য হলি গ্রেইল অব মাইক্রো ইকোনমিকস, লেসনস 


ফ্রম জাপানস 


গ্রেট রিসেশন' বইয়ে রিচার্ড কুযু ব্যালান্স শিট 


রসেশনের 


কারণে নব্বইয়ের দশকে জাপানের অর্থনী 


১৯৯০ থেকে 


হি 
| 


তর ধসের একটি ব্যাখ 


যা দেখান। 


২০১০ পর্যন্ত জাপানের জিডিপি গড়ে ১.১ শতাংশ গতিতে 


বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই সময়ে জাপানের অর্থনীতিকে লস্ট ডিকেড বা হারানো 


দশক বলে অ 


ভহিত করা হয়। 


রিচার্ড ক্য দেখান যে নব্বইয়ের দশকের জাপানের আর্থিক ধসের পেছনে 


দুটি বিপরীতমুখী ব্যাখ্যা রয়েছে। 


উন্নয়ন বিভ্রম ৩১১ 


এর মধ্যে সাপ্লাই সাইড আর্গমেন্টটি দাবি করে, জাপানের আর্থিক ধধসে 
জন্য ব্যাংক, করপোরেশন বা উদ্যোক্তীসহ বিবিধ প্রতিষ্ঠানগুলোর নিজস্ব 
জড়তা দায়ী। এই প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যুরোক্রেটিক, রক্ষণশীল এবং পশ্চাহমুখী 
তাই এই প্রতিষ্ঠানগুলোর নিজস্ব জড়তার কারণেই জাপানের অর্থনীতি দীর্ঘ 
মন্দার ভেতর দিয়ে গেছে। তাই জাপানের এই মন্দা থেকে রিকাভারির জন্য 
এই প্রতিষ্ঠানগুলোর সংস্কার ও প্রশাসনিক আইনের সংস্কার সবচেয়ে জরুরি 


A 


অন্যদিকে ডিমান্ড সাইড আর্গুমেন্ট দাবি করে যে অর্থনৈতিক স্থবিরত 
কাটাতে হলে সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে হবে। সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি 
করলে নতুন কর্মসংস্থান হবে, পণ্য এবং মজুরির চাহিদা বৃদ্ধি পাবে, অর্থাৎ 
মোটাদাণে আ্যাপ্রিগেট ডিমান্ড বৃদ্ধি পাবে। তাই ডিমান্ড সাইড আগ্গুমেন্টের 
অর্থনীতিবিদেরা যুক্তি দেন যে আর্থিক মন্দা থেকে মুক্তি পেতে ফিসক্যাল ও 
মনেটারি এক্সপানশন করতে হবে। 


রচার্ড ক্যুর ব্যালান্স শিট রিসেশনের ধারণাটি এই সাপ্লাই সাইড এবং 
ডমান্ড সাইড, উভয় তরিকা থেকে কিছুটা ভিন্ন। তিনি যুক্তি দেন যে 
জাপানের স্ট্রাকচারাল দুর্বলতা সব সময়ই ছিল। এমনকি সত্তর এবং 
আশির দশকে জাপানে যখন উচ্চ প্রবৃদ্ধি ছিল, সেই সময়ও এই স্ট্রাকচারাল 


দুর্বলতা ছিল। 


তিনি দেখান, সত্তর ও আশির দশকের জাপানের উচ্চ প্রবৃদ্ধির সময়ে এসেট 
প্রাইস এবং ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক খণ খুব দুত বৃদ্ধি পায়। পরে যখন 
এসেট প্রাইস বাবল চুপসে চায়, তখন এই খণের দায় পরিশোধ করতে 
গিয়ে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান এবং পরিবারদের তাদের বিনিয়োগ সংকোচন করে। 


রিচার্ড ক্যুর আর্ণমেন্ট হচ্ছে, একটি খণভিত্তিক অর্থনৈতিক বাবল চুপসে গেলে 
বিজনেস এবং হাউসহোন্ডের একটা বড় অংশের হাতে এমন একটা দেনা 
জমে যায়, যে দেনা পরিশোধ করার জন্য তাদের খরচ কমিয়ে নিয়ে আসতে 
হয়। এ সময় খণের মাধ্যমে তারা যে সম্পদটি কিনেছে তার মূল্য দিনে দিনে 


কমতে থাকার ফলে তাদের আয়-ব্যয়ের হিসাবে চরম গরমিল দেখা দেয়। 


এ অবস্থায় তার আয়-ব্যয়ের হিসাবে সামঞ্জস্য রাখার জন্য, দেনা পরিশোধ 
করার জন্য এবং তার ক্যাশ ফ্রো বহাল রাখার জন্য নতুন কোনো বিনিয়োগ 
গ্রহণ করতে পারে না। 


অর্থনীতির সার্কুলার ফ্লোর তত্ব অনুসারে, বাজার অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির জন্য, 
হাউসহোন্ড এবং বিজনেসের আয়ের বিপরীতে নতুন যে সঞ্চয় তৈরি হবে, 
তাকে ক্রমাগত বিনিয়োগ করা জরুরি ব্যাংকিং সেক্টর এই কাজটি করে 
থাকে। 


৩১২ উন্নয়ন বিভ্রম 


কন্তু ব্যালান্স শিট রিলেশনের সময় সুদের হার কমে শুন্য শতাংশে এলেও, 


পুরোনো খণের দায় পরিশোধ করার চাপের কারণে উদ্যোক্তারা নতুন 


বনিয়োগ থেকে বিরত থাকে: বরং তারা সঞ্চয়ে মনোযোগী হয়। 


সঞ্চয় বেড়ে যাওয়ার কারণে ব্যাংকের ডিপোজিট বৃদ্ধি পাওয়ার পরেও 


ব্যবসায়ীরা যদি খণ নেওয়া থেকে বিরত থাকলে ব্যাংকের লিকুইডিটি বেড়ে 


যায়। কারণ এ অবস্থায় নতুন সঞ্চয়, অর্থনীতিতে বিনিয়োগের মাধ্যমে ফিরে 


আসে না। 


এই সময়ে খণ গ্রহীত 


র সংখ্যা কমে আসে এবং দেউ 


লয়ার সংখ্যা বেড়ে 


যায়। ফলে অর্থনীতিতে লিকৃইডিটি ন্র্যাপ বা লিকেজ সৃষ্টি হয় 


| অর্থাৎ 


ডপোজঢ বৃ 


দ্ধ পায় 


লকুইডিটি বৃ 


দ্ধ পায়। 


কন্তু খণ কমে যাওয় 


ব্যালান্স শিট 


রসেশন 


র ফলে ব্যাংকে ত 


রল্য বা 


নয়ে রিচার্ড ক্যুর প্রথম বই ২০০৩ সালে প্রকাশিত 


হলেও ২০০৮ 


বশ্ব আর্থিক মন্দ 


র প্রেক্ষাপটে ত 


র ধারণাটি অধিক আলো 


চত 


হয়। কারণ তি 


ন দেখান যে জাপান দুই দশক ধরে যে ভুল করেছে, 


বশ্ব 


আর্থিক মন্দার প্রেক্ষাপটে যুক্তর 


ষ্্ট এবং ইউরোপ একই ভুলগুলো করছে। 


এই 


সময়ে মন্দার প্র 


ভাব থেকে রক্ষ 


1 পাওয়ার জন্য 


বশ্বের বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ব্য 


ক 


বশাল পরিমাণ 


বন্ড কেনে। 


কোয়ানাটচোঢটভ 


ইজিং নামের এই স্কিমের 


মাধ্যমে মানি স 


প্লাই বৃদ্ধি কর 


র পরেও বিনিয়োগ বৃ 


দ্ধ না পাওয়ার পেছনে 


রচার্ড কুযু ব্য 


লান্স শিট রিসেশনকেই চিহ্নিত করেন। 


এ সময় শূন্য ইন্টারেস্ট 


রেড 


থাকা সত্তেও প্রাইভেট সেক্টরে নতুন ইনভেস্টমেন্ট বৃদ্ধি পায়নি। 


রচ 
এবং ২০০৭ এ 


্ড কু্যু দেখান যে নব্বইয়ের দশকে জাপান একই ধরনের ভুল করেছে 


বং ২০০৮ সালেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একই ধরনের সমস্যা 


দেখা দিয়েছে; 


যা অর্থনীতিবিদেরা স 


কভাবে চিহ্নিত করতে পারেননি। 


সামষ্টিক অর্থনী 


তর 


চন্তাধারায় রিচার্ড ক্যুর সবচেয়ে রেভল্যুশন 


রি ইনপুটটি 


হচ্ছে_ ব্যালান্স শিট রিসেশনের সময়ে 


সুদের হার কমিয়ে অর্থ সরবরাহ 


বৃদ্ধি করে মন্দ 


একটি বহুল ব্যবহৃত পলিসি টুল। 


বস্থা থেকে উত্থানে কার্যকর হয় না, যা ম্যাক্রো অর্থনীতির 


৯ 


মন্দা থেকে মুক্তির জন্য 


রচার্ড ক্যুও কেনসিয়ান অর্থ 


সরকারি বিনিয়োগ বুদ্ধির পরামর্শ দেন। 


তাবদদের মতো 


তবে পার্থক্য হলো, মন্দ 


টি কীভাবে তৈরি হয়েছে ত 


র ব্যাখ্যা [নয়ে। 


কেনসিয়ান দৃষ্টিভঙ্গিতে আর্থিক মন্দা তৈরি হয় ভোক্তাদের চাহিদা না থাকার 


কারণ প্রফিটের প্রত্যাশা কমে আসার ফলে বিনিয়োগ কমে আসার ক 


রণে। 
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অন্যদিকে রিচার্ড ক্যুর আর্গুমেন্ট হলো, খাণের যথেচ্ছারের কারণে উচ্চ 
খরচে প্রাইভেট সেক্টরের বিনিয়োগের ফলে সৃষ্ট বাবলগুলো যখন চুপসে 
যায়, তখন সেই খাণের চড়া দায় পরিশোধ করার সময় বিজনেস এবং 
হাউসহোন্ডের নতুন বিনিয়োগের কোনো ক্ষুধা থাকে না। তাই ণ ও 


ইনভেস্টমেন্ট হ্রাস পায় এবং তার ফলে মন্দা তৈরি হয়। 


তাই ব্যালান্স শিট মন্দার ক্ষেত্রে যদি সুদের হার শূন্যে নামিয়ে আনা হয় 
এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক এক্সপানশনারি মনেটারি পলিসির মাধ্যমে বিনিয়োগ 
বৃদ্ধির চেষ্টা করে, তবে কাজ হবেনা । কারণ বিজনেস এবং হাউসহোল্ড 
অতিরিক্ত অর্থ বিনিয়োগ না করে সঞ্চয় করবে। কারণ তাদের আগের 
খণের দায় পরিশোধ করতে হবে। 


ব্যাল্যান্স শিটকে মন্দাটিকে ভালোভাবে বোঝার জন্য পরবর্তী চিত্রটি রিচার্ড 
ক্যুর ২০০৩-এ প্রকাশিত ব্যালান্স শিট রিসেশন বই থেকে নেওয়া হয়েছে। 
এখানে তিনি অর্থনীতিবিদ্যার খুবই মৌলিক সার্কুলার ফ্লো ইনকাম ব্যালান্স 
শিট রিসেশনের সময়ে কীভাবে আচরণ করে তার একটি চিত্র দিয়েছেন। 


চিত্র ২০: ব্যালান্স শিট মন্দার ফ্লো চার্ট। 


Exhibit 10. The Anatomy of Balance Sheet Recession and Its Cure 
Continues to Save 


Vicious Cycle 


Private Sector Bought Assets Onginal Money Flow 
with Borrowed Funds [০০০০০০০০০০ 


+ 


Fallin Asset Prices 


খক্ The Problem 
<7 The Solution 


/ 


Government Procures 
Funds at Low Rates due to 
the Lack of other Borrowers 


Balance Sheet Problems Develop I 89938 Batance Sheets 7 


Allow Private Sector to 


Private Sector Moves away trom Profit Maximization to Debt Mu Pay down Debt 
Minimization bs - লা 
মু 
4 Breaking the 
— Vicious 0১০5 
Keep the Aggregate 


Private Sector Paying Down Debt | Fallin Aggregate Demand ৷ Demand trom Fang 


/ 


No Demand tor Funds | Er Weaker Economy and Deflation k এ 


+} 


Central Bank Panics More Defaults Further Fallin Asset Prices 
and Dramatically Eases 
Monetary Policy 


[ More Non Performing Loans at Banks | 


Fiscal Sumulus 


Govemment Borrowings Helo 
Mantam Money Supply in the Absence 
Nothing Happens because Private Sector ts Minimizing Debt এ “Liquidity Trap" of Private Sector Borrowers 


রচার্ড ক্যুর তৈরি এই চিত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি নিম্নলিখিত ঘটনাগুলো 
ঘটছে_ 


১. প্রাইভেট সেক্টর বড় অঙ্কের খণ নিচ্ছে, যার ফলে প্রপার্টি এবং এসেটের 
মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। এসেট প্রাইস বাবল তৈরি হয়েছে। 


৩১৪ * উন্নয়ন বিভ্ৰম 


৭. 


বাবল চুপসে গেলে চুপসে যাওয়া মূল্যের কারণে প্রাইভেট সেক্টরের 


কাছে বড় অঙ্কের দেনা আটকে পড়েছে। 


যে খণ পরিশোধের সক্ষমতা 


তার নেই। এই সময়ে তার হাতে নেগে 
চেয়ে খণের পরিমাণ বেশি। 


টভ ইকুইটি মানে, এসেটের 


এই খাণের দায় পরিশোধ করতে হলে ত 


কে খরচ কমিয়ে আনতে হবে 


এবং বিনিয়োগ সংকুচিত করতে হবে। কারণ তার প্রধান চিন্তা নতুন 


প্রফিট নয়: বরং পুরোনো খণের দায় প 


রশোধ করা। 


ব্যাংকে খণ গ্রহাতার সংখ্যা কমে আসে 
কাস্টমার খুজে পায় না। 


| কারণ ব্যাংক ক্রেডিট রেডি 


এই সময়ে এক্সপানশনারি মনিটারি পলিসির মাধ্যমে সুদের হার 


শূন্যের কাছে নিয়ে এলেও ব্যাংকের খণপ্রবাহ বৃদ্ধি পায় না। কারণ 


ব্যাংকের অর্থের কোনো সীমাবদ্ধতা নেই। সীমাবদ্ধতা প্রকৃত ব্যবসায়ী 


ও হাউসহোন্ডের খণ গ্রহণের সক্ষমতা ও মানসিকতার 


নতুন খণ ও ইনভেস্টমেন্টের সংকোচনের ফলে সামপ্রিক অর্থনীতি 


চাপের মুখে পড়ে। 


ব্যাংকিং সেক্টরে লিকেজ তৈরি হয়, ফলে লিকৃইডিটি বৃদ্ধি পায়। 


পাঠক এই মুহূর্তে প্রশ্ন করতে পারেন, রিচার্ড 


এই ধারণার সঙ্গে আমাদের আলোচন 


ক্যুর ব্যালান্স শিট রিসেশনের 


র সংযোগ কা? 


আমার দা 


ব হচ্ছে বাংলাদেশের অর্থনীতি অর্থবছর ২০১২ থেকে ২০১৪ 


পর্যন্ত একটি ধসের মধ্য দিয়ে গেছে এবং এই সময় থেকে শুরু করে বেশ 
₹শ এ 


কয়েক বছর অর্থনীতির বড় একটি অংশ একটি ব্যালান্স শিট রিসেশনের 


ভেতর দিয়ে গেছে। এই দাবি প্রমাণ করতে হলে আমরা ব্যালান্স শিট 


রিসেশনের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলোর আলোকে ব 


ংলাদেশের অর্থনীতিকে যাচাই 


করব। ব্যালাস শিট রিসেশনে আমরা পাঁচটি 


০০০০৮ $ 


প্রবণতা দেখতে পাই। 


কোন ধরনের এসেট প্রাইস বাবল ও ত 
শুন্যর কাছাকাছি সুদের হার 


র চুপসে যাওয়া। 


ব্যাংকিং সেক্টরে খণ অথবা/এবং খণগ্রহীতার পরিমাণ কমে আসা। 


4 ১২ 


খণ কমে আসার কারণে, লিকৃইডিটি 
অতিরিক্ত তারল্য। 


্র্যাপ বা ব্যাধাকং সেক্টরে 


এই প্রবণতাগুলো বাংলাদেশের অর্থনীতিতে আমরা খুজব-__ 
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১. এসেট প্রাইস বাবল 


ব্যালাস শিট রিসেশনের প্রথম প্রবণতাটি হলো, যেকোনো ধরনের এসেট 
প্রাইস বাবল চুপসে যাওয়া থেকে খণের সুদ পরিশোধ করতে অক্ষমতা 
তৈরি হওয়া। 


আগের অধ্যায়গুলোতে ২০০৯ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত চারটি বাবল 
নিয়ে আমরা দীর্ঘ আলোচনা করেছি। বাবলগুলো হচ্ছে_ শেয়ারবাজার 
বাবল, এমএলএম বাবল, রিয়েল এস্টেট ও ভূমির দামের বাবল। এই 
আলোচনাগুলো পুনরাবৃত্তি করার কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু বাবলগুলোর 
মধ্যে প্রপার্টি প্রাইস বাবলটি আমরা আবার দেখে নিতে পারি। 


আবাসন নির্মাণ প্রতিষ্ঠান শেলটকের গবেষণা থেকে সেই চিত্রটি আব 
দেখতে পারি। 


A 


এই চিত্র থেকে আমরা দেখে নিতে পারি কীভাবে ২০০৫ থেকে ২০১০-এ 
এসেট প্রাইস বাবল ৩০০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং ২০১৫ নাগাদ সেই 
বাবলটি চুপসে আসে। 


চার্ট ৭৩: ২০১০ থেকে ১৫-তে ত্যাপার্টমেন্টের মুল্যে বাবল ছিল। 


GROWTH RATE OF APARTMENT PRICES IN DHAKA (%) 
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Source: The Daily Prothom Alo, 25 January 2019. Original Source cited : Sheltech 
Calculation & Chart Reconstruction : Author 


৩১৬ ৪ উন্নয়ন বিভ্ৰম 


চার্ট ৭৩-এ আমরা দেখতে পাই, ২০০৫ থেকে ২০১০-এর এসেট বাবল 
কীভাবে ফুলে ওঠে । কোনো কোনো এলাকায় ৫ বছরে ৩০০ শতাংশ, ৩৫০ 
শতাংশ মূল্য বৃদ্ধি পায়, যা পরবর্তী পাঁচ বছরে আবার ঠিক হয়ে যায়। 


প্রথম দিকের চ্যাপ্টারগুলোতে আমরা শেয়ারবাজার ও এমএলএম বাবল 
নিয়ে দীর্ঘ আলাপ করেছি। যেখানে দেখতে পেয়েছি কীভাবে সমর্থ মধ্যবিত্ত 
ও এমনকি অনেক ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের সম্পদকে দুত বৃদ্ধির লোভ দেখিয়ে 
বাজারে এনে তাকে ধ্বংস করা হয়। 


আমরা আগের আলোচনায় দেখেছি এমএলএম বাবলে প্রায় ১ কোটি মানুষ 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। শেয়ারবাজারে সক্ষম মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্তের বড় 
একটি অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পোশাকশিল্পের কারখানার সংখ্যার পতন 
আমরা দেখেছি। ইপিজেডে কর্মসংস্থান কমে আসা বা নন আরএমজির 
প্রবৃদ্ধি .২৭ শতাংশ, অর্থাৎ ১ শতাংশের কমে নেমে আসার চিত্রও আমরা 
দেখেছি। এই সময়ে খণখেলাপির পরিমাণ ৫ শতাংশ থেকে ১০ শতাংশের 
কাছে উঠে যায় 


5 এ 


রিচার্ড ক্যুর ব্যালান্স শিট রিসেশন আমলে নিলে, স্বাভাবিকভাবেই এই 
প্রতিষ্ঠান ও পরিবারগুলো তাদের খণ ও ব্যালান্স শিট তখন পুনর্বিন্যাস 
করছে। তাই তারা নতুন বিনিয়োগে আগ্রহী হবে না এবং তাদের কঞ্জাম্পশন 
কমে আসবে । এই সংকোচনের প্রভাব পুরো রাষ্ট্রের অর্থনীতিতেই পড়বে। 


তাই অবাক হওয়ার কিছু নেই যে ২০১৬-এর হাউসহোৌন্ড সার্ভেতে দেখা 
গেছে ২০১০ থেকে ২০১৬-তে মানুষের প্রকৃত আয় এবং প্রকৃত ভোগ 
কমেছে। 


২. শূন্যর কাছাকাছি সুদের হার 


ব্যালান্স শিট রিসেশনের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হলো, সুদের হার শুন্যের 
কাছাকাছি চলে আসা। সুদের হার শূন্যের কাছাকাছি চলে আসার ফলে 
বিনিয়োগ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। 


পরবর্তী ৭৪ নম্বর চার্টে আমরা আলোচ্য সময়কালে লেন্ডিং এবং ডিপোজিটের 
এভারেজ ইন্টারেস্ট রেট দেখতে পাচ্ছি। 


উন্নয়ন বিভ্ৰম ৩১৭ 


চার্ট ৭৪: ২০১৪ সাল থেকে বাংলাদেশে আমানত এবং খণ উভয়ের সুদের 
হার কমতে থাকে। 


LENDING AND DEPOSIT INTEREST RATE 
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—— Deposit interest rate (% 


Lending interest rate (%) 


Source: World Bank Data Bank 
Indicator Code: Deposit Interest rate FR.INR.DPST, Lending interest rate :FR.INR.LEND 


প্রশ্ন আসতে পারে যে লোন্ডংয়ের হন্টারেস্চ রেট ২০১৩ সালে ১০ শতাংশ 
এবং পরবর্তী বছরগুলোতে ৮ শতাংশ বা ৬ শতাংশে নেমে এসেছে। 
ব্যালান্স শিট রিসেশনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ইন্টারেস্ট রেট শূন্যের কাছাকাছি 
নেমে আসবে। এই শর্ত অনুসারে উল্লিখিত সময়কালে বাংলাদেশের ব্যালান্স 
শিট রিসেশনের কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না 


কিন্তু আমরা যদি রিয়েল ইন্টারেস্ট রেট অর্থাৎ মূল্যস্ফীতি বাদ দিয়ে 
ইন্টারেস্ট রেটের চিত্রটি দেখি সেখানে একটি ভিন্ন বাস্তবতা দেখতে পাই। 


চার্ট ৭৫: ২০১৩ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত ডিপোজিটে রিয়েল ইন্টেরেস্ট রেট শূন্য 


Chart 16: Nominal Interest Rates Chart IT: Real Interest Rates 
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Source: IMF selected data Bangladesh 


৩১৮ * উন্নয়ন বিভ্ৰম 


আইএমএফের বার্ষিক রিপোর্ট থেকে প্রাপ্ত চার্ট ৭৫-এ আমরা দেখতে 
পাচ্ছি, জুন ২০১৩ থেকে জুন ১৯ পর্যন্ত ডিপোজিটে রিয়েল ইন্টারেস্ট 
রেট কার্যত ০ শতাংশের কাছে ছিল। ফলে ২০১৩ থেকেই ব্যালান্স শিট 
রিসেশনের জন্য শৃন্য শতাংশের কাছাকাছি সুদের হারের কন্ডিশনটি দেখা 
যাচ্ছে। 


ব্যালান্স শিট রিসেশনের ক্ষেত্রে দেখা যায় সুদের হার শূন্যের কাছে নেমে 
এলেও খণ প্রদান বা খণগ্রহীতার পরিমাণ কমে আসে । কারণ আগের 
নেওয়া খণের দায় পরিশোধের কারণে প্রকৃত খণগ্রহীতার খণ গ্রহণে 
আগ্রহ থাকে না। 


আলোচ্য সময়কালে বাংলাদেশে খণ গ্রহণ এবং খণগ্রহীতার প্রবৃদ্ধির হার 
দেখব_ 
৩. ব্যাংকিং সেক্টরে খণ অথবা/এবং খণগ্রহীতার পরিমাণ 


চার্ট ৭৬: বেসরকারি খণপ্রবাহের প্রবৃদ্ধির কমে এলেও ১০ শতাংশের ওপরে 
প্রবৃদ্ধি ছিল। 


CREDIT TO PRIVATE SECTOR GROWTH RATE(%) 
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Source: Bangladesh Economic Review 2020 ,Appendix 40, Money supply and components 


চার্ট ৭৬-এ আমরা দেখতে পাচ্ছি, ২০১১ সালে সর্বোচ্চ ২৬ শতাংশ খণের 
প্রবৃদ্ধি ছিল; যা অর্থবছর ২০১২-তে ২০ শতাংশে নেমে আসে। অতঃপর 


উন্নয়ন বিভ্রম *ৎ ৩১৯ 


অর্থবছর ১৩, ১৪ ও ১৫-তে খণের হার ১২ শতাংশ থেকে ১৩ শতাংশে 
সীমিত ছিল। 


এই ডেটা থেকে কোনো ধরনের ব্যালান্স শিট রিসেশন দেখা যাচ্ছে না। 
কারণ ২০ শতাংশ থেকে কমে ১২ শতাংশ বা ১৩ শতাংশে নেমে এলেও 
খণের প্রবৃদ্ধির হার যে খুব যে কম তা নয়। 


কিন্তু আমরা জানি এই খণের হারের মধ্যে রয়েছে বেসিক ব্যাংক বা জনতা 
ব্যাংক লুগ্র খাণ, আবুল বারাকাত এবং লাগ নেতা বলরাম পোদ্দারদের 


মুক্তকচ্ছে দেওয়া খণ। ফলে এ ছকটি থেকে মোট খণপ্রবাহের ওঠানামার 
আসল চিত্র বোঝা যাবে না। 


ফলে আমরা ব্যাংকের আযাডভান্স টু ডিপোজিট রেশিওটি দেখতে পারি। 


চার্ট ৭৭: ২০১৩ থেকে ১৬ পর্যন্ত আডভাল টু ডিপোজিট হ্রাস পেয়েছে। 
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চার্ট ৭৭-এ আমরা দেখতে পাচ্ছি, আযাডভান্স টু ডিপোজিট রেশিও ২০১০ 
থেকে ২০১২ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেলেও ২০১৩-এর পর থেকে কমে আসতে থাকে। 
যার থেকে বোঝা যায় সেভিংস কমে এলেও ডিপোজিটের বিপরীতে খণ 
প্রদানের হার এই সময়ে আরও কমে আসে। 


এই চিত্রগুলো থেকে অর্থনীতিতে স্থবিরতা টের পাওয়া যায়। খেলাপি খণের 
কারণে খণের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে এই ডেটাগুলো যথেষ্ট পরিমাণ পজিটিভ 


৩২০ ৩ উন্নয়ন বি ভ্রম 


দেখায়। আগ্রাসী খেলাপি খণ না থাকলে এই হারগুলো আরও অনেক বেশি 
খণাত্মক দেখা যেত। 


খণের এই হারের ক্যালকুলেশনে ২০১৩ থেকে জাতিয় সঞ্চয়পত্রের ফ্যাক্টর 
যুক্ত হয়। কারণ ২০১৩ থেকেই সরকার জনগণের সেভিংয়ের বড় একটি 
অংশ কুড়িয়ে নেওয়া শুরু করে। এই সময়ে সরকারের কুড়িয়ে নেওয়া অর্থ 
ব্যাংকে যুক্ত হলে আ্যাডভান্স টু ডিপোজিটের চিত্রটি ভয়ংকর হতে 


৫১. 


[তর 


4৩ 


চমকপ্রদ ভাবে সঞ্চয়পত্রের জমা ও উত্তোলনের পরিসংখ্যানেও অ 
স্থবিরতার চিহ্ন দেখা যায়। 


সঞ্চয়পত্রের জমা ও উত্তোলনের হিসাবে বিনিয়োগের সুযোগ কমে আসার 
চিত্রটি রয়েছে_ 


২০১৩-১৪ সালে জাতিয় সঞ্চয়পত্রের মূল পরিশোধ ৪৪ শতাংশ কমে আসে। 
তার মানে এই সময়ে ভোক্তারা সঞ্চয়পত্রের অর্থ ভেঙে ফেলার বদলে জমার 
পরিমাণ বৃদ্ধি করা শুরু করে। যদিও এর পেছনে ব্যাংকের নিম্ন সুদের 
হারও একটি বড় কারণ হতে পারে। কারণ সেভিংস সার্টিফিকেটে সরকার 
বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে অধিক হারে সুদ দিচ্ছিল, তা সত্ত্বেও 8৪ শতাংশ 
কমে আসাটি বিনিয়োগের বদলে সঞ্চয়ের প্রবণতার গুরুত্বপূর্ণ চিহ্ন। 


ছক ৫০: ২০১২ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত সঞ্চয়পত্রের মোট খণের চিত্র। 


Table: Saving certificates, deposits and money (in crore taka) 


Outstanding stockof | Net sale of saving | Bank loan rate Bank deposits 
saving certificates certificates percent (demand +tie) M2 


458,449 517.110 


535,639 603,505 
৪225 


700,624 


699.184 787,614 


2015-16 | 140.381 33.689 10.39 


2016-17 192.798 52.417 9.56 


২০১১-১২ সালে বছরে সেভিংস সার্টিফিকেটে নেট সেলস ছিল ৪৭৯ কোটি, 
যা ২০১৬-১৭ সালে ৫২ হাজার ৪১৭ কোটিতে পৌছায়। 


মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি ও অর্থ ভেঙে ফেলার পরিমাণ কমে আসার 
মধ্যে আমাদের আলোচ্য সময়কালে বিনিয়োগের বদলে সঞ্চয়ের প্রবণতাটি 
স্পষ্ট | 


উন্নয়ন বিভ্রম * ৩২১ 


ব্যালান্স শিট রিসেশনের চুড়ান্ত পরিণতি হলো খণ কমে আসার কারণে 


এবং সঞ্চয় বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে অতিরিক্ত তারল্য তৈরি হয়। 


8. লিকুইডিটি ট্র্যাপ বা ব্যাংকিং সেক্টরে অতিরিক্ত তারল্য 


২০১৪ সালের আইএমএফের কাউন্ট্রি রিপোর্ট থেকেই উল্লেখ করতে পারি। 
এই রিপোর্টে আইএমএফ বলছে কীভাবে এক বছরের ব্যবধানে তারল্য 
প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে, 


‘At the end of may 2014. banks were sitting on BDT 140,243 
crore of excess liquidity up from BDT 79,441 crore at the 
end of june last year 


এই তারল্য কীভাবে তৈরি হয়েছে তা নিয়ে আইএমএফের চিত্রটি আমরা 
দেখতে পারি। 


বড মানির মূল অংশ এই সময়ে এসেছে নেট ফরেন এসেট এবং ক্লেইমস 
অন প্রাইভেঢ সেক্টর থেকে 


চার্ট ৭৮: ব্রড মানি গ্রোথের মূল অংশ, খণপ্রবাহ থেকেই এসেছে 


Reserve money growth has moderated recently.... With a similar trend for broad money growth. 
Contributions to Broad Money Growth 
Contributions to Reserve Money Growth percent yearon yea 


9 (in percent, year-on-yea 45 ভর Claims on the Private Sector 


ৰ 2 Net claims on central government 
75 071 Nose CD Netforeign assets 
TD Net Chims on Government 30 OU Eh 
60 EEE Net Foreign Assets EEE Other Domestic Assets 
Re: ৬ (10901 money 
45 —— Reserve Money 
15 
30 
15 
0 0 
-15 
-30 “EEE 
Source: Bangladesh Bank Source: Bangladesh Bank 


Lending and deposit rates have been broadly stable while 


(Source: IMF selected Data, Bangladesh 2019) 


৭৮ নম্বর চার্টে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ব্রড মানি গ্রোথের প্রবৃদ্ধি মূলত 
খণপ্রবাহ থেকে এবং ব্যালান্স অব ট্রেডের অতিরিক্ত অর্থ থেকে এসেছে। 


ফলে এক দিকে ব্যালান্স শিট রিসেশনের সেভিংস বৃদ্ধি ও অন্যদিকে 
মন্দাবস্থায় আমদানি কমে আসার কারণে ব্যালান্স অব ট্রেড পজিটিভ হয়ে 
যাওয়ায় অতিরিক্ত অর্থ ব্যাংকিং সিস্টেমে যুক্ত হয়েছে। 


৩২২ * উন্নয়ন বিভ্ৰম 


এই দুটি মিলে ব্যাংকে লিকুইডিটি ট্র্যাপ তৈরি হয়। যার ফলে জুন ২০১৪- 
তে ব্যাংকগুলো অতিরিক্ত ১.৪ লাখ কোটি টাকায় ভাসছিল: যা ১১ মাস 
আগেও ছিল ৮০ হাজার কোটি টাকার কাছাকাছি। তার মানে এক বছরে 
ব্যাংকিং সেক্টরে লিকুইডিটি ৭৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। 


বাংলাদেশে ব্যালান্স শিট রিসেশনের ইমপ্যাক্ট 


রিচার্ড ক্যুর ভাবনা আমলে নিলে আমরা বুঝতে পারি, অর্থনীতিতে বিজনেস 


সাহকেলের কারণে যে মন্দাভাব তোর হয় আর বাবল চুপসে যাওয়ার 
কারণে যে মন্দা তৈরি হয়, তা মৌলিকভাবে আলাদা । 


সাধারণ মন্দায় এক্সপানশনারি মানেটারি পলিসি কার্যকর হতে পারে। 
কন্তু বাবল চুপসে যাওয়ার পরে যে ব্যালাস শিট মন্দা তৈরি হয় তা 
থেকে মুক্তির জন্য মানেটারি পলিসি কার্যকর হয় না। কারণ ব্যালান্স শিট 
রসেশনের ফলে অর্থনীতিতে যে মৌলিক পরিবর্তন আসে, তারপর সাধারণ 
এক্সপানশনারি মানেটারি পলিসি দিয়ে পুনরুদ্ধার করা সম্ভব নয়। 


ব্যালান্স শিট রিসেশনকে চিহ্নিত করার এটাই মূল গুরুত্ব যে ব্যালান্স শিট 
রিসেশনের পরে সুদের হার কমিয়ে বা খণপ্রবাহ বৃদ্ধি করে মানেটারি 
পলিসি কার্যকর হয় না। কারণ প্রকৃত বিজনেস এবং হাউসহোন্ড, কারোরই 
খণ গ্রহণে আগ্রহ নেই। 


ব্যালান্স শিট রিসেশনের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাবনা হলো, ব্যালান্স শিট 
মন্দা দীর্ঘস্থায়ী হয়। জাপানের মন্দা ১৯৯০ থেকে ২০১০ পর্যন্ত প্রায় ২০ বছর 
ধরে স্থায়ী ছিল। 


ব্যালাস শিট রিসেশনের ফলে, অর্থনীতি এবং সমাজের বড় একটি অংশ 
এমন একটি পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় যাকে বলা যায় কম্পোজিশন ফালাসি। 
এ অবস্থায় চাইলেই সবচেয়ে নাজুক অংশটিকে উদ্ধার করা যায় না। কারণ 
সরকার যদি সিদ্ধান্ত নেয় যে খণভারে আক্রান্ত অংশের খণ মওকুফ করে 
দেবে, তবে সেই দায় গিয়ে পড়বে ব্যাংক এবং ব্যাংকের ডিপোজিটরদের 
ওপরে। ব্যালান্স শিট রিসেশনে বিজনেস এবং হাউসহোন্ডকে তাদের দেনার 
দায় পরিশোধের সঞ্চয় তৈরি করতে খরচ কমাতে বা নতুন আয়ের পথ 
তৈরিতে সময় দিতে হয়। কারণ দেনার দায় যত বেশি বা ব্যালান্স শিটের 
ক্ষত যত গভীর, সময় তত বেশি লাগে তাদের পুনরুদ্ধারের জন্য। 


উন্নয়ন বিভ্রম ৩২৩ 


ফলে একটিই রাস্তা রয়েছে, তা হলো করভার কমানো ও খণ পরিশোধে 


সময় দেওয়া বা বিভিন্ন ধরনের রিলিফ দেওয়া । যেন পুরো সমাজ একই 


সঙ্গে ধারে ধ 


রে এই পতিত অবস্থা থেকে উদ্ধার পেতে পারে। 


রিচার্ড কৃযু যু 


ক্ত দেন, এই সময়ে সরকার চাইলেই তার ব্যয় কমাতে পারে 


না। দুই থেকে তিন বছরে রিসেশন থেকে রিকাভারি হবে এই 


প্রত্যাশায় 


সরকার যদি ব্যয় কমায়, তবে ১৯৯৭ সালের জাপানের মতো মন্দা ১০ 
থেকে ২০ বছর স্থায়ী হতে পারে। 
আমরা বাংলাদেশে ফিরে আসি। বাংলাদেশে ব্যালান্স শিট রিসেশনের 


প্রভাবে ২০১৪ সালের ম 
স্থায়ী ক্ষত তৈরি হয়েছে 


ঝাম 


ঝিতে অর্থনীতিতে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে 


লিকুইডিটি ট্র্যাপের ক 


রণে প্রকৃত সুদের হার শূন্যের নিচে হয়। জুন 


২০১৪-তে ব্যাংকগুলো অতি 


রক্তই ১.৪ লাখ কোটি টাকায় ভাসছিল: যা 


১১ মাস আগেও 


ছল ৮০ হাজার কে 


নি 
৮ ঢাকার ক 


কোটি টাকা ব্যাংকে ভাসছে 


ছাকাছি। প্রায় ১.৫ লাখ 


নতুন সরকার মাত্র ক্ষমতায় এসে 


থিতু হয়েছে। 


অর্থনীতিতে যে একটি 


দুর্যোগ চলছে তা সম্বন্ধে 


সরকার খুব 


ভালোমতোই ওয়াকিবহাল ছিল। 


এ অবস্থায় সরকারের কিছু করণীয় 


ছল। সেই করণীয় 


গুলো কী? 


ব্যালান্স শিট রিসেশন থেকে মুক্তি পেতে কী করতে হয়? 


ডক্টর রিচার্ড ক্যুর মতে, ব্যালান্স শিট রিকাভারি হতে সময় লাগে। ত 


ই 


ব্যালান্স শিট রিসেশনের পরে সরকারকে এই ফিসক্য 


ল পলিসি মানে 


করের বোঝা কমানো এবং নতুন 


বেশ কয়েক বছর জারি 


রাখতে হয়। 


বনিয়োগের মাধ্যমে অর্থ 


Be 
তি পুনরুদ্ধার 


সরকার যদি এই ফিসক্যাল স্টিমুলাস অর্থনীতি সম্পূর্ণভাবে পুনরু্ধ 


র 


হওয়ার আগেই বন্ধ করে দেয়, তবে মার্কেটে পুনরায় 


আসবে। 


রিচার্ড ক্যু উদাহরণ দিয়ে দেখান যে ২০০৭-০৮ স 


সংকোচনমূলক চাপ 


[লে আমেরিকা এবং 


৫১. 


নব্বইয়ের দশকে জাপান এবং ইউকে এবং ইউরোপিয়ান ইউ 


নিয় 


২০১০-এ ডাবল ডিপ 


রসেশনের মধ্য দিয়ে গেছে। কারণ সরকার এম 


একটি সময়ে স্টিমুলাস বন্ধ করে দিয়েছে, যখন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান 


ন 
ন 
ও 


পারিবারিক ব্যালান্স শি 


৩২৪৪ উন্নয়ন বি ভ্রম 


ট তখনো মেরামত হয়ে উঠতে পারেনি। 


এখানে ২০০৭ থেকে ২০০৯-এ মার্কিন অর্থনীতিতে ব্যালান্স শিট রিসেশনের 


প্রভাব নিয়ে পল ক্রুগম্যানের ২০১৪ সালের আলোচনাটি আমরা উল্লেখ 


করতে পারি। 


‘Unlike a financial panic, a balance sheet recession can't 
be cured simply by restoring confidence: no matter how 
confident they may be feeling, debtors can't spend more if 
their creditors insist they cut back. So offsetting the economic 
downdraft from a debt overhang requires concrete action, 
which can in general take two forms: fiscal stimulus and 
debt relief. That is, the government can step in to spend 
because the private sector can't, and it can also reduce private 
debts to allow the debtors to spend again. Unfortunately, we 
did too little of the first and almost none of the second.[5] 


যদি পল ক্রুগম্যান বা রিচার্ড ক্যুর আলোচনা আমরা আমলে নিই, তবে 


সরকারকে কিছু সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিতে হবে। 


ব্যালান্স শিট রিসেশনের থেকে মুক্তি পেতে রিচার্ড ক্যুর প্রেসক্রিপশন হচ্ছে: 


১. যেহেতু ব্যালাস শিট রিসেশনের সময় মানেটারি পলিসি কার্যকর 


৮১ 


থাকেনা তাই এক্সপানশনা 


রি মানেটারি পলিসি থেকে বিরত থাকতে । যদি 


এক্সপানশনারি মানেটারি পলিসির মাধ্যমে খণপ্রবাহ বাড়ানোর চেষ্টা করা 


হয়, প্রকৃত ব্যবসায়ীরা সেই খণ গ্রহণ করবে না। কারণ তারা তখন তাদের 


আগের খণের দায় মেটানোর জন্য ব্যালান্স শিট পুনর্বিন্যাস করছে। 


২. ফিসক্যাল স্টিমুলাস তৈরি করতে হবে। ফিসক্যাল স্টিমুলাস দুইভাবে 


করা যায় যার প্রথমটি_ করের বোঝা কমিয়ে দ্বিতীয় সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি 


করে। করের বোঝা কমালে, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ও পারিবারিক দায় কমে 


আসে। যার ফলে তাদের খণের দায় পরিশোধ করা সহজ হয়। 


৩. ফিসক্যাল স্টিমুলাস সরকারের ব্যয় বাড়ায়। ব্যয় বুদ্ধির মাধ্যমে সরক 


র 


বিজনেস এবং পরিবারের যে সঞ্চয় ব্যাংকিং সেক্টরে লিকেজ হিসেবে পড়ে 


আছে তা বাজারে ফিরিয়ে আনতে পারে। প্রত্যাশা হলো- সরকার য 


দ 


ফিন্যান্সিয়াল সিস্টেমের মধ্যে থাকা অতিরিক্ত লিকুইড নিজে ইনভেস্ট 


করে তাহলে তা দেশজ আয় বৃদ্ধি করবে। ফলে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি 


ও 
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ইনভেস্টমেন্টের কারণে বিজনেসের আয় বাড়বে, যা নতুন কর্মসংস্থান 


সৃ 


ষ্ট করবে। সে কর্মসংস্থানের ফলে বাজারে পুনরায় চাহিদা তৈরি হবে, যে 


ke 


উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি পাবে। 


~ 


হিদা চক্রাকারে নতুন চাহিদা তৈরি করবে, অর্থাৎ মোট দেশজ চাহিদা, 


৪. প্রকৃত ব্যবস 


প্রতিষ্ঠান এবং পারিবারিক খণ পুনর্গঠন করতে হবে। 


২০১৪ সাল বাংল 


দেশের জন্য খুব ইন্টারেস্টিং সময়। ২০১৪-এর ৫ 


জানুয়ারি ভোটারবিহীন নির্বাচনের পরে সারা দেশে অবরোধের কারণে 
দেশ ছিল স্থবির। 
কন্তু একই সঙ্গে নির্বাচনের আগে সরকারের ভবিষ্যৎ নিয়ে যে অনিশ্চয়তা 


ছল ত 


কেটে গেছে। নবগঠিত সরকার জানে তাদের ক্ষমতা দীর্ঘস্থায়ী 


হবে। আমি মনে করি ন 


, রাজনৈতিক সরকার, অর্থমন্ত্রী, বাংলাদেশ ব্যাংক 


অর্থনীতির স্থবিরতা সম্পর্কে সচেতন 


ব্যাংক ঠিকই টের পেয়েছিল। 


ছল না। অর্থনীতির দুর্যোগ বাংলাদেশ 


এ অবস্থায় তারা যদি ব্যালান্স শি 
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রসেশনকে অনুধাবন করতে পারেন, 


তবে তাদের জন্য সুনির্দিষ্ট পলিসি 


প্রেসক্রিপশন রয়েছে। যদি না পারেন 


তবে ক্লাসিক কেনসিয়ান মনিটারিস্টদের হাইব্রিড পলিসি মতে তারা 
একভাবে এগোবেন 
সরকার যদি ভুল নীতিতে এগোয়, তবে বাংলাদেশের বিগত ৪০ বছরের 


অর্থনৈতিক প্রগতির ধারা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে 


দে, 


আমি মনে করি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ক্রিটিক 


৫১ 


[ল মুহূর্ত ছিল, ২০১৪- 


১৫-এর বাজেট এবং এই সময়ে 
গতিপ্রকৃতি নির্ধারণ করেছে। 


নেওয়া পলা 


গুলোই পরবর্তী দশকের 


তাই আমাদের প্রশ্ন, এই সময় 
ইমপ্যাক্ট কী হয়েছিল? 


এ আলোচনা আমরা দেখব আগামী অধ্যায়ে । 
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বাংলাদেশ সরকার কী করেছিল এবং তার 


কীভাবে ব্যাল্যান্স শিট মন্দার ভুল প্রতিক্রিয়া 


আসুন, একটু বিরতি নিয়ে আমরা এই মুহূর্তটির গুরুত্ব উপলব্ধি করি। 


সময়টি ২০১৪-এর জুন। ২০১৪-১৫-এর বাজে? ঘোষণার সময় এসেছে। 


২০০৯, ২০১০ এবং ২০১১ ও ২০১৩ সালে শাহবাগ, শাপলা চত্বরসহ নানা 
রাজনৈতিক দুর্যোগ, রানা প্লাজা ধস, নির্বাচন-পূর্ব ও পরবর্তী অবরোধ 


ইত্যাদি অস্থিরতার অত্যন্ত 


ব্রটিকাল বছরের পরে নতুন সরকার ক্ষমতায়। 


সরকার জানে সে দীর্ঘ মেয় 


দে ক্ষমতায় থাকবে। 


মুখে যতই অস্বীকার করুক, বাংলাদেশ ব্যাংক ও অর্থমন্ত্রী জানে দেশের 


অর্থনৈতিকভাবে পরিস্থিতি নাজুক। বাংলাদেশে পরিষ্কারভাবে একটি 


ব্যালান্স শিট রিসেশন দেখা দিয়েছে, যে সময়ে প্রকৃত ব 


যবসাপ্রতিষ্ঠান ও 


হাউসহোন্ড খণের দায়ে ভগ 


ছ। খণপ্রবাহের গতি শ্লথ। য 


রানিচ্ছে তাদের 


বড় একটা অংশ মূলত খেলাপি গ্রাহক। ব্যাংকে এক বছরের ব্যবধানে 


৮০ হাজার কোচ ঢাকার 
হয়েছে। 


লকুইডিটি 


১.৫ লাখ কোটি টাকায় রূপান্তরিত 


এ অবস্থায় ব্যালান্স শিট রিসেশন মন্দায় সরকারকে সু 


নরিষ্টভাবে কিছু 


পলিসি নিয়ে এগোতে হবে। এই পলিসিগুলো কী হতে পারে তা আমরা খুব 


স্পষ্টভাবে জানি। 


সরকারকে এক্সপানশনারি মানেটারি প 


লসি বন্ধ রাখতে হবে 


কারণ প্রকৃত 


বিজনেস এবং হাউসহোন্ড এই মুহূর্তে খণ নিতে সক্ষম নয়। সরকারকে 


ফিসক্যাল পলিসি সম্প্রসারণ করতে হবে। ফিসক্যাল প 


ল 


স সম্প্রসারণ 


করতে প্রথম করণীয়_ করভার কমাতে হবে। যেন 


বিজনেস এবং 


হাউসহোন্ডের ব্যয় কমে আসে । যেন তারা তাদের খণের সুদাসল পরিশোধ 


০ 


করতে পারে। যেন তারা কম খরচে নতুন বিজনেস স্থাপন করতে পারে। 
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বাংলাদেশের মতো দেশে ফিসক্যাল পলিসির অপর একটি রূপ হতে পারে 
ভর্তুকি বৃদ্ধি করা। তেল ও বিদ্যুতে যেহেতু সরকার মনোপলি ব্যবসা করে, 
তাই সরকারের জন্য ফিসক্যাল পলিসি হতে পারে তেল, গ্যাস ও বিদ্যুতের 
দাম কমানো। এ কাজগুলো সরকারকে করতে হবে। ফলে জনগণের 
জীবনযাপন এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের খরচ কমে আসবে, যাতে তারা আগের 
খণের দায় থেকে বের হয়ে আসতে পারে। 


তি 


সরকারকে নিজ থেকে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে হবে। যার ফলে ডেফিসিট 
বাজেট তৈরি হবে। 


প্রকৃত ব্যবসায়ীদের খণ রিশিডিউল করার সুযোগ দিতে হবে। 


বাংলাদেশে গত এক দশকের অর্থনীতির সবচেয়ে জটিল এবং গুরুত্বপূর্ণ 
বাকে এসে সরকারের এই পাঁচটি পলিসি প্রেসক্রিপশনের বাইরে যাওয়ার 
কোনো সুযোগ নেই। যদি যায় তবে অর্থনীতিতে কেবল মন্দাই আসবে না, 
গত ত্রিশ বছরে ইকোনমির মূল ড্রাইভার ছিল যে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলো, তার 
অনেকগুলোই ঝরে পড়বে । 


১ 


কিন্তু ব্যালাস শিট রিসেশনের মোকাবিলায় আমরা যে চারটি পলিসি 
প্রেসক্রিপশনের আলোচনা করেছি, সে বিষয়ে সরকার কী করেছে? 


আমরা দেখি, ব্যালান্স শিট মন্দা মোকাবিলায় যে পদ্ধতিগুলোর কথা বল 
হয়েছে, সেগুলো নিয়ে সরকার কী করল-_ 


১. সরকারকে এক্সপানশনারি মনিটারি পলিসি বন্ধ রাখতে হবে, কারণ 
প্রকৃত বিজনেস এবং হাউসহোল্ড এই মুহূর্তে খণ নিতে সক্ষম নয়। 


এ বিষয়ে সরকারের কোনো মাথাব্যথাই ছিল না। যেহেতু বাংলাদেশের 
সরকারের শাখা-প্রশাখাগুলোর ডিফল্ট চিন্তাপদ্ধতি হচ্ছে, এক্সট্রেকসান- 
যার প্রমাণ আমরা সরকারি ব্যাংকের রাজনৈতিক নিয়োগসহ বিভিন্ন বিষয়ে 
দেখেছি। তাই ব্যাংকিং সিস্টেমে সঞ্চয় বৃদ্ধি এবং খণের হার কমে আসার 
কারণে যে লিকেজ তৈরি হলো, সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহীতারা তাকে একটা 
সুযোগ হিসেবে দেখে। 


ব্যালান্স শিট রিসেশনের সৃষ্ট লিকেজণুলোকে ব্যাংকিং সিস্টেম থেকে তুলে 
নেওয়ার জন্য তখন ব্যাংকখণের উৎসব করা হয়। 


আগের আলোচনায় আমরা দেখেছি, ২০১১-১২ অর্থবছরে ২০ শতাংশ 
উত্থানের তুলনামূলকভাবে ১৩-১৪ ও ১৪-১৫ নিয় প্রবৃদ্ধির পরে, ২০১৫- 
১৬ থেকে ২০১৭-১৮ থেকে প্রাইভেট সেক্টর খণপ্রবাহের একটি উত্থান 
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দেখতে ছিল। এই সময় খণপ্রবাহের প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১৭ শতাংশ থেকে 
১৮ শতাংশের মধ্যে। 


৫১ 


এটা একটা ক্রিটিকাল বিষয় যা আমাদের পরবর্তী বোঝাপড়ার জন্য খুব 
জরুরি। যদিও বার্ষিক খণপ্রবাহের প্রবৃদ্ধি হিসাব করলে এই প্রবৃদ্ধির হার 
বেশি নয়। কিন্তু ব্যালান্স শিট রিসেশনের কালে এই প্রবৃদ্ধিগুলোর বড় অংশ 
ছল খেলাপির উদ্দেশ্যে নেওয়া খণ। যে খণগুলোর দাতা গ্রহীতা উভয়েই 
জানে যে খণগুলো ফেরত দেওয়া হবে না। মূলত এই খণগুলোর বড় অংশ 
ছিল মিনস্কির পঞ্জি খণ। 


এ সময় প্রদত্ত খণের বড় অংশ যে পঞ্জি খণ, তার দুটি প্রমাণ আমরা 
দেখব। 


লা 


প্রথমে আমরা দেখতে পাব কীভাবে এ সময় খণগ্রহীতার সংখ্যা বৃদ্ধি 
পেয়েছে। 


খণগ্রহীতার হারের আকস্মাৎ বৃদ্ধি 


যদিও এই হার অন্য সময়ের চেয়ে তুলনামূলকভাবে কম, কিন্তু যে চিত্রটি 
বিস্ময়কর তা হলো খণগ্রহীতার সংখ্যা, যা আমরা পরের চিত্রে দেখতে 
পাচ্ছি। 


চার্ট ৭৯: ২০১৫-তে মোট খণগ্রহীতার সংখ্যা অকস্মাৎ বৃদ্ধি পায় 


GROWTH RATE OF BORROWERS FROM COMMERCIAL BANKS 
(PER 1,000 ADULTS) 9% 
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Source: World Bank Data Bank . Indicator Code:FB.CBK.BRWR.P3. Calculation : Author 


উন্নয়ন বিভ্রম * ৩২৯ 


চার্ট ৭৯-তে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ২০১২ ও ২০১৪ এই তিন বছর 
মন্দাভাবের পরে হুট করে ৯ শতাংশ খণগ্রহীতার সংখ্যার উত্থান হয়। যে 
পরিমাণ উত্থান ২০১০ বা ১১ সালের চরম বাবলে সময়েও দেখা যায়নি। এই 
খণগ্রহীতারদের বড় একটি অংশ খেলাপি হয়। 


২০১০-এর দশকে বাংলাদেশের খেলাপি খণের দুই দফা উত্থান ঘটে৷ প্রথম 
দফা ঘটে ২০১৩-তে, যা মূলত ক্যাপিটাল মার্কেটে বিপর্যয় এবং পরবর্ত 
বাবল চুপসে যাওয়ার ঘটনাগুলোর প্রেক্ষাপটে ঘটে। 


দ্বিতীয় দফা উথ্থানটি ঘটে ২০১৮ এবং ১৯-এর দিকে । এই মন্দ খণগুলে 
মূলত ২০১৫ থেকে ২০১৭ সালে সংঘটিত হয়। এই খেলাপি খণগুলোর বড় 
একটি অংশ ব্যাংক কর্মকর্তা, বোর্ড এবং ব্যবসায়ীদের ত্রিমুখী পরিকল্পনায় 
পরিকল্পিতভাবে অপসারণ করা হয়। আগে আমরা দেখেছি ২০১৫ থেকে 
ব্যালান্স শিট রিসেশনের সময়কালে প্রকৃত সুদের হার শূন্যের কাছাকাছি 
এমনকি শূন্যের নিচে ছিল। অর্থনীতিবিদ, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং মিডিয়া 
হন্যে হয়ে ওঠে তাদের এক্সপানশনারি মানেটারি পলিসি অনুসারে খণের 
প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে। 


কার্যত এই খণের প্রবৃদ্ধি বাড়ানোর কোনো সুযোগ এ সময় ছিল না। 
কারণ প্রকৃত ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান এবং প্রডান্টিভ হাউসহোন্ডের বড় একটি অংশ 
তখনো তাদের ব্যালান্স শিট আযাডজাস্ট করছে। 


কিন্তু এ অবস্থায় অর্থনীতিতে যে লিকেজ, ২০১৪ সালের জুন তার পরিমাণ 
দেড় লাখ কোটি টাকা। তার পরবর্তী বছরগুলোতে সৃষ্ট তারল্যর সবকিছু 
ব্যাংকিং সিস্টেম থেকে সুইপ করে নিয়ে যাওয়া হয়। 


২০১৫ থেকে ২০১৮ সালে খণখেলাপির সংখ্যা আকস্মিক বৃদ্ধি 


বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরোর (সিআইবি) তথ্য থেকে 
অর্থমন্ত্রী সংসদকে যে তথ্য দেন তার ভিত্তিতে এ সারণিটি তৈরি করা 
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ছক ৫১: বাংলাদেশের মোট খেলাপি খণখেলাপি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা 


খণখেলাপির সংখ্যার সূত্র 


রা খণখেলাপির খেলাপি খাণের 
সংখ্যা পরিমাণ (কোটি) 
২০০৮ ২২৪৮১ 
২০১২ ১২২৪৩৭ ২২,০০০ 
২০১৫ ১১১৯৫৪ ৫৯১০৫ 
২০১৮ ১৭০৩৯০ ১০২, ৩১৫ 
১০১,১৫০ (সরকারি 
হিসবেবে) 
টি ৩৩৪৯৮২ স্টিমেট 
নার (লেখকের এ 
৪.৫৬ লাখ কোটি। 
সূত্র ছক ৪৮) 


প্রথম আলো, ০৮ জুলাই 
২০১২, প্রাথমিক সুত্র 
সংসদে অর্থমন্ত্রী 


কালের কণ্ঠ, ২২ জুন 
২০১৯, প্রাথমিক সুত্র 
সংসদে অর্থমন্ত্রী 


কালের কণ্ঠ, ২২ জুন 
২০১৯, প্রাথমিক সূত্র 
সংসদে অর্থমন্ত্রী 


bdnews.24, ২৫ 
জানুয়ারি ২০২১, 
প্রাথমিক সুত্র সংসদে 
অর্থমন্ত্রী 


ছক ৫১-তে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ২০১২ সাল থেকে ২০১৫ সালে খেলাপি 


খণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও, মোট খণখেলাপি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা 


তিন বছরে কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। 


কন্তু বিস্ময়করভাবে ২০১৫ থেকে ২০১৮ সাল, তিন বছরের মধ্যে নতুন 


করে ৫৮ হাজার ৪৩৬ জন ব্যক্তি ধণখে 


লাপির তালিকায় যুক্ত হয়েছেন। 


স্বাধীনতার পরে ৪০ বছরে মোট খণখেলাপি ব্যক্তির পরিমাণ ১ লাখ ২২ 
হাজার। অন্যদিকে ২০১৫ থেকে ২০১৮-তে মাত্র ৩ বছরে খণখেলাপি 


ব্যক্তির পরিমাণ ৬০ হাজার বৃদ্ধি পেয়েছে: যা ২০১৮ থেকে ২০২০-এর 
অক্টোবরে বেড়ে হয়েছে ৩ লাখ ৩৪ হাজার ৯৮২ জন। 
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খণখেলাপির পরিমাণে অস্বাভাবিক বৃদ্ধির এই দৃশ্য থেকে আমরা বুঝতে 
পারি যে ২০১৫ থেকে ১৮-তে এবং ২০১৮ থেকে ২০২০-এ খণের বিস্তার 
শুধু বড় খেলাপিরা নয়, সারা দেশেই বিস্তৃত ছিল। 


সংসদে অর্থমন্ত্রী প্রদত্ত তথ্য থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট তা হলো, ২০১৫-এর 
পরে ব্যালান্স শিট রিসেশনের সময়কালে ক্রমাগত খণ খেলাপি হচ্ছে। 


খণখেলাপিদের সংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণটি আমরা চার্ট ৮০-তে দেখতে পাচ্ছি। 


চার্ট ৮০: খণখেলাপির সংখ্যা ২০১৮ থেকে ২০২১-এ ৯৭ শতাংশ বৃদ্ধি 
পেয়েছে 


GROWTH RATE & NUMBER OF 
LOAN DEFAULTERS 
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Source: CIB information revealed by Finance minister 
in National Parliament. Chart reconstruction: Author 


২. সরকারকে নিজ থেকে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে হবে। 


বাংলাদেশ সরকার ব্যাল্যাস শিট রিসেশন থেকে বের হয়ে আসতে সঠিক 
একটি সিদ্ধান্ত নেয়। সরকার ২০১৫ থেকে বাজেটের আকার আগের চেয়ে 
বেশি হারে বৃদ্ধি করে। 


২০১৫ থেকে ১৯ পর্যন্ত সরকারের বাজেট ১৮ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পায়, যা 
আগের পাঁচ বছরে ছিল ১৪ শতাংশ। 
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ছক ৫২: বাংলাদেশ সরকারের বাজেট বৃদ্ধির হার। 
2010 TO FY2014 | 2015 to 2019 


Central government 
revenue 
expenditure (BDT 
million taka) 


Source: NBR 


14% 18% 


ফলে, ব্যালান্সশিট রিসেশন মোকাবিলায় ফিসক্যাল সম্প্রসারণের দিক 
থেকে অবশ্যই বলা যায় সরকার তার করণীয় করেছে। 


৩. সরকারকে ফিসক্যাল পলিসি সম্প্রসারণ করতে হবে, যেন করভার 
কমাতে হবে। 


কিন্তু এই সময়কালে ব্যয় বৃদ্ধিই ছিল সরকারের ফিসক্যাল পলিসির 
একমাত্র যন্ত্র। কারণ তাতে দুর্নীতি এবং ব্যাপক লুটের সুযোগ থাকে। কিন্তু 
ফিসক্যাল পলিসির ওপরে টুলস করভার কমানো নিয়ে সরকারের কোনো 
ধরনের তাড়া ছিল না। ফলে সরকার এই সময় ব্যাল্যান্স শিট রিসেশনের 
সময়কালে ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স বৃদ্ধি করে গেছে। 


চার্ট ৮১: ব্যাল্যান্স শিট মন্দার সময়ে সরকার ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স বৃদ্ধি 
করে গেছে 


DIRECT AND INDIRECT TAX IN CRORE TAKA 
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Source: National Board of Revenue 
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ছক ৫৩: অর্থবছর ১২ থেকে ১৬ পর্যন্ত ইন্ডাইরেক্ট ট্যাক্স বৃদ্ধির পরিমাণ ও হার 


Indirect Tax | Indirect Tax Rate of Growth 

FY12 | 86232.37 19% 

FY13 | 102549.35 19% 

FY14 1113463.73 11% 

FY15 :115893.6 2% 

FY16 | 124164.55 7% 

FY17 | 148455.07 20% 

FY18 | 194905.74 31% 

FY19 | 244803.5 26% 

FY20 | 146229.21 -40% 
২০১২ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স ১৯ শতাংশ, ১৯ শতাংশ ও 
১১ শতাংশ বৃদ্ধি করেছে। ব্যাল্যাস শিট রিসেশনের সময়কালে এটা ছিল 


জনগণের ওপরে একটি শাস্তি। 
৪. প্রকৃত ব্যবসায়ীদের খণ রিশিডিউল করার সুযোগ দিতে হবে। 


কৌতুহলোদ্দীপক বিষয় হলো-_ ২০১৫ সালে সরকার তার ঘনিষ্ঠ এবং 
সরকারের পলিসি ইনফ্লুয়েস রাখতে সক্ষম বড় খণখেলাপিদের প্রভাবে 
কিছু খণগ্রহীতাদের খণ রিশিডিউল করার সুযোগ দেয়। 


এই রিশিডিউলের সুবিধা পায় ১ হাজার কোটি টাকার বেশি যাদের খণ 
আছে, সেই বড় ব্যবসায়ীরা । 


মূলত আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর বেসরকারি উন্নয়নবিষয়ক উপদেষ্টা ও 
বেক্সিমকো গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান সালমান এফ রহমানের প্রস্তাব 
মেনেই খণ পুনর্গঠনের এই সুবিধা দেওয়া হয়েছিল। তিনিই ২০১৪ সালের ৫ 
আগস্ট বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে গ্রুপের সব খণ নতুন করে পুনর্গঠনের 
প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তার যুক্তি ছিল রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে ব্যবসা 
চালানো যায়নি। তিনি প্রস্তাব করেন যে ণ পরিশোধের শুরু হবে আড়াই 
বছর পর। খণ পরিশোধ শেষ হবে ২০২৬ সালে। এ ছাড়া সুদের হার 
হবে ১০ শতাংশ। পরে বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১৫ সালের ২৯ জানুয়ারি 
খণ পুনর্গঠনের নীতিমালা জারি করে। শুধু ৫০০ কোটি টাকার বেশি 
ণগ্রহীতাদের জন্য এ সুযোগ দেওয়া হয়। 


x 


২০টির মতো প্রতিষ্ঠান আবেদন করলেও, ১০ গ্রুপের ১৫ হাজার কোটি 
টাকার খণ পুনর্গঠনের অনুমোদন দেয়। সুবিধা পাওয়া গ্রুপগুলো হলো 
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যমুনা, থার্মেক্স, শিকদার, আবদুল মোনেম ও এননটেক্স। ২০১৫ সালে খণ 
পুনর্গঠন হলেও এসব খণের প্রথম কিস্তি পরিশোধ শুরু হয় ২০১৬ সালের 
ডিসেম্বরে । (প্রথম আলো, ২৪ জুলাই ২০১৭) 


বাংলাদেশ ব্যাংকের ২০১৫ সালের ফিন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি রিপোর্ট 
অনুসারে এই সুযোগের পরিমাণ পুরো ব্যাংকিং খাতের মোট খাণের ৪.৫ 
শতাংশ (বাংলা ট্রিবিউন, ১১ আগস্ট ২০১৭)। 


ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি ব্যালান্স শিট রিসেশন নিয়ে ব্যবসায়ী মহল 
সম্পূর্ণ সচেতন ছিল এবং যারা সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ তারা এই সময়কালে 
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ঠিকই তাদের খণ রিশিডিউল করে নিয়েছিল। 


প্রশ্ন হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত সব ব্যবসায়ী এবং পরিবার_ এসএমই ও ম্যানুফ্যাকচারে 
যাদের খণ ৫ লাখ বা ৫০ লাখ, যারা ৫০০ কোটি টাকার ওপরে খণ 
রিশিডিউলের সুবিধা পায়নি তাদের অবস্থা কী? 


A 


সব মিলিয়ে ব্যালান্স শিট রিসেশন মোকাবিলায় যে পদক্ষেপগুলো নেওয় 
কথা, সরকার তার বিপরীতমুখী কিছু সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যালান্স শিট মন্দ 
কারণে যে অর্থ ব্যাংকে জমেছে, সেই লিকেজটি খুব দুত বিতরণ করে। 


A 


এই সময়ে সরকার খরচ বা ইনভেস্টমেন্ট অভূতপূর্বভাবে বাড়িয়েছে। তবে 
একই সঙ্গে ট্যাক্স বাড়িয়েছে অবিস্মরণীয় গতিতে, আইএমএফের খণের 
শর্ত মতে ভর্তুকি কমিয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্য কমে আসার পরেও 
তেলের দাম কমায়নি। একই সঙ্গে মন্দাবস্থায় বাণিজ্যে পরিবেশ না থাকা 
সত্ত্বেও লিকেজের ফলে সৃষ্ট অর্থ খেলাপি খণের উৎসব করে, এক্সপানশনারি 
মানেটারি পলিসির ভিত্তিতে লুটের সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। যে নীতিগুলো 
ব্যালান্স শিট রিসেশন মোকাবিলার মূলনীতির সঙ্গে আত্মঘাতী। 


লা 


এই সরকারের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, যা কিছু যৌক্তিক এবং কার্যকর তাকে 
টেনে টেনে এবসার্ড জায়গায় নিয়ে যাওয়া । যেহেতু কেনসিয়ান ফিলসফিতেই 
খরচ করে মন্দা থেকে মুক্তির পদ্ধতি শিখিয়ে দেওয়া আছে, আর ব্যালান্স 
শিট রিসেশন থেকে মুক্তির উপায়ের মধ্যেও সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি একটি 
গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। তাই এই ব্যয় বৃদ্ধির বিষয়টি তারা তাদের স্বাভাবিক 
নিয়মেই একটি 


ট অস্বাভাবিক পর্যায়ে নিয়ে যায়। 


নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত পরিবর্তনের পরে সরকারের শীর্ষ সিদ্ধান্ত 
গ্রহীতা থেকে শুরু করে প্রশাসনের নিচের লেভেলের এক্সিকিউটিভের 
চন্তাপদ্ধতি ছিল-_ স্পেন্ড স্পেন্ড স্পেন্ড। যে স্পেন্ডিংয়ের কোনো চেক 
ত্যান্ড ব্যালান্স ছিল না। যে খরচ করা হচ্ছে তার কার্যকারিতা রয়েছে 
ক না বা তা জনগণের জন্য কাঙ্কফিত কোনো ফলাফল বয়ে আনবে কি 
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না, তাতে দুর্নীতি হচ্ছে কি না, তা নিয়ে কোনো ধরনের বিবেচনা বাদেই 


সরকারি খরচের এক 


> 
Ib 


উৎসব তৈরি করা হয়। 


এই নাচু 


ন বুড়িদের ঢোলের বাড়ি দেওয় 


র জন্য ঢোলক অর্থনীতিবিদদের 


‘কেনসিয়ান পলিসি’ যে মন্দাবস্থা থেকে মু 


সেই ফিলসফি তো রয়েছেই। 


ক্ত পেতে হলে খরচ করতে হবে, 


ব্য 


লান্স শিট রিসেশনের থেকে যুক্তি পেতে যে চার 


ট তরিকার মধ্যে একটি 


হচ্ছে ফিসক্য 


ল পলিসির মাধ্যমে সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি। এ তরিকাটিকে 


বা 


ক দাওয়াইগুলোর সঙ্গে প্রয়োগ করতে বলা হয়েছে। আর বাংলাদেশ 


সরকার তার 


এগিয়েছে। বা 


জন্য সহজ এবং আরামের শুধু একটি পদ্ধতি নিয়েই 
কগুলোর দিকে নজর দেয়নি। 


ব্যালান্স শিট থেকে পুনরুদ্ধারের প্রেস 


ক্রপশনের ভুল প্রয়োগ বাংলাদেশের 


অর্থনী 


তকে মৌলিকভাবে পাল্টে দেয়। এক দিকে একটি মন্দার সময়ে, 


খাণের উচ্চ হার ধরে রাখার মানসিকতার কারণে খেলাপি খণ তৈরি হয়ে 


গেছে, কিন্তু সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা না থাকা ব্য 


বসায়ারা এবং পুরো 


দেশের জনগণের ওপরে উচ্চ হারে ইনডাইরেক্ট ট্য 


ক্স চাপানো হয়েছে। 


য 


প্র 


র ফলে দুর্বল প্রতিষ্ঠানগুলো এবং ব্যালান্স শিট রিসেশনে ভুক্তভোগী 
তিষ্ঠানগুলো চাপের মুখে পড়েছে। 


খণ মওকুফ হয়েছে শুধু বড় ব্যবসায়ীদের যারা মন্দাটির থেকে সহজেই 


উদ্ধ 


র পেয়ে গেছেন। কিন্তু এই সুযোগ না পাওয়া প্রতিষ্ঠানগুলো দেউলিয়া 


হয়ে গেছে। যে চিত্রটি 


আমরা মাঝা 


সংখ্যায় দেখতে পেয়েছি। 


র আকারের হারিয়ে য 


ওয়া ফ্যাক্টরির 


ফলে স 


বোপরি ব্যালান্স শিট রিসে 


শনের যে 


প্রেসক্রিপশন ত 


র ভূল প্রয়োগ 


বাংল 


দেশের অর্থনীতিতে একটি 


বিজয়ী ও 


বজিত শ্রেণি তৈ 


সংখ্যায় অল্প, সরকার ঘনিষ্ঠ বৃহৎ পুঁজির এই বিজয়ী শ্রেণি পরবর্তী 


র করেছে। 


বছরগুলোতে আরও শক্তিশালী হয়েছে। 


কন্তু এত বছরের অর্থনীতির 


জোয় 


ল ধরে রাখা দেশের লাখ লাখ ক্ষুদ্র, মাঝারি এমন 


ক বেশ 


কছু বড় 


উদ্যে 


এ 


ক্তা 


ই মন্দায় হারিয়ে গেছেন, সংবাদপত্রের কণ্ঠ 


নয়প্রণের মাধ্যমে 


ও অর্থনীতিবিদদের পোষ মানানোর ম 


ধ্যমে য 


দের গল্প আমাদের বিগত 


দশকের অর্থনীতির ই 


তহাস থেকে মুছে ফেলা হয়েছে। দুবাই পুলিশের 


কাছে খোঁজ পাওয়া দুবাইয়ের পতিত 
নারীদের মতো, এই হারিয়ে যাওয়া মানুষ 


লয়ে 


আচকে থাকা পাচ 


র হওয়া 


দের গল্প আমরা শুনতে পারি 


মাঝে মাঝে কিছু আত্ম 
ংবাদে। 


৩৩৬৪ উন্নয় নবি ভ্রম 


হত্যার গল্পে বা সাম 


জিক মিডিয়ার ভাইর 


ল হওয়া 


ওরা কেক খায় না কেন? 


উন্নয়ন বিভ্রমের প্রথম পর্বে আমি ক্ষুদ্র একটি চেষ্টা করেছি, বিগত দশকের 
ইতিহাস বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্বহীন কোটি কোটি বেকার যুবক ও 
সর্বস্ব হারিয়ে ফেলা লাখ লাখ উদ্যোক্তীকে পাঠকের সামনে হাজির করতে। 


পাঠক হয়তো তাদের অনেককে চেনেন। পাঠক হয়তো ভেবেছেন, 
বিশ্বরেকর্ড উন্নয়নের সময়ে যারা পিছিয়ে পড়েছে তাদের ব্যক্তিগত ব্যর্থতা । 
পাঠক নিজেও হয়তো বাংলাদেশের উন্নয়ন বয়ানে গুম হয়ে যাওয়া 
প্রতিনিধিত্বহীন মানুষদের একজন। আপনিও হয়তো ভেবেছেন, আপনার 
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পছিয়ে পড়া আপনার ব্যর্থতা । 


হয়তোবা তাই, হয়তোবা তা নয়। 


কন্তু এটা নিশ্চিত এই রাষ্ট্র এখন আর এ দেশের মানুষের সম্ভাবন 
বকাশের জন্য যথেষ্ট সুযোগ তৈরি করছে না। তাই আমি পিছিয়ে পড় 
দায় ব্যক্তিকে দিই না। 


আমি কমিউনিস্ট নই। আমি মনে করি ব্যক্তিকেই তার নিজের দায়িত্ব 
নিতে হয়। রাষ্ট্রের কাজ ব্যক্তির সম্ভাবনার ক্ষমতাটাকে অসীম করে দেওয়া, 
ব্যক্তির সামান্য উদ্যোগকে অসামান্য করার ক্ষেত্র তৈরি করা। 


A 


A 


এই প্রসেসগুলো কিছুটা হলেও এই রাষ্ট্রে তিনটি দশকে চালু ছিল। 


তাই বাংলাদেশ তলাবিহীন ঝুড়ির জায়গায় খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হলেও এমন এক 
স্থানে এসেছে এখানে মানুষকে না খেতে পেয়ে দুর্ভিক্ষে মরতে হয় না, পোস্ট 
কলোনিয়াল একটি রাষ্ট্রের সব কক্ট্রাডিকশন ধারণ করেও বাংলাদেশের 
সম্ভাবনার বিকাশ ঘটছিল। তাই আমাদের আগের জেনারেশনের বড় 
একটা অংশ দুই দশকে নিম্নবিত্তের গ্লাস সিলিং ভেঙে মধ্যবিত্তে রূপান্তরিত 
হয়েছে। মধ্যবিত্ত উচ্চবিত্ত রূপান্তরিত হয়েছে । সমাজের সবচেয়ে প্রান্তিক 
গোষ্ঠীও ধীরে ধীরে এগোনোর সুযোগ পেয়েছে। তাদের রূপান্তরের গতি 
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হয়তো সন্তোষজনক ছিল না। কিন্তু সামাজিক চলনের অত্যন্ত ধীর একটি 
প্রক্রিয়া চালু ছিল, আমরা অন্তত পিছিয়ে যাচ্ছিলাম না। 


কিন্তু গত দশকে সেই প্রক্রিয়াটি ভেঙে ফেলা হয়েছে। কীভাবে ভেঙে ফেলা 
হয়েছে এবং তার পরিণতি নিয়ে আমি দ্বিতীয় খণ্ডে বিশাদ আলোচনা 


করব। 


প্রথম খণ্ড শেষ করার আগে আমি পাঠককে খায়রুল ইসলাম নামের 
একজন ব্যক্তির গল্প বলতে চাই। খায়রুল ইসলামের এই গল্পটি নভেম্বর 
৩০, ২০২০-এ আমি সামাজিক মিডিয়ায় লিখেছিলাম । আমি সেখান থেকেই 
সরাসরি উদ্ধত করছি। 


“পরশু রাতে প্রথম আলোর একটা নিউজ পড়ে ভয়াবহ বিষণ্ন হয়ে ঘুমাতে 
গিয়েছিলাম। মনে হচ্ছিল, হয়তো ঘুম থেকে উঠে দেখব নিউজটা ভাইরাল 
হয়ে গেছে। 


কিন্তু সকালে ঘুম থেকে উঠে ফেসবুকে লগইন করে দেখলাম না, কোনো 
আলোচনা নেই। 


এমনকি প্রথম আলোর প্রথম পেজেও নিউজটা আর নেই, অন্য অনেক 
নউজের আড়ালে হারিয়ে গেছে 


নউজটার টাইটেল ছিল, এক কক্ষে বাবা, অন্য কক্ষে ছেলের ঝুলন্ত লাশ 
(প্রথম আলো, ১১ নভেম্বর ২০২০)। 


পৃথিবীর সব দেশে হত্যা আত্মহত্যা ঘটে, আমি সারা জীবনে অসংখ্য 
আত্মহত্যার নিউজ পড়েছি। কিন্তু জানি না কেন, দুই দিন ধরে নিজের 
প্রতিবন্ধী সন্তানকে হত্যা করার পর খায়রুল ইসলামের আত্মহত্যার 
সংবাদটি আমাকে তাড়া করে বেরিয়েছে। 


মগবাজারের নয়াটোলার ভাড়া বাসায় খায়রুল ইসলামের (৫৫) লাশ সিলিং 
ফ্যানের সঙ্গে ঝুলছিল। পাশের কক্ষে একইভাবে ঝুলছিল সন্তান শাহরাব 
হোসেন ওরফে অরিনের (১৪) লাশ। পুলিশ বলেছে. খায়রুল ইসলাম 
কাদার ছিলেন। ব্যবসায় বিপুল অঙ্কের টাকা লোকসান হওয়ার পর থেকে 
তিনি মানসিক রোগে ভূগছিলেন। তার ছেলে শাহরাব অটিস্টিক ছিল। 


খায়রুল একসময় ঠিকাদারি করতেন। তবে কোটি টাকা লোকসান করে 
তিনি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন।... আর্থিক সংকট তীব্র হয়ে ওঠায় 
কয়েক মাসের বাসা ভাড়াও বকেয়া পড়েছিল... ধারণা করা হচ্ছে, ছেলেকে 
হত্যার পর খায়রুল নিজে আত্মহত্যা করেছেন। 
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একজন ঠিকাদার। কোটি টাকা [ মূল্যের ব্যবসা করতেন। একজন সমর্থ 
মধ্যবিত্ত নয়, একজন উচ্চ মধ্যবিত্ত। ৷ সবকিছু হারিয়ে নিঃস্ব। বাসা ভাড়া 


দেওয়ার সক্ষমতা নেই, নিজের অটিস্টিক ছেলেকে হত্যা করে নিজে 
আত্মহত্যা করছেন। 


জানি না কেন, আমার বারে বারে মনে পড়ছে এই লোকটা তার ছেলেকে 
হত্যা করার সময়ে কী যন্ত্রণা অনুভব করছিলেন? একজন বাপের জন্য 
নজের হাতে তার ছেলেকে হত্যা করা কত কঠিন? 


খায়রুল নিজে না হয় আত্মহত্যা করলেন কিন্তু স্বেচ্ছা মৃত্যুর আগে তিনি 
নজের ছেলেকে হত্যা করলেন কেন? 


খায়রুল ইসলাম হয়তো জানতেন তিনি আত্মহত্যা করলেও, তার ১৪ বছর 
বয়সী অটিস্টিক ছেলে এই বাংলাদেশে টিকে থাকার কোনো সুযোগ নেই, 
তাই খায়রুল নিজের ছেলেকে হত্যা করে, নিজে আত্মহত্যা করেন। 


স্বেচ্ছা মৃত্যু বেছে নেওয়ার আগে নিজের ছেলেকে হত্যা করেছেন যেন তার 
মৃত্যুর পরে এই অটিস্টিক ছেলের অভাব-অনটনে কোনো ধরনের সাপোর্ট 
ছাড়া বাবাকে ছাড়া বেচে থাকার যন্ত্রণা বইতে না হয়। 


মারকেজের একটা উক্তি আমার খুব প্রিয়, যে আমরা আমাদের সন্তানদের 
ভালোবাসি । কারণ এই না যে ওরা আমাদের রক্তের সন্তান; বরং আমরা 
ওদের ভালোবাসি তার কারণ আমরা ওদের সঙ্গে আমাদের যাপিত 
জীবনের অনেক বড় একটা অংশ কাটাই বলে। 


আমার মনে হয়, যাদের সন্তান অটিস্টিক বা কোনো ধরনের শারীরিক বা 
মানসিক সীমাবদ্ধতা থাকে তাদের সঙ্গে তাদের বাবা-মায়ের সম্পর্ক আরও 
অনেক গভীর হয়। কারণ, তাদের নিজেদের সন্তানদের অনেক বেশি যত্ন 
নিতে হয়। তাই, তাদের প্রতি মমতা বেশি থাকে। 


ব্যবসায় সব হারিয়ে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত একজন বাবাকে তার অটিস্টিক 
ছেলেকে হত্যা করে, নিজে আত্মহত্যা করতে কত মনঃকষ্ট বইতে হয়েছে, 
সেই ভাবনাটা আমি কোনোমতেই মন থেকে তাড়াতে পারছি না। 


গত কয়েক দিনে আমার ছেলেদের কয়েকবার আরও জোরে আকড়ে 
ধরেছি যে আমি কী সৌভাগ্যবান, আমার এই লোকটার মতো চিন্তা করতে 
হয় নাই। 


কিন্তু কী রাষ্ট্র আমরা তৈরি করেছি? 


উন্নয় 5 বিভ্ৰম ৬৩৩৯ 


একজন অটিস্টিক সন্তানের বাবা, একজন কোটি টাকার ব্যবসা করা ব্যক্তি 
বাসা ভাড়া দিতে পারছেন না, সর্বস্ব হারিয়েছেন, তাই মানসিক যন্ত্রণায় 
নিজের অটিস্টিক ছেলেকে হত্যা করে নিজে আত্মহত্যা করেছেন। কারও 
কোনো বিকার নাই। 


উন্নয়ন শীৎকারে চারদিক বিদীর্ণ হয়ে উঠেছে। 


বাংলাদেশে যে কী ভয়াবহ অর্থনৈতিক বিপর্যয় নেমে এসেছে তা আমি 
১৩০০০ কিমি দূর থেকে টের পাচ্ছি। গত কয়েক মাসে অন্তত পাঁচজন 
ফোন করেছে, ভাইয়া, একটা চাকরির ব্যবস্থা করেন। প্রত্যেকটা ছেলে, 
অসম্ভব মেধাবী 


৫১৫১ 


তাদের নিজের ডিসিপ্নিনে একদম টপ লাইনার । 


৫ 


কিন্তু আমি কী চাকরি দিব। কিন্তু আমি সরাসরি না বলি না, বললে কষ্ট 
পাবে। 


আমি বলি সিভি পাঠান। আমি চেষ্টা করব। কিন্তু আসলে আমি কী চেষ্টা 
করব? 


কে আমার রেফারেনে চাকরি দেবে? 


আমি শুধু তাদের সান্তনা দেই, সিভি পাঠান, চেষ্টা করে দেখি। 


একটা সেক্টরের সবচেয়ে মেধাবীদের যদি এই বিপর্যয় হয়, তবে বাকিদের 
কী অবস্থা? 

আমার বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন যাদেরই ব্যবসা-বাণিজ্য আছে সবাই 
বিপর্যয়ে আছে। 


একমাত্র সরকারি চাকুরে ছাড়া কেউ ভালো নেই। আমার সরকারি চাকুরে 
বন্ধুরা মেসেঞ্জার গ্রুপে এসইউভি কেনার ছবি দিচ্ছে। ওরা ফাইন। 


কিন্তু বাকিরা? 


আমার একজন নিকটাত্রীয়ের স্কুল আছে। কিন্ডারগার্টেন স্কুল। তার স্কুলে 
৫০ শতাংশ ছাত্রছাত্রী বেতন দিতে পারছে না। নিজের জমানো টাকা দিয়ে 
প্রথম কিছু মাস শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের বেতন দিয়েছেন। এখন তাও পারছেন 
না। তাই টিচারদের অর্ধেক বেতন দিচ্ছেন। বললেন, আমি তো তাও দিচ্ছি, 
অনেক বড় বড় স্কুল বাড়ি ভাড়া পোষাতে না পেরে বন্ধ হয়ে গেছে । অনেক 
নামকরা স্কুল। সবাই এক নামে চেনে । কিন্তু ছয় মাস ধরে বন্ধ। 
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৫১৫১ ৫১ 


বাংলাদেশের সার্ভিস সেক্টর যা জিডিপির ৫৫ শতাংশের ওপরে তার প্রায় 
প্রতিটা ইন্ডাস্ট্রি_ ট্যুরিজম এবং হসপিটালিটি থেকে শুরু করে মেডিক্যাল 
সব সেক্টরের অবস্থা খারাপ। আমি অনেক পরিবারকে চিনি যারা গ্রামে 
ফিরে গেছে। অথবা চাকরি হারিয়ে শহরেই স্ট্রাগল করছে- কিন্তু তাদের 
বাস্তবতা উপেক্ষা করে সরকার হতে শুরু করে অর্থনীতিবিদেরা তৃপ্তির 
ঢেকুর তুলছে বাংলাদেশ পাকিস্তান, ভারত থেকে এগিয়ে গেছে_ আমর 
পৃথিবীর সর্বোচ্চ উন্নয়নের দেশ। 


এই উন্নয়নের আড়ালে কত খায়রুল ইসলাম নিজের ছেলেকে হত্যা করে 
আত্মহত্যা করছেন, কত পরিবারের মেয়েকে বাল্যবিবাহ দিয়ে দিতে হচ্ছে, 
কত পরিবারে ১৪ বছরের মেয়েকে ১৮ বছর দেখিয়ে গৃহপরিচারিক 
হিসেবে সৌদি আরবে পাঠিয়ে দিতে হচ্ছে, চাকরি না পেয়ে কত মেধাবী 
তরুণ মনঃকষ্ট নিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে পরিবারের কাছে কীভাবে মুখ 
দেখাবে এই ভেবে, সেটা কেউ জানে না। 


তি 


আমি ইউরোপের এমন একটা দেশে থাকি যেখানে সরকার প্রতি 
নাগরিককে চাকরি হারালে মাসে অন্তত ৪০ হাজার টাকা ভাতা দেয়। কিন্তু 
তবুও প্রতিদিন সংসদে আলোচনা হয়, টক শোতে আলোচকেরা ফেনিয়ে 
ওঠেন সরকার কেন যথেষ্ট করছে না এবং আর কী কী করলে, মানুষকে 
এই দুর্যোগ থেকে উদ্ধার করা যায় সেই পরিকল্পনায় ৷ 


এই দুঃসহ সময়েই, বাংলাদেশ তার জন্মের ৫০ বছর পূর্তি উৎসব করেছে। 
প্রতিটি মিডিয়ার পাতায় পাতায় মিথ্যে পরিসংখ্যানে ভর করে বিশ্বের 
বিস্ময় উন্নয়নের গান গাওয়া হয়েছে মাসের পর মাস, আতশবাজিতে রঙিন 
হয়েছে রাতের আকাশ, অশ্লীল উন্নয়ন কোরাসে বিদীর্ণ হয়েছে উন্নয়ন গুম 
মানুষের কর্ণ। 
আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, ফ্রান্সের রানি ম্যারি এন্টিয়নেটের ওরা সবাই 
কেক খায় না কেন দাবি, বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়নের বড়াই এর চেয়ে 


কম নিষ্ঠুর ছিল। 
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প্রথম খন্ডের উপসংহার ও দ্বিতীয় খন্ডের ইঙ্গিত 


মনে করুন আপনি একটি টাইম মেশিনে টেলিপোরট করে আপনি চলে 
গেছেন ২০১৪-এর ৫ জুনের জাতীয় সংসদে । অর্থমন্ত্রী বাজেট বক্তৃতা পেশ 
করছেন। মনে করুন এই গবেষণায় যে তথ্যগুলো আপনি জেনেছেন, সেই 
তথ্যগুলো আপনি তখন রিয়েল টাইমে জানেন। আপনার মনের মাঝে এক 
অন্ুত বিস্ময়, এই ভদ্রলোক কী বলছেন আর বাস্তবতা কোথায়? 


সংসদে বসেই আপনি বিদ্যমান পরিস্থিতি নিয়ে ভাবছেন। মাত্র ছয় মাস 
আগে ভোটারবিহীন নির্বাচনে সরকার ক্ষমতায়। বিরোধী দলের আন্দোলন 
গত ছয় মাসে যোগাযোগব্যবস্থা বিপর্যস্ত ছিল, রপ্তানিকারকেরা তাদের পণ্য 
পরিবহন করতে পারেনি। শেয়ারবাজার ভেঙে গেছে আজকে চার বছর, 
রিয়েল এস্টেট সেক্টরে ধস নেমেছে দুই বছর হলো, রানা প্লাজা ধসে প্রায় 
১২০০ শ্রমিক নিহত হয়েছেন। বিদেশি বায়াররা একজন একজন করে 
বাংলাদেশ থেকে সোর্সিং বন্ধ করার ঘোষণা দিয়েছেন। অজস্র ফ্যাক্টরি বন্ধ 
হয়ে গেছে 


আপান বাজে বক্তৃতা শুনতে শুনতে ভাবছেন ২০১০-এর কথা। 
শেয়ারবাজার, রিয়েল এস্টেট ও এমএলএম বাবলে অর্থনীতিতে কী স্ফীতি 
এসেছিল। প্রতিটা রাস্তার মোড়ে একটি করে রিয়েল এস্টেট প্রতিষ্ঠান 
ছিল। আপনার চেনা সব বন্ধু শেয়ারবাজারে অর্থ খাটিয়েছে, কিন্তু তারপর 
বাবলগুলো ধসে যাওয়ার পর চার-পাঁচ বছরে মন্দায় আপনার পরিচিত 
অসংখ্য মাঝারি ও ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া হয়েছে। তাদের পরিবারের 
কাছে দায় আছে, আত্মীয়স্বজনের কাছে দায় আছে। তবুও কোনো মতে 
তারা অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। এ মন্দাটি মানুষের কর্মসংস্থান, জীবিকা, 
ক্যালরি গ্রহণ, বাল্যবিবাহ, নারী পাচারসহ অর্থনীতির সব উৎপাদনমুখী 


প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করেছে। 
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এর মধ্যেই আপনি দেখতে পেয়েছেন, সরকারি কর্মচারী আর সরকারি 
প্রজেক্টের কন্ট্রান্টর ব্যতীত বলতে গেলে কেউই খুব একটা ভালো অবস্থানে 
নেই। গণমাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের খণ কেলেঙ্কারি এবং ব্যাংক লুটের খবর 
পাচ্ছেন। বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলো খণ রিশিডিউল করে নেওয়ার জন্য সরকারের 
সঙ্গে দেনদরবার করছে। আপনি জানেন সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের সঙ্গে 
তাদের যে সম্পর্ক, খণ রিশিডিউলের সুবিধা তারা পাবেন। 


আপনি দেখতে পেয়েছেন, মন্দাবস্থায় এই খণ সুবিধাগুলো পাওয়া না 
পাওয়ার ওপরে ভিত্তি করে উৎপাদনমুখী প্রতিষ্ঠানগুলো দুই ভাগে ভাগ 
হয়ে গেছে। সরকারের দেওয়া সুবিধাগুলোর ভিত্তিতে দুটি সুস্পষ্ট উইনার 
এবং লুজার গ্রুপ তৈরি করেছে। উইনার গ্রুপে আছে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার 
সঙ্গে সংযুক্ত, সরকারে ঘনিষ্ঠ, আমলা, পুলিশ, সামরিক বেসামরিক শীর্ষ 
কর্মকর্তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বেড়ে ওঠে একটি গ্রুপ এবং ব্যাংক লুট, 
দখল ও পরিবারকেন্দ্রিক নিয়ন্ত্রণের সুবিধাভোগী একটি গ্রুপ- যারা ফেইল 
সেইফ বিনিয়োগ করতে পেরেছে । যাদের ব্যাংকের কাছ থেকে অর্থ নিয়ে 
ফেরত দেওয়ার দুশ্চিন্তা করতে হয়নি। 


অন্যদিকে লুজার গ্রুপ আছে- বাংলাদেশের এত দিনের প্রাণশক্তি ছোট, 
মাঝারি ও ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান। তারা মন্দার ধাক্কা সামলাচ্ছে, স্ট্যাগফ্লেশানের 
কারণে উচ্চ ব্যয় কিন্তু নিয় চাহিদায় তাদের শুধু ব্যবসায়িক সম্ভাবনাই 
ধ্বংস হয়নি, অনেকে কতটুকু উৎপাদন করতে হবে বা আমদানি করতে 
হবে, সেই চাহিদাও পরিমাপ করতে পারছে না। ফলে উৎপাদন করে বা 


আমদানি করে বিক্রি করতে না পেরে তারা অবিক্রীত স্টক নিয়ে বসে 
আছে। পচনশীল পণ্য হলে সর্বস্ব হারিয়েছে। 


ফলে অর্থনীতিতে স্পষ্টভাবেই দুটি শ্রেণি। একটি ব্যালান্স শিট রিসেশনে 
মন্দার দায় নিয়ে, খণ পরিশোধ করতে বিপর্যস্ত শ্রেণি। অপরটি সীমানাহীন 
পুজির পাইপলাইনের স্বাদ পাওয়া বিজয়ী শ্রেণি। সার্বিকভাবে অর্থনীতি 
ভঙ্গুর। অর্থনীতি সম্পর্কে আপনার পূর্বাভাস অত্যন্ত নেতিবাচক । এর মধ্যেই 
অর্থমন্ত্রী ঘোষণা দিয়েছেন, সরকারি কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি করবেন। 


২০১৪ সালের ৫ জুনের বিকেলে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে বাজেট বক্তৃতা 
শুনতে শুনতে আপনি ভাবছেন, আগামীতে কী হবে। এই অনিশ্চয়তা কবে 
কাটবে? কারণ আপনি কোনো ড্রাইভার দেখতে পাচ্ছেন না, যে ড্রাইভারটি 
এই ভঙ্গুরতা থেকে অর্থনীতিকে উদ্ধার করতে পারে। বাস্টারডাইজেশনের 
প্রক্রিয়ায় সমাজের ও প্রশাসনের ক্লাথগুলোকে ওপরে তুলে আনা হয়েছে, 
মেধাবীদের নিচে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই মন্দা থেকে কোনো প্রশাসনিক 
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প্রক্রিয়ায় উদ্ধার করা যাবে কি না, সে 


টানিয়ে আপনি সন্দিহান। ২০১৪-এর 


ব 


জেট ঘোষণার সময়ে ঠিক এ অবস্থায় আমি বাংলাদেশের এক দশকের 


ইতিহাস পরিক্রম 


র প্রথম খণ্ডটি আমি শেষ করব। 


কারণ আপনি যখন ২০১৪-এর ৫ 


দনে মন্দা ও ধসের 


জুনের এই 


ভয়াবহতা দেখে অর্থনীতি নিয়ে গভ 


র হতাশায় নিম 


জ্জত, ঠিক সেই সময় 


থেকেই ২০১৪ সালের শেষ দুই কোয় 


২ 
l 


টারে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একটি 


বিস্ময়কর ট্রাসফরমেশন ঘটে। এই 


ট্রাসফরমেশনে বাংলাদেশের অর্থনীতি 


মন্দা থেকে বের হয়ে আসা শুরু হয় 


তারপরের দুই বছরে অর্থনীতি মন্দা 


থেকে শুধু বের হয়েই আসেনি, এ স 


ময়ে অর্থনীতি একটি বিস্ময়কর বুমে 


পা দেয়। অর্থনী 
যায়। 


তির প্রায় সব ইনডিকেটর রকেটের গতিতে অ 


কাশে উঠে 


মন্দা থেকে অর্থনীতির এই দুত, 


উর্বমুখী বুমের এই ট্রানফরমেশন 


আমাদের এই গবেষণাকে দুই ভাগে ভাগ করার 


সুযোগ দিয়েছে। এ 


ট্রাসফরমেশনকে কেন্দ্র করেই পাঠকের পড়ার সু 


বধার জন্য আমি এ 


গবেষণাকে দুই খন্ডে বিভক্ত করে আলাদা করে প্রক 


শি করছি। কিন্তু উন্নয় 


বিভ্রম এক ও দুই আলাদা দুটি বই নয় 


ভা) 2] AV AV 


এই দুটি বই একই গবেষণার দু 


খণ্ড মাত্র, যা পাঠকের সুবিধার জন্য 


আলাদা করে প্রকাশ করা হয়েছে। 


২০১৪-১৫ থেকে অর্থনীতি যেভাবে ম 


ন্দা থেকে বের হয়ে এসেছে এবং 


বুমে পা দিয়েছে, সেই বুমের স্বরূপ ক 


? এ ধরনের মন্দাবস্থার পর বুমটি 


কীভাবে সম্ভব হলো? এই বুমের ড্রাইভার ক 


ছিল? এই বুম আদৌ টিকে 


থাকবে কি না বা এই বুমের ক 


রণে ব 


ংলাদেশ আসলেই মধ্য আয়ের দেশ 


হয়ে সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়ার মতো 


উন্নয়নশীল দেশের পর্যায় পার হয়ে 


উন্নত দেশে রূপা 


্তরত হবে কি না? না 


ক এই বুম ২০০৯-১০-এর মতোই 


আরেকটি বাবল যার পরে অ 


নীতিতে আরও একটি ধস নামবে_ এই 


প্রশ্নগুলো নিয়ে আমরা উন্নয়ন 


বন্রমের 


তায় খণ্ডে আলোচনা করব। 


উন্নয়ন বিভ্রমের প্রথম পর্বে আমরা ২০১০ থেকে ২০১৪ কিছু কিছু ক্ষেত্রে 


২০১৬ পর্যন্ত পর্যন্ত অর্থনীতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলাম। দ্বিতীয় ভাগে 


আমরা ২০১৫ থেকে ২০২২ বা এই 


গবেষণার প্রকাশকাল পর্যন্ত সময়ের 


অর্থনীতির ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করব। 


আম 
ক 


রর 
ঢ স 


স্তোষজনক ছিল না। কারণ 


এ 


বশ্বাস, অনেক পাঠকের জন্য উন্নয়ন বিভ্রমের প্রথম খণ্ড খুব 


২০১০ থেকে ১৪-তে অর্থনীতিতে কী 


ঘঢে 
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ছল তা নিয়ে অনেকের আগ্রহ নেই। কিন্তু বর্তমান সময়ে কী হচ্ছে 


এবং বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়ন বয়ানের আড়ালে কী আছে_ এ প্রশ্নগুলো 
জানতেই পাঠক এ বইটি হাতে তুলে নিয়েছিলেন। সূচনায় আমি সেই 
প্রতিশ্তিই দিয়েছিলাম। 


উন্নয়ন বিভ্রমের দ্বিতীয় খণ্ডে আমি সেই প্রতিশ্রুতিটি পূর্ণ করব। এই 
প্রতিশ্রতিটি সম্পন্ন করার জন্য প্রথম খন্ডের আলোচনাটি জরুরি ছিল, কারণ 
প্রথম খন্ডের এই আলোচনা বাদে দ্বিতীয় খণ্ডের আলোচনা সম্ভব নয়। 
কারণ প্রথম পর্বে আমরা যে মন্দাটি দেখতে পেয়েছি, অর্থনীতিতে ব্যালান্স 
শিট রিসেশনের ফলে যে প্রক্রিয়ায় উইনার ও লুজার তৈরি হয়েছে_ সেই 
প্রক্রিয়ার প্রতিক্রিয়াই ২০১৪-১৫ থেকে মন্দা থেকে রিকাভারি ও পরবর্তী 
বুম টাইমের ভিত গড়ে দিয়েছে । এই বুমটিকে বুঝতে হলে প্রথম পর্বের 
২০১০-এর বাবলগুলো ও বাবলগুলোর ধসের প্রতিক্রিয়া এবং ফাইনালি 
ব্যাল্যাস শিট মন্দাটিকে বোঝা জরুরি । 


আপনাকে আগামী খণ্ড পড়ার আমন্ত্রণ জানিয়ে আমি উন্নয়ন বিভ্রম প্রথম 
খন্ডের সমান্তি টানলাম। এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ 


জিয়া হাসান 
২১ এ ফেব্রুয়ারি 
লেমগো, জার্মানি 


উন্নয়ন বিভ্রম * ৩৪৫ 


পরিশিষ্ট ১: বইয়ের মূল হাইপোথেসিসের সামারি 


উন্নয়ন বিভ্রমের পুরো গবেষণার হাইপোথেসিসটি পরবর্তী অংশে, সংক্ষেপে 


উদ্ধৃত করা হয়েছে। এই অংশে কোনো রেফারেন্স যুক্ত করা হয়নি। কারণ 


রেফারেন্সগুলো বিশ্লেষণে দেওয়া আছে। 


গত এক দশকের মূলধারার অর্থনীতির ইতিহাসের ভিন্ন প্রক্ষেপণ 


২০০৯ থেকে ২০১০-এ শেয়ারবাজার 


, মাল্টি লেভেল মার্কেটিং এবং আবাসন 


খাতে পঞ্জি প্রকৃতির খণের কারণে অর্থনীতিতে কিছু বাবল ও মাত্রাতিরিক্ত 


স্কীতি তৈরি হয়। ২০১১ থেকে ২০ 


১২ সময়কালে এই বাবলগুলো চুপসে 


যায় এবং এর পরিনণতিতে বাংল 


দেশের অর্থনীতি ২০১২ থেকে ২০১৪ 


সময়কালে মন্দাবস্থার ভেতর দিয়ে 


যায়। একই সঙ্গে ২০১৩ সালের রানা 


প্লাজা ধস ও নির্বাচন-পূর্ব ও নির্ব 


চন-পরবর্তী ঝঞ্জীবিক্ষুব্ধ রাজনৈতিক 


পরিস্থিতি এই সংকট আরও ঘনীভূত করে। 


এই মন্দায় অদক্ষ শ্রমিকের প্রকৃত আয় ত্রাস পায়, খেলাপি খণ ও বেকারত্ব 


বৃদ্ধি পায় ও দীর্ঘ চার দশকে গড়ে ওঠা মাঝারি আকারের ৫১ শতাংশ 


কারখানা বিলীন হয়। এই মন্দাটি মানুষের কর্মসংস্থান, জীবিকা, ক্যালরি 


গ্রহণ, বাল্যবিবাহ, নারী পাচার বৃদ্ধি করাসহ অর্থনীতির সব উৎপাদনমুখী 


প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। 


ওই মন্দার প্রভাবে ভোগ ব্যয় হ্রাস 


পেয়ে আমদানি কমে আসার কারণে 


২০১১ সালের ৯.১৭ বিলিয়ন ডলার বৈদেশিক রিজার্ভ পাচ বছরে প্রায় তিন 


গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬ তে ৩২.২৮ বিলিয়নে পরিণত হয়। মন্দার তীব্রতম 


সময়ে, ২০১২ থেকে ২০১৪-এর জুলাইয়ের মধ্যে মাত্র ১৭ মাসে বৈদেশিক 


রিজার্ভ প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়ে ২২ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়। একই ঘটনা 


ঘটে ব্যাংকের তারল্যের ক্ষেত্রেও। 


৩৪৬ * উন্নয়ন বিভ্ৰম 


মন্দার কারণে জুন ২০১৩-এর ৮০ 


হাজার কোটি টাকা তারল্য বৃদ্ধি পেয়ে মে ২০১৪ স 


টাকায় পরিণত হয়। 


[লে ১.৪ লাখ কোটি 


মন্দার স 


> 


ময় 


ও মন্দার পরে বিনিয়োগ কমে আস 


র কারণে ব্যাংকের 


লকুহাডাচ 


ট্যাপ বা লিকেজের মাধ্যমে অতিরিক্ত 


তারল্য তৈরির এ 


প্রবণতাটি, 


তাইওয়ানিজ অর্থনীতিবিদ রিচার্ড 


মন্দার সঙ্গে সাযূজ্যপূর্ণ। 


এরই মাঝে ২০১৪-এর জানুয় 


কুর চিহ্নিত ব্যালান্স শিট 


রাজনৈতিক বন্দোবস্তে একটি 


রিতে ভোটারবিহীন নির্বাচনে বাংলাদেশের 
পরিবর্তন আসে । ১৯৯০-এর পর প্রথমবার 


ভোটারদের ম্যান্ডেটবিহীন এ 


ক 


ট সরকার ক্ষমতায় আসে। বৈধতার সংকট 


থাকার কা 


=~ 
Ib 


রণে সরকারকে যারা ক্ষমতায় 


করা জরুরি হয়ে পড়ে। 


কিয়ে রেখেছে, তাদের পুরস্কৃত 


AJ 


জনৈতিক বন্দোবস্তের নতুন বিজয়ী 


দের পুরস্কৃত করার অভিপ্রায়ে ২০১৪- 


১৫-এর ব 


[জেট থেকে সরক 


র উন্নয়ন ও অনুনয়ন বাজেট অভূতপূর্ব হারে 


দ্ধ করে। সরক 


রি কর্মচারীদের বেতন প্রায় শতভাগ 


বৃদ্ধি করা হয় এবং 


বৃ 
গাড়ি ও অ 


বাসন 


খণসহ বিবিধ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া 


ছি 
বাড়তি খ 


রচ মে 


হয়। 


টাতে ২০১৩-১৪ সাল থেকে সরকার ব্যাল্যাস শিট 


রিসেশনের 


লকুইডিটি ট্র্যাপে সৃষ্ট অতিরিক্ত তারল্য সঞ্চয়পত্রের মাধ্যমে 


ঝাড় দিয়ে সাটিয়ে নেওয়া শুরু করে। অন্যদিকে সঞ্চয়পত্রের পরিশোধিত 


সুদের পরিমাণ 


টিকে বাজেটের খরচের (9979০) বা 


দায়ের (liability) 


সঙ্গে যুক্ত 


না 


ডেফিসিটের প 


২০১৫ থেকে বিশালকায় এডি 


রমাণ কম রাখা হয়। 


করে শুধু নেট গ্রহণটিকেই দেনা হিসেবে দেখিয়ে বাজেট 


প খাতকে কেন্দ্র করে সিমেন্ট, রড, 


জাহাজভাঙাসহ নির্মাণ খাতের 


প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবসা সম্প্রস 


রণ হয়। 


একই সঙ্গে সরকার ঘনিষ্ঠ গোষ্ঠী, রাজনৈতিক টাউট ও ক্রোনিজদের দুত 
মূলধন আহরণের (Capital Accumulation) ব্যবস্থা করে দিতে সরকারি 


ও বেসরক 


[রি ব্যাংকে ন 


জরবিহীন খেলাপি খাণের উৎসব ঘটানো হয়। 


এক দিকে 


সরকারি ব্যয়ের চড়া প্রবৃদ্ধি, অন্যদিকে খেল 


দুইমুখী প্র 


পি খণের উৎসবের 


তক্রিয়ায় ২০১৫ থেকে আবাসন খাত ও সা 


বক অর্থনীতি মন্দা 


থেকে বের 


হয়ে আসে এ 


১ 


বং অর্থনীতিতে দুত ভোগ ব্যয়ের স্ব 


ত খতে। 


ভোগ ব্যয়ের এই স্কীতি ও মেগাপ্রজেক্টের বাড়তি চা 


বিনিয়োগের সুযোগ তৈরি করে। 


৷ অর্থনীতিতে নতুন 


উন্নয়ন বিভ্রম ৩৪৭ 


বাবলগুলো ভেঙে যাওয়ার পর ২০১২ থেকে ২০১৪-এর মন্দাবস্থায় বড়, 
মাঝারি, ক্ষুদ্রসহ সব ধরনের উদ্যোক্তাই আর্থিক সংকটে ছিল। 


রাজনৈতিক বন্দোবস্ত পরিবর্তনের পর সরকার ঘনিষ্ঠ গোষ্ঠী ও বৃহৎ 
টাইকুনদের এই সংকট থেকে বের হতে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, খেলাপি 
খণ মাফ, ব্যাংকিং খাতের মালিকানা আইন ও বারবার রিশিডিউল করা, 
তুঁকি মূল্যে জ্বালানি সরবরাহসহ বিবিধ পলিসির মাধ্যমে ফেইল সেইফ 
বিনিয়োগ করার ও ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি করে দেওয়া হয়। মন্দার কারণে সুদের 
প্রকৃত হার (re! 1:89) ছিল শূন্যের কাছাকাছি এবং কিছু কিছু বছরে 
খাণাত্মক। 


৫ 


এই সুযোগগুলো বাংলাদেশের অর্থনীতির এত বছরের প্রাণশক্তি_ ক্ষুদ্র ও 
মাঝারি উদ্যোক্তারা পায়নি। ফলে তারা দীর্ঘমেয়াদি সংকটে পতিত হয়ে ৫০ 
শতাংশ মাঝারি আকারের প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া হয়ে বাজার থেকে হারিয়ে 
যায় ও ৩ হাজারটি বৃহৎ পুজির কারখানার হাতে ৬৯ শতাংশ শিল্পোৎপাদন 
কেন্দ্রীভূত হয়। 


বাংলাদেশ ব্যাংক ও এনবিআরের বিশেষ কিছু আইন মাঝা 
উদ্যোক্তাদের ধ্বংসে অগ্রণী ভূমিকা রাখে। 


৮১ 


র ও ক্ষুদ্র 


১ 


তি দুই ধারায় বিভক্ত হয়ে যায়। যার এক 


এ অবস্থায় ২০১৫ থেকে অর্থন টি 
ধারায় আছে এত বছর ধরে অর্থনীতির প্রধান ক্রিয়াশীল ক্ষুদ্র ও মাঝারি 
খাত, যারা ব্যাল্যাস শিট মন্দার আগের খণ আডজাস্টমেন্টের চাপে ধারে 
ধীরে ভেঙে পড়ছে। অন্যদিকে আছে সম্পূর্ণ ঝুঁকিহীন ফেরত দেওয়ার 
বাধ্যবাধকতাহীন খণের সুবিধা অর্জন করা বৃহৎ করপোরেট টাইকুন, 
রাজনৈতিক টাউট ও প্রশাসনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ একটি গোষ্টী। 


সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি, নজিরবিহীন খেলাপি খণ ও বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত 
পরিবারকেন্দ্রিক টাইকুন গোষ্ঠীদের বিনিয়োগের হাত ধরে, ২০১৫ থেকে 
বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ভোগ ব্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিনিয়োগের একটি 
স্কীতি ঘটে। 


ভোগ ব্যয় ও মেগা প্রজেক্টকেন্্রিক বিনিয়োগের ফলে সৃষ্ট এই বাবল ২০১৮ 
পর্যন্ত ক্রিয়াশীল ছিল। ২০১৯-২০ অর্থবছরে, কোভিড-১৯-এর প্রভাবে 
আর্থিক সংকটের আগেই একটি তারল্য সংকটে (liquidity crunch) 
এই বাবলটি চুপসে যাওয়া শুরু হয়। কোভিড-১৯-এর ফলে সৃষ্ট আর্থিক 
সংকোচন সরকারকে এই চুপসে যাওয়ার প্রভাবকে কোভিড-১৯-এর ফলে 


সৃষ্ট প্রভাব হিসেবে চিহ্নিত করার সুযোগ দেয়। 


৩৪৮ উন্নয়ন বিভ্রম 


বাবল চুপসে যাওয়ার প্রাথমিক প্রভাব ও 


কোভিড-১৯ ভাইরাসের ফলে সষ্ট 


ংকোচিনের কারণে ২০১৯-২০ সালে ব 


[ংলাদেশের অর্থনীতি ভয়াবহভাবে 


সংকুচিত হয়। কিন্তু ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৩.৫১ শতাংশ প্রবৃদ্ধি দেখিয়ে এই 


সংকোচনটিকে আড়াল করা হয়। 


কোভিড-১৯-এর প্রভাবে সৃষ্ট আর্থিক সংকটে অর্থনীতিতে পুনরায় একটি 


ব্যালাস শিট মন্দা দেখা দেয়, যাতে বিনিয়োগ ও ভোগ ব্যয় কমে আসার 


কারণে নতুন করে ব্যাংকিং সেক্টরে লিকুইডিটি ট্র্যাপে অতিরিক্ত তারল্য 


সৃষ্টি হয়। কোভিড-১৯-এর শুরু থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রাবাজারে সাড়ে 


৫ লাখ কোটি টাকা জোগান দেয়। অতিরিক্ত অর্থ সরবরাহ ও লিকুইডিটি 


ট্র্যাপের সাহায্য অর্থনীতি তারল্যে সংকটের চাপ থেকে বের হয়ে আসে। 


কোভিডের সময়কালে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বন্ধ হওয়ার ফলে বন্ধ থাকা 


জে ৫ 


হুন্ডি অতিরিক্ত রেমিট্যান্স, রিজার্ভের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। ২০২১-২২ সালে 


প্রথম বিশ্বে লকডাউন খুলে দেওয়ার পর অবদমিত চাহিদাগুলোর প্রভাবে 


পোশাকশিল্পের অর্ডারের পরিমাণ বুদ্ধি পায়। 


ফলে চাহিদা সংকটের কারণে সৃষ্ট দ্বিতীয় দফা ব্যাল্যাসশিট রিসেশনের 
অতিরিক্ত তারল্যের ওপরে ভর করে ২০২১ থেকে শেয়ারবাজার, রিয়েল 


এস্টেট ও সরকারি ব্যয়ের আরেকটি 


উত্থান ঘটে । এবং এই গবেষণা 


প্রকাশের সময়কালে আরএমজির চাহিদা বৃদ্ধি ও ব্যালাসশিটের লিকেজের 


ওপরে ভর করে ভোগ ব্যয় ও সরকারি খরচের উৎসবের ভিত্তিতে ২০২১- 


২২-এ অর্থনীতির কিছু কিছু খাত পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। 


কিন্তু এই স্ফিতির সুবিধাভোগী গ্রুপ, দেশের মোট অর্থনীতির খুব ছোট 


একটি অংশ 


মন্দাবস্থায় অতিরিক্ত অর্থপ্রবাহের কারণে মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পেয়েছে। 


যার ফলে উৎপাদক বেনিফিটেড হলেও, সাধারণ মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত 


সংকটকাল পার করেছে। জনগণের বড় এক 


দর 
| 


ট অংশের সঞ্চয় ফুরিয়ে গেছে 


এবং বেকারত্ব সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে, আত্মহত্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, নারী 


পাচার বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আরও বিবিধ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। আমার 


মতে সংকট ইতিমধ্যেই দেখা দিয়েছে, 


কিন্তু রাষ্ট্রের সুবিধাভোগী অংশটি 


সংকটের সংজ্ঞাই পাল্টে দিয়েছে । খুবই ক্ষুদ্র একটি অংশের উন্নতিকে 


রাষ্ট্রের উন্নতি হিসেবে দেখানো হচ্ছে। 


বেশ কিছু ঝুঁকির কারণে এই বাবল আগামী কয়েক বছরে মধ্যে চুপসে 


গিয়ে অর্থনীতিতে দীর্ঘমেয়াদি সংকট তৈ 


র করতে পারে। 
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আমার কেন্দ্রীয় একটি যুক্তি হচ্ছে, বাংলাদেশ সরকারের পরিচালনা পদ্ধতি 


উন্নয়ন অর্থনী 


তির আইসোমেট্রিক মিমিক্রি ধারণাটির সঙ্গে তুলনীয়। 


অর্থাৎ 


প্রশাসন ও সরক 


র শিশুদের 'দুধভ 


ত’ খেলার মতো করে সরকার 


পারচ 


লনার অভিনয় করে য 


চ্ছে, কিন্তু কার্যত এই রাষ্ট্রের মূল উদ্দেশ্য 


এালঢ 


দের হাতে রাষ্ট্রীয় সম্পদ 


চোষণের সুযোগ করে দেওয়া। ফলে কোনো 


ধরনে 


র পরিকল্পনাহীন আইসে 


মেট্রিক মি 


থিয়ো 


রর ইমারজেন্স প্রবণতায় 


সংকট অনিবার্ষ। 


মক্রির 'দুধভাত' খেলায় 


সিস্টেম 


এই সংকটের মুল কারণ বাংলাদেশ সরকার একটি পঞ্জি স্কিমে 


পারণত 


হয়েছে 


বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাত, জ্বালানি খাত, স্যা 


টলাইট, রুপপুর 


প্রকল্প, 


বটিসিএল, বিআরটিসি, সরকারি কর্মচারীদের ব্যয়, তাদের গাড়ির 


তেলে 


র 


বৃহৎ পঞ্জি স্কিম মাত্র । 


খরচ, আবাসনের সুদ হতে শুরু করে পুরো প্রশাসন এখন একটি 


অদক্ষতা, অযোগ্যতা, মাত্র 


তিরিক্ত লুটতরাজ ও ব্যয়ের কারণে মেগা প্রজেক্ট 


ও সরকা 


র প্রকল্পের আয় 


দয়ে গৃহীত খণের দায় পরিশোধ এবং সরকারি 


ব্যয়ের খরচ পোষানে 


সম্ভব 


নয়। খাণগুলোর 


দায় পরিশোধ করতেও 


বাংলাদেশ সরকার নামের পঞ্জি স্কিমের ব্যয়ের খরচ পোষাতে নিত্য নতুন 


খাণ গ্রহণ করতে হবে 


বর্তমানে বিশ্বের ইতিহা 


সে অন্যতম বৃহৎ এই পঞ্জি স্কিমের অর্থের জোগান 


দিয়েছে বিগত চল্লিশ বছরে সঞ্চিত বাংলাদেশের জনগণের উৎপাদন সক্ষমতা 


ও জনাব শাহ এ এম এস 


কবরিয় 


1 এবং জনাব সাইফুর রহমানের মতো 


অর্থমন্ত্রীদের দক্ষতা ও কৃচ্ছতায় সৃষ্ট 


নয় খণ-জিডি 


পর হার। বিগত দশকে 


সেই সক্ষমতাকে এমনভাবে 


চোষণ করা হয়েছে যে এই পঞ্জি স্কিমকে পুষে 


যাওয় 


র সামর্থ্য হাতে গোন 


কয়েকটি বছর 


চকে থাকবে মাত্র। 


ক 


রণ বর্তমান শাসকগোষ্ঠী 


বগত ১০ বছরের নতুন কোনো প্রোডাক্টিভ খাত 


তৈরি করেনি, এত বছরের সৃষ্ট সক্ষমতাকে চোষণ করে সংকুচিত করেছে 


এবং 


সেই চোষণ প্রক্রিয়ার 


দে 


খয়েছে। বরং কর্তৃত্ববাদ 


ব্যয় ও ভোগ ব্যয়ের উ্থানকে উন্নয়ন হিসেবে 
ক্ষমতা inefficient 5916011017-এর মাধ্যমে 


বেছে বেছে সমাজের বর্জ্য ও কাথদের হাতে অর্থনীতির উৎপাদনের জোয়াল 


হস্তান্তর করেছে । যার ফলে, আগামীতে অর্থনীতির উৎপাদন সক্ষমতা এবং 


পরিণামে বাংলাদেশ সরকার নামের পঞ্জি স্কিমের সুদাসল অর্থাৎ রেভেনিউ 


জোগানোর তুলনামূলক সামর্থ্য ক্রমেই হ্রাস পেতে থাকবে। 


৩৫০ 


 উনয়ন বিভ্রম 


তাছাড়া শুধু প্রশাসন নয় বাংলাদেশের সাম্প্রতিক বেসরকারি বিনিয়োগের 
বড় অংশ এখন সরকারকে ঘিরেই । ফলে বেসরকারি খাতের অনেকগুলো 


বিনিয়োগ এই পঞ্জি স্কিমের অংশ মাত্র। 


এই অবস্থায় দ্বিতীয় খণ্ডে আমরা দেখতে পাবো কর্তৃত্ববাদী ক্ষমতা 
কাঠামোর inefficient 5election-এর কারণে জনগণের উৎপাদন 
সক্ষমতা সংকোচনের সময়কালে, বাংলাদেশ সরকার নামের বিশ্বের বৃহত্তম 
পঞ্জি স্কিমের ক্রমাগত খণের চাহিদা কীভাবে মূল্যস্ফীতি ও মুদ্রাস্কীতিসহ 
কটি আর্থিক সংকট তৈরি করবে। 


I~ 


আমরা আরও দেখতে পাবো, এই সংকটটির জন্যে আমাদের আরও কয়েক 
বছর অপেক্ষা করতে হবে না, আমরা সংকটটির ভেতর দিয়েই যাচ্ছি_ 
মিডিয়া হেজেমনি ব্যবহার করে এই সংকটের সংজ্ঞাটি পালটে দেওয়া 
হয়েছে মাত্র। 


উন্নয়ন বিভ্রম ৩৫১ 


রেফারেন্স 


এই বইয়ের সব অধ্যায়ের সব রেফারেস ও ক্যালকুলেশন এই কিউআর 
কোডে সংকলন করা হয়েছে। 


ভি 
রা 


